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বহুন্ধর! 
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি মুখপত্র ) 
কৃষি তথ্য সংস্থা 
৪২, গ্রাহামস রোড, কলিকাত1-৪০ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত “বন্ুদ্ধর। একটি 
কৃষিবিষয়ক বাংল! দ্বি-মাসিক পত্রিক৷ । কৃষি বিষয়ক তথ্য, নক্স, ফিচার, সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধ 
গল্প, নাটক প্রভৃতি ছাড়াও সমাজ উন্নয়ন, সমবায়, গ্রামীন অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপ 
রচনাও বস্মুন্ধরায় প্রকাশিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত লেখকদের বচনাই হো? ছি 
বিবেচিত হলে এতে প্রকাশিত হয় এবং লেখকদের সম্মানমূল্যও দেয়! হয়। রচনার সঙ্গে 
বিষয়বন্ত প্রসঙ্গে ফটোও প্রকাশিত হয়। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের একদিকের 
পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে স্পেস রেখে লিখে পাঠাতে হবে। | 
লেখ! পাঠাবার ঠিকান! £ এডিটর, বস্ুন্ধর!, কৃষি তথ্য কার্ধ।লয়, ৪২, গ্রাহামস রোড, কলি £ ৪* 
সম্মানমূল্যের হার £ উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ £ ৭৫ টাকা, সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ : 
৫০ টাকা, সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ £ ৪০ টাকা; ছোট গল্প এবং সাধারণ প্রবন্ধ £ ২০ টাকা, 
কৃষি বিষয়ক নাঁটিক! £ ৪০ টাকা, কবিত। (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) £ ১৫ টাকা! 
বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্যে 

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতিষ্ঠান ও পণ্যের সমৃদ্ধির জন্যে “বসুন্ধরা রাজ্যের জেলায় জেলায় 
এবং গ্রামে গ্রামান্তরে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একনিষ্ঠ ব্রত পালন করে থাকে । অর্ধ পৃষ্ঠার কম 

1». বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় ন! ৷ : বিজ্ঞাপনের এক বছরের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০:০০ হারে 
"কমিশন দেয়া হয়। আই, ই, এন, এস স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের ওপর শঙ্কর 

১৫" ০০ হারে এজেন্টদের কমিশন দেওয়া হয়। 
বিজ্ঞাপণের হার £ প্রচ্ছদপৃষ্ঠ। (বাইরের ): কেবল চতুর্থ পৃষ্ঠা ৫০০ চাক প্রচ্ছদ পৃষ্ঠ 
( ভেতরের ) £ ৪০* টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা £ ৩০০. টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্টা £২০০ ১ 
গ্রাহকদের জন্যে 

বনুন্ধরার বছর সুরু হয় বৈশাখ থেকে । তবে বছরের যে. কোন মাসেই বার্ঘিক চাদ! 
পাঠালে গ্রাহক হওয়া! যায় এবং সে বছরের অন্তান্থ আগের মাসের পত্রিকা পাঠানে! হয়। | 
দার হার £ প্রতি সংখ্য! £ ১ টাকা, বাধিক চাদ! £ ৬ টাক! 

চাদ! পাঠাবার ঠিকানা £ ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার, পশ্চিমবঙ্গ, 
রাইটার্স বিল্ডিং) কলিকাতা-১ 
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কা : সুলেখ| ঘোষ 
5 £ চিদানন্দ গোস্বামী 


ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য 
সংস্থ! কর্তৃক প্রকাশিত পশ্চি্ববাংলার কৃষি সমৃদ্ধি এবং তথ্য ও 
জনসংযোগ ৬৪৪ ৬ 
চিদানন্দ গোস্বামী 








ক্ষেতে সবচেয়ে 
কঠিন কাজে 
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বহু জাষগায় বিদুৎ শক্তি পাওয়াই যায় না। কথন প্রধান বিশেষত্ব £ 
কধন তার ওপর বেশী নির্ভর করাও চলে না। লু গুল গু লিটার ডিজেলে এক 
ভো্টেজের তারতমোর দরুন আপনার পাম্পের জজ বেশী কাজের _ Eh মিনিটে ১৮৯০ লিটার 
মটর... অথবা ফনল নষ্ট হতে পারে। এই সব জল পাস্প করার শাক্তি। 
সমস্যার মোকাবিলা করার জন্যে আমর। দিচ্ছি প্র বেশী ১৮৯১৪ ৬ eal Ss রী 

এৱ সঙ্গে রয়েছে ভোশ্ঠাসের 'বক্রয়োতর "ৰবাব 
(ভাট বিক্রম ডিজেল পাম্পসেট। দেশের সবত্র ১৫ 
চ'বীরা (ভোটা! বিক্রম ৫ এইচ. পি. আর ৬.৫ প্রভতবর্তাঃ 
এইচ. পি. হাই স্পীড ডিক্তেল পাম্পসেটের ওপর নিউ প্রিসিসন (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ 
নির্ভর করেন। কারণ, নির্মাণগত উৎকৃষ্টতার স্টেশন রোড. দেবাস, এম, ভোল্টাম লিমিটেড সর 
দরুন ভোটা বিক্রম আপনার ক্ষেতে অবিরত একমাত্র পরিবেশক: ভোল্টাস 





প্রচুর জল ঢেলে চলে-__ যধনই আপনার দরকার, আগ্রো - ইঞ্াক্রিগাল প্রডাক্টপ ডিভিসন 
যেধানেই আপনার প্রধ়োজন। তাতে আপনার বোশ্বাই &+* *৩৩.. কলকাতা - মাঙ্রাজ . নতুন দিল্লী . 


ফসল বেশী হয়। ফলে লাভও বাড়ে। বাক্সালোর . লখনৌ * পাটনা * আহমেদাবাদ * সেকেন্জরাবাদ 
জামসেদপুর * কোচিন * ভূপাল * জয়পুর 


ভোল্টাম _ প্রচুর ভালে! ফসল ফলাতে চাষীদের মস্ত সহায় 
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২৮শ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখা 


বৈশাখ-জ্যোষ্ঠ ১৩৮৩ 


ভবিষ্যৎ নিয়েই মানুষের জীবন । উজ্জল ভবিষ্যৎ ₹চন! করার 
উদ্ামে সম্ভাবনার ইঙ্গিত থাকে৷ কিন্তু যার! বর্তমানকে অনাঢুত রেখে 
ভবিষ্যতের স্বপ্প রচন| করে, তার! ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কল্পনাবিলাসী 
মাত্র। বর্তমানই তাই মানুষের জীবনে প্রধান, বর্তমানকে সুষ্ঠুভাবে 
তৈরি করার মধ্যে দিয়েই ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে। 

আর একটি বছরকে পিছনে রেখে আমর! নতুন ভবিষ্যতের সম্মুখীন 
হচ্ছি। সময়ের পরিমাণতক্থে একটি বছরের প্রস্থান ও আগমন তখনই 
অর্থবাহী হয় যখন তা উজ্জল সম্ভাবনা পূর্ণ হয়। বিগত বছরে আমরা! 
কঠিন শ্রম ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজ করেছি তাই বর্ধশেষের খতিয়ানে 
আমর! পাই নতুন আশ! ও উৎসাহের আলো1। 

চলতি বরে খরিফ ধানের ফলনকে রেকর্ড ফলন বলা যায়। এ 
বছরের ধানের উৎপাদন অন্ত বছরের সব রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন রেকর্ড 
তৈরি করেছে। প্রাকৃতিক অনুকূল পরিস্থিতি ছাড়াও এ বছর অধিক 
ফলনশীল শস্তের চাষ গত বছরগুলির তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণ 
জমিতে হয়েছে। এতদিন যা হতে! অত্যন্ত সীমিত এলক।য়। নীচু 
ও মাঝারি জমির উপযোগী অধিক ফলনশীল জাতের আমন ধান, 
গবেষকর! কৃষকদের দিতে পেরেছেন বলেই এই বুদ্ধি সম্ভব হয়েছে । 


এ বছর কৃষি সম্পসারণ কর্মীদের মাধ্যমে গমের এলাক1 বাড়িয়ে 
তুলতে এক সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তার প্রাতিদানও 
কৃষকর! দিয়েছেন। এ বছর আশ। করা যাচ্ছে গমের ফলনও অন্য 
বছরের রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে। 

চাল, গম, ছাড়াও সবজি; ডাল, তৈলবীজের উৎপাদনও উল্লেখ- 
যে।গ্যভাবে বেড়েছে । 

কৃষি উৎপাদন যা বেড়েছে ও আরে! বাড়াবার জন্য যে প্রস্তুতি 
চলেছে তা অধিক খাদ্য উৎপাদনের জরুরী কার্স্থচী নেওয়ার ফলশ্রতি 
মাত্র। দ্রুত খাদ্য উৎপাদন কার্যসূচী নেওয়া হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর 
২০ দফ! অর্থ নৈতিক কাৰ্যসূচী অনুসরণে । 

এই কার্যসূচী অনুসারে সেচের এলাক! বাড়ানোর উপর বিশেষ 


গুরুত্ব দেওয়। হয়। কারণ সেচ ও বিছ্যুতই হলে। উৎপাদন বুদ্ধির 
চাবিকাঠি । 


বস্ুদ্ধর| £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্যা 


গ্রামীণ জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশই 
হলে! ক্ষুদ্র ও প্রাস্তিক কৃষক । পঞ্চ বাখিক পরি- 
কল্পনায় যেসব বড় বড় সেচ প্রকল্প নেওয়| হয়েছে 
তার সুবিধা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছে 
পৌঁছায়নি। 

এইসব ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা উৎপাদন 
বাড়িয়ে যাতে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে 
পারেন তারজন্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলি বিস্তারের 
ওপর গুরুত্ব দিয়ে কাস্থচী নেওয়। হয়েছে । সেই 
অনুসারে পুকুর সংস্কার, কুয়ে! খোঁড়া, অগভীর 
নলকুপ বসানো ইত্যাদি করে সেচ এলাকা 
বাড়ানোর চেষ্টা কর! হচ্ছে। এছাড়াও চেষ্ট। 
চলেছে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের চাষের কাজে 
আধুনিক কৃষি প্রথাকে পৌঁছে দিতে যাতে গ্রামীণ 
সমাজের এই অনুন্নত শ্রেণী অর্থ নৈতিক সঙ্গতি 
লাভ করতে পারে । সেজন্ মিনিকিট কার্যনৃচী 


নেওয় হয়েছে । 

চাষের কাজ অর্থাভাবে যাতে ক্ষতিগ্রস্থ 
হয় সেজন্য কৃষি খণের সাহায্য যেমন সন - 
থেকে দেওয়! হচ্ছে তেমনি বাণিজ্যিক সংস্থা; 
যেমন ব্যাঙ্কও আজ খণের স্থুবিধ। দিয়ে আঁ 
ফলন প্রচেষ্টার অংশীদার হয়েছেন। 

দ্রুত খাগ্যোৎপাদন প্রকল্পের যেসব কাজ - 
হয়ে এগিয়ে চলেছে আগামী বছর কৃষকর, -- 
সুবিধ| নিয়ে খাগ্যোংপাদন আরও বাড়িয়ে তু 
পারবেন। কৃষকদের উৎসাহ, নতুনতরকে « 
এবং কঠিন শ্রমের মাধ্যমে কৃষকর। আগামী দি 
দেশকে খাছ্ছে স্থযস্তর করে তুলতে পারবেন 
এই সমৃদ্ধি রচনার দৃঢ় প্রত্যয় কঠোর শ্রম এ 
আঁশ! নিয়ে নতুন বছরে আমর! এক সফ: 
মিছিলের শরিক হবে! । 

আমর! সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলবো 








গত বছর ২৬শে জুন জরুরী অবস্থা! বোষণ! 
কর! হয় এবং তার অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ১ল! 
জুলাই প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির 
জন্ক ২* দফ! কর্মসূচীর কথাও ঘোষণা করেন। 
এই ২০ দক! কর্মসূচী কতকগুলি জরুরী জাতীয় 
লক্ষ্য পূরণের সুযোগ এনে দিয়েছে । 

এই ২* দফা কর্মনূচীর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার থেকে যে চোদ্দ দফা সম্পর্কে ব্যবস্থা 
নেওয়! হচ্ছে সেগুলি হলো_ 

১। অত্যাবস্যাক পণ্যের মূল্যমান হ্রাস করার 
ব্যবস্থা! অব্যাহত রাখা । অত্যাবশ্যক পণ্যের 
উৎপাদন, সংগ্রহ ও বণ্টন সুনির্দিষ্টভাবে বজায় 
রাখ! । সরকারী ব্যয় কঠোরভাবে সঙ্কোচ করা । 

২। কৃষি জমির সর্বোচ্চ সীম! কার্যকর 
উদ্ধ ত্ত জমি দ্রুত বণ্টন এবং ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ড 
সংকলিত কর!। 

৩। ভূমিহীন ও দুৰ্বল শ্রেণীর মানুষদের জগ 
বাস্তজমির ব্যবস্থা! ত্বরান্বিত কর] । 

৪। যে ক্ষেত্রেই হোক বেগার শ্রমিক প্রথাকে 
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বে-আইনী ঘোষণা কর!। 

৫। গ্রামীন খণ বিলোপের পরিকল্পনা 
ভূমিহীন শ্রমিক; ক্ষুদ্র চাষী ও কারিগরদের খণ 
মকুবের জন্য আইন প্রনয়ণ। 


আওতায় আনা। 
জাতীয় কর্মসূচী ৷ 

৮। বিদ্যুৎ কৰ্মসূচী ত্বরািত কর! । কেন্দ্রীয় 
নিয়ন্ত্রণে বিরাট তাপবিদ্যৎ কেন্দ্র স্থাপন । 

৯। হস্তচালিত তাতশ্িল্পের উন্নয়নের জন্য 
নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা । 

১০। জনসাধারণের জম্য বস্ত্রের সরবরাহ ও 
মাণের উন্নতি । 

১৫৷ শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ 
গ্রহণের নতুন পরিকল্প। 

১৮। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের নিয়ন্ত্রিত মূলে) 
অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ । 


বন্থুদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্য! 


১৯। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বই ও খাতাপত্রের 
সরবরাহ । 

২*। বিশেষ করে দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের 
মধ্যে কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ানোর 
জন্য নতুন শিক্ষানবিশী পরিকল্প। 

প্রধানমন্ত্রীর ২* দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী 
ঘোষণা করার পরই রাজ্য সরকার রাজ্যের 
এক্রিয়ারভুক্ত বিষয়গুলি রূপায়নের উদ্দেশ্টে 
প্রশাসনিক ব্যাবস্থা জোরদার করতে শুরু করেন। 
জরুরী অবস্থ! ঘোষিত হবার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রের 
অগ্রগতি সুনির্দিষ্ট করার এবং নির্দেশনামা স্থির 
করার জন্য কয়েকটি কমিটি ও গ্রাপ গঠন কর! 
হয়। সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। 
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়-_ “প্রশাসন এখন ছিগুণ উৎসাহে 
কর্মসূচী রূপায়ণে সক্ষম ।” 

মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে রাজ)স্তরে এবটি বড় 
আকারের কমিটি গঠিত হয়েছে। জেল! ও ব্লক 
স্তরে রূপায়ণ কমিটি গঠনের কথাও চিস্তা করা 
হচ্ছে। 

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে 
অন্তান্ত বিষয়ের মধ্যে উৎপাদন বাড়ানোর ওপর 
গুরুত্ব দিয়ে খাস্তোৎপাদন বৃদ্ধির যে কার্যসূচী 
নেওয়া হয়েছিল গত ১০০ দিনে সেই কাধন্ুচীর 
অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা! কর! হলো-_ 

এই জরুরী কার্যসূচী অনুসারে রাজ্য পরি- 
কল্পনায় লগ্লীর অতিরিক্ত ৭ কোটি টাক! খরচের 
প্রস্তাব কর! হয়েছে । দ্রেত সেচের সুযোগ সৃষ্টির 
জন্য ৩*,**০ একর জমিতে সেচের সুবিধার 
উদ্দেশ্যে পাম্পসেট সমগ্থিত ৪,১৬৬টি অগভীর 
নলকৃপ বসানো) ৫০০০ একর জ'মর সুবিধার জন্ত 


৫০০টি পুফরিণী খনন, ৯০০ একর জমির সুবিধার 
জন্ত ১০০টি কূপ খনন এবং আরও ২০,০০০ 
একর পরিমিত জমির জন্ত খাল খনন, গোঁণ 
জলনিকাশ, গভীর নলকূপ ও নদী-জলোত্তোলনের 
ব্যবস্থা কর! হবে। 

এইসব কার্যস্থচী ছাড়া পাচ লক্ষ ক্ষুদ্র ও 
প্রান্তিক চাষীকে অধিক ফলনশীল জাতের বীজ, 
রাসায়নিক সার ও কীটনাশক সমন্বিত ছোট ছোট 
থলি বিনামূল্যে বিতরণ কর! হচ্ছে। 

রাজ্য জল পর্যদ এ রাজের বিভিন্ন এলাকায় 
সমীক্ষ। ও অঙুসন্ধানের কাঁজ চালাচ্ছেন। এজন্য 
ব্যয় হবে ১০ লক্ষ টাকার উপর । 

এ ছাড়! রাজ্য সরকার যে সংহত গ্রামীন 
উৎপাদন কার্যসূচী রূপায়ণ করছেন তারজগ্ত 
বরাদ্ধ করা হয়েছে ছয় কোটি টাকা। এই 
অর্থের শতকর! সত্তর ভাগ মজুরি হিসাবে এইসব 
ক্ষেত-মজুরকে দেওয়া হবে যাদের বেশির ভাগ 
এক ফসলী এলাকায় বছরের অধিকাংশ সময়েই 
বেকার থাকতে বাধ্য হন। 

সাধিক এলাক! উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠিত 
হয়েছে। সেচ ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করে 
উৎপাদনের সর্বাধিক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিটি 
১০,০০০ একর এলাক! সমন্বিত ২০টি ক্ষেত্র 
নির্বাচন করা হয়েছে । এর ফলে কৃষি উৎপাদন 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিহীন ও 
প্রান্তিক চাষীদের সার! বছর ধরে কাজের সুবিধা 
হবে। 

[ তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে প্রকাশিত 
“পশ্চিমরঙ্গে জরুরী অবস্থার একশ দিন” পুস্তিকা 
থেকে সংগৃহিত ] 


তি 








গোড়ার কথা-_খাস্ভাভ্যাস 

ভারতবর্ষ একদিকে যেমন বিজ্ঞান ও শিল্পে 
উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে এবং বিজ্ঞানের 
ব্যবহার করে কৃষিতেও সবুজ বিপ্লব আনতে 
কিছুট। সমর্থ হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এমন একটি 
দিকে পেছিয়ে আছে, যা তার এই অগ্রগতির 





প্রচেষ্টা অনেকটা ব্যাহত করতে পারে৷ এই দিকটি 


হচ্ছে ভারতবাসীর মান্ধাত। আমলের খাস্তাভ্যাস। 
আমাদের খাবার অভ্যাস যদি না বদলানো হয়, 
তাহলে কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের হাজার বন্)াও 
আমাদের কৃষি সমস্যা ও অন্তান্য অস্থবিধ! দূর 
করতে পারবে না। আমাদের কৃষি উন্নয়ন 
কার্ধস্থচীতে চালের উৎপাদন বাড়ানোর ওপরই 
বেশী গুরুত্ব দেওয়! হয়েছে। ফলে অন্তান্ত 
ফসলের উৎপাদন চালের তুলনায় তেমন 
বাড়েনি। 








অথচ এক বিঘ! জমি থেকে যতখানি ধান বা 


গম পাওয়! যায়ঃ তার চেয়ে অনেক বেনী ফলন 


প্রধান, উদ্ভান-বিজ্ঞান বিভাগ, বিধান চঙ্গ কৃষি 


বিশ্ববিষ্তালয়, কল্যানী। 








বন্থদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্য! 


পাওয়া যায় এক বিঘ! আলু, ফুলকপি; কল! ব৷ 
পেপে থেকে। ফল ও সবজিতে ভিটামিন ও 
খনিজ পদার্থ যতখানি থাকে, আর কোন শস্তে 
তার দশভাগের একভাগ থাকে না। স্বত্রাং 
আমাদের খাদ্য তালিকায় চাল-গম ছাড়াও ফল ও 
সবজির ব্যবহার বাড়ানো একাম্ত প্রয়োজন। 
অবশ্য সেই সঙ্গে আমিষও, অর্থাৎ, মাংস, ডিম, 
মাছ, দুধ ইত্যাদিও । 

সবজি চাষের সমস্যার কথা লিখতে গিয়ে 
খাগ্ঠাভ্যাসের বিষয়েই প্রথমে লিখলাম, কারণ 
এই অভ্যাস ধীরে ধীরে না বদলালে টনি 
ব্যবহার বাড়ানে। যাবে না। 

তবে আমাদের সবজি চাষ প্রচেষ্টা বাড়িয়ে 
যেতে হবে। বর্তমানে যেভাবে সবজি চাষ হচ্ছে; 
তার কিছু রদবদল করে এমন সব্‌ সবজি বেশী করে 


চাষ কর! যেতে পাঁরে যাঁদের মধ্যে ভিটামিন, 


প্রোটিন ইত্যাদি খাস্ধাপ্রাণ বেশী আছে। ' এব্যুর 
সবজি চাষের সমস্তাগুলি নিয়ে আলোচন! 


কর! হচ্ছে। js 
সবজির জাত নির্বাচন 
(ক) খাঘপ্রাণ ও আয়ের দিক দিয়ে_ অর্থের 


জন্যই কৃষকদের সবজি চাষে আগ্রহ । তাই যদি 
বলি, মিষ্টি কুমড়োতে ভিটামিন, প্রোটিন ইত্যাদি 
খাদ্যপ্ৰাণ অত্যন্ত কম, তাহলে তাঁর! আমার কথায় 
মিষ্টি কুমড়োর চাষ বন্ধ করবেন কি? মনে ত হয় 
না। কারণ এই চাষে খরচ কম, লাভ মন্দ নয়। 
কিন্তু ধীরে ধীরে যদি পুষ্টির দিকে মনোযোগ আনতে 
পার! যায়, সেই সঙ্গে আধিক লাভের দিকেও, 
তবে সেটাই সবচেয়ে ভাল পন্থ। নয় কি ? যেমন, 
বরবটি, শিম এবং মটরশু টির মধ্যে প্রোটিন যথেষ্টই 
থাকে ; ভিটামিনও থাকে অনেকখানি । ঠিকভাবে 


চাষ করলে এই তিনটে সব্জি থেকে লাভ কম 
হয় কি? লাউ-কুমড়োর তুলনায় উচ্ছে এবং 
পটলে খাদ্াগুণ অনেক বেশী। উচ্ছে ন! হোক, 
পটলের চাষে যে লক্ষ্মী বিরাজ করেন, ত! কোন 
অভিজ্ঞ কৃষককেই বলে দিতে হবে না। তেমনি, 
বাঁধাকপি, পালং, টমেটো, বেগুন, লঙ্কা এবং 
গজরে খাছাগ্রাণ বেশী থাকে। সুখের বিষয় 
এই সবজিগুলির চাষ লাভজনক এবং গাজর 
ছাড়া আর সবগুলোর চাষ পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্টই 
হয়ে থাকে । 

২ (খ) সবজির জাত নির্বাচন__অন্তান্তা বিষয়ে 
কোন জাতের সবজি লাগাবেন ত! নির্ভর করবে 


খাগপ্রাণের পরিমাণ ছাড়াও আরও নান! 


বিষয়ের ওপরে । যেমন, উচ্চ ফলনশীল ক্ষমতা, 


ড্রাগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধের 


ক্ষমত| তাড়াতাড়ি ফলন দেওয়ার ক্ষমতা) বালি 


মাটি ব! খর! জায়গার আবহাওয়া সহা করার, 


ক্ষমত| ইত্যাদি । উদাহরণস্বরূপ বল! যেতে 
পারে, ঠিকমত জাতের চাষ ঠিকভাবে করতে 
পারলে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গ! থেকে শুরু করে 
২৪-পরগণার বারাসত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জ্যৈষ্ঠ 
মাসের শেষ থেকে শুরু করে আগামী চেত্র-বৈশাখ 
পর্যন্ত ফুলকপি পাওয়া যেতে পারে। 

একই কথ! খাটে বেগুন, টেড়স, বরবটি, 
পালংশাক ইত্যাদির ক্ষেত্রে । ‘হিমানি’ জাতের 
মূলে! প্রায় সার! বছরই চাষ করা যেতে পারে। 
ঠিকমত চাষ করতে পারলে একই জমি থেকে 
কুফরি অলংকার’ জাতীয় জলদি জাতের আলু 
দুবার তোল! যেতে পারে। “কুফরি জ্যোতি’ 
জাতের আলুর খ্যাতি আছে উচ্চ ফলন এবং 
রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতার জন্য । “কুঁয়ারি' এবং 


2. , 


৮. ‘জলদি পাটনা' জাতের ফুলকপির চাষ ছোট 


৬ 


_আঁষাচেও কর! যায়, যদি উঁচু জায়গায় লাগান 


* 


যায়। ‘স্মোবল’ জাতের ফুলকপির চাষ মাঘ 
মাসেও কর! যায়। তেমনি জলদি জাতের 
বাঁধাকপি হচ্ছে ‘প্রাইড, অব ইণ্ডিয়া’ ও ‘গোল্ডেন 


_ একর’ এবং নাবি জাতের বাঁধাকপি ‘ড্রামহেড’ । 
্মটরশু টির জাতের মধ্যে জলদি চাষ কর! যায় 


‘আলি ব্যাজার’, ‘আসাউজি’ ও ‘মিটিওর’ এবং 
নাবি জাত হচ্ছে £এন-পি-২৯?। এই জলদি বা 
নাবি জাত বিশেষ কাজে লাগে ধান, পাট, সরষে, 
যন্তুর ইত্যাদি বিভিন্ন ফসলের সঙ্গে সবজির বিভিন্ন 
শ্য-পর্যায় ঠিকমত নির্বাচন করতে । 
আফশোষের কথা, রোগ-পোকামাবড় সহ! 
করতে পারে এই দিকে ন ্ষ্য রেখে আমাদের 
দেশে সবজির জাত সৃষ্টি করার দিকে গবেষণা! 
তেমন এগিয়ে ষায়নি, যদিও এর প্রয়োজনীয়ত! 
ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। টেড়সের ভাইরাস 
রোগ বেশ কিছুটা! প্রতিরোধ করতে পারে এমন 
একটি যে জাত 'পুস! সাউনি তার নাম এক্ষেত্রে 
উল্লেখ কর! যেতে পারে। 


+ সবজিতে নিবিড় চাষের প্রয়োগ 


টি 


০০ 


্ 


অল্প জমিতে বেশী লাভ করাই সবজি চাষের 
মূল উদ্দেশ্য বলে এই চাষে নিবিড় চাষ পদ্ধতির 
প্রয়োগ কর! অত্যন্ত জরুরী । নিবিড় চাষের যে 
কটি পথ আছে সবগুলোই নিতে হবে । ফেমন__ 
উচ্চ ফলনশীল ও জলদি জাতের বীজ, যথেষ্ট 
পরিমাণ সার, জল ও রোঁগ-পোকামাকড় 
প্রতিষেধক ওষুধের ব্যবহার, উপযুক্ত শস্ত-পর্যায়, 
যাতে একই জমি থেকে যত বেশী পারা যায় ফল 
তুলে সর্বাধিক উপার্জন কর! সম্ভব । 

সবজি চাষে কতকগুলি লাভজনক শস্ত-পর্যায় 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ-জ্যেষ্ঠ £ ১৩৮৩ 


হচ্ছে £_জলদি জাতের ধান-জলদি জাতের কপি- 
আলু-টেড়ন; আমন ধান-আলু-মিষ্টি কুমড়ো; 
পাট-জলদি জাতের ফুলকপি-পেয়াজ ; জলদি 
জাতের ধান-মূলে! ব1 পালং-বীধাকপি-ঢে ডুস বা 
শশ! বা বিঙে বা কুমড়ে। 

সবজি চাষে জমির যোলআন1 সদ্ব্যবহার 
করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে মিশ্রচাষ ঠিকমত 
কাজে লাগাতে পারলে উপার্জন বাড়ান যায় 
যথেষ্টই। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হল। 
কলাবাগানে বেগুন; টমেটো, লঙ্কা; ঢেঁড়স 
ইত্যাদি সবদ্ধির চাষ কর! যায়। নারকেল 
বাগানে শিম, শশ1, ঝিঙে, বেগুন; লঙ্কা, টমেটো, 
ঢেড়স, পালং ইত্যাদি চায করা যেতে পারে। 
পেঁপের সঙ্গেও একই রকম মিশ্রচাষ সম্ভব । 
আখের ক্ষেতে আখের কাটিং বসানর পর মাস 
দুই তিন অনেকখানি জমি ফাকা পড়ে থাকে। 
এই ফাঁকা জমিতে ধনে, পালং, ডাটা) ঢে'ড়স 
ইত্যাদি জলদি জাতের সবন্ধি চাষ করা সম্ভব। 

ফুলকপি বা বাঁধাকপির ক্ষেতে আল বরাবর 
ওলকপি, পালং, পেঁয়াজ, গাজর, বীট ইত্যাদি 
লাগানে! যেতে পারে। চৈভালি মরসুমে কুমড়ো, 
শশা, কীকুড়, ঝিডে ব| উচ্ছের ক্ষেতে ঢে'ড়ুস, 
ডাটা, লালশাক; লঙ্কা, ইত্যাদির চাষ কর! যায়। 
উদ্চোগী কৃষকমাত্রই এইভাবে মিশ্রচাষ করে 
জমির পুরে! সদ্ব্যবহার করে থাকেন। তবে এই 
গ্রচেষ্ট। যাতে সব কৃষকের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়তে 
পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। সবজি চাষে 
নিবিড় চাষ প্রয়োগ করলে অবশ্যই সার, জল ও 
রোগ-পোকামাকড় মারার ওষুধ ঠিকমত ব্যবহার 
করতে হবে। 

সবজি চাষে সারের বাবহারে একট! বৈশিষ্ট্যের 


বস্থন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখা। 


দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ধান ব! পাট একবারই 
কাট! হয়। কিন্তু বেগুন, টমেটে!, ঢে'ড়স, শিম, 
বরবটি, লঙ্কা, ইতা!দি ফসল একাধিকবার তোল! 
হয়। কারণ এইসব গাছে ছুই তিন মাস ব! 
আরও বেশী সময় ধরে ফুল ও ফল ধরে। স্থৃতর1ং 
এইসব গাছে সারও একাধিকবার ভেঙ্গে ভেঙ্গে 
দেওয়া দরকার। জমি তৈরি করার সময় 
একবার, চার! লাগানর দুই তিন সপ্তাহ পরে আর 
একবার এবং তারপর ২-৩ সপ্তাহ অস্তর অন্তর 
সার দিতে হবে! এইরকমভ।বে ভেঙ্গে ভেঙ্গে 
সার দিলে অবশ্যই প্রতিবারে সারের পরিমাণ 
অনুপাতে কমিয়ে দিতে হবে। অনেক সময় 
আমোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া; পটাশিয়াম 
সালফেট, সিঙ্গল সুপার ফসফেট; ইত্যাদি সার 
জলে গুলে গোল! সার হিসাবে ব্যবহার কর! 
যেতে পারে । ইউরিয়া জলে গুলেও গাছে 
ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে । 

সবজি চ!ষে সার প্রয়োগে আর এবটি কথা 
মনে রাখা দরকার। যেহেতু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
ধান, পাট বা গমের পর একই জমিতে সবজি চাষ 
করা হয়ে থাকে এবং যেহেতু ধান, গম, পাটে, 
এখন যথেষ্ট সার দেওয়া! হচ্ছে, তাই জমিতে এই 
সব সারের যা অবশিষ্ট থাকে, ত! সবজিতে কাজে 
লাগে। সবজির চাষে সারের ব্যবহারে তাই এই 
কথাট! মনে রাখলে সারের খরচও কমবে। 

কতকগুলো! সবজিতে খুব বেশী ফুল ও কচি 
ফল ঝরে যায়। যেমন, বেগুন, টমেটো; লঙ্কা, 
শিম ইত্যাদি। এইসব ফসলে 'টু-ফোর-ডি' 
(2,4-D), “এন.এ.এ- (বি .4১.4১.)) ‘বি.এন্‌.ও.এ.’ 
(B.N.O.A.), ‘ফোর-সি.পি.এ.’ (4-C.P.A.), 
জি.এ. (0./১.) ইত্যাদি হরমোন জাতীয় ওষুধ 


১৩ 


বা বাজারে তৈরী অবস্থায় যে হরমোন-ওষুধ 
পাওয়! যায়) যেমন 'প্ল্যানোফিক্স' উপযুক্ত মাত্রায় 
উপযুক্ত সময়ে দিলে এই ফুল-ফল বরে যাওয়া 
কমান যায়। নিবিড় চাষে যথাযথ হরমোন 
প্রয়োগেরও স্থান করে নিতে হবে। 

সবজি চাষে আবর্জনা সার, নদীর চর অঞ্চল, 
পাক মাটি ও নোনা মাটি 

(ক) আবর্জন! সার--কৌলকাত। থেকে শুরু 
করে ত্রিশ মাইলের মধ্যে কলকারখানা-অধ্যুষিত 
এই বিরাট এলাকায় অনেক বড় বড় শহর বা জন- 
বসতি আছে, যেখানে হাজার হাজার টন 
আবর্জন|-সার সংগ্রহ কর! যায়। সুখের বিষয় 
সম্প্রতি সরকারের নজর পড়েছে এইদিকে । সবজি 
চাষে আবর্জন! সার অত্যন্ত উপকার দেয়। বিশেষ 
করে কয়েকটি সবজি, যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, 
ঢে ডুস, বেগুন? ইত্যাদি বেশ ভাল হয়। সত্যি 
বলতে কি কিছু উদ্যোগী কৃষক-_যাদের মধ্যে 
বেশীর ভাগই বিহারব!সী- শ্যামনগর, খড়দহ, 
ইত্যাদি অঞ্চলে শহরের আবর্জন। সারে এই সব 
সবজি চাষ করে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করছেন। 
একই কথা খাটে ধাপা, বানতল! ইত্যাদি অঞ্চল 
সম্বন্ধে। কোলকাতার পৰত গুমাণ আবর্জনাকে 
জৈবসারে পরিণত করে সবজি চাষে ঠিকমত 
ব্যবহার করতে পারলে সবজির ফলন যে প্রচুর 
বাড়ান যায়,ঃত তে কোন সন্দেহ নাই। 

(খ) নদীর চর অঞ্চলে সবজি-_পশ্চিম- 
বাংলার প্রধান নদী ভাগীরথী পলিতে বুজে 
যাচ্ছে। কাতিক-অগ্রহায়ণ মাসেই এই নদীর 
ছ পাশ থেকে জল নেমে গিয়ে পলি-সমৃদ্ধ বালির 
পাড় বেরিয়ে পড়ে এবং পোঁষ-মাঘ মাসের মধে)ই 
অনেক জায়গায় বড় বড় চর জাগতে শুরু করে। 





এই দৃশ্য দেখ! যায় জঙ্গীপুর থেকে শুরু করে 
হালিশহর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে। একই কথা 
খাটে অজয়, ময়ুরাক্ষী, দামোদর ইত্যাদি নদী 
সম্বন্ধে। শীতকালে এবং গ্রীষ্মের সময়ে এইসব 
চরে যে বিরাট পরিমাণ জমি জেগে ওঠে সেখানে 
নান! ধরণের সবজি চাষ কর! হয়ে থাকে? যেমন-_ 
বিঙে, পটল, কাকুর ব! ফুটি, তরমুজ, খরমুজ, 
উচ্ছে, বেগুন, টমেটো, পেঁয়াজ ইত্যাদি । এই 
চর অঞ্চলের সবজি চাষে আরও মনোযোগ দিলে 
সবজি উৎপাদন বাড়বে সন্দেহ নাই। 

(গ) পাক মাটিতে সবজি চাষ-__পশ্চিম- 
বাংলার অনেক জেলাতেই খাল বিলের অভাব 
নেই। কতকগুলি ত’ বিরাট এলাক! জুড়ে 
আছে। যেমন বসিরহাট মহ্কুমায় বললি বিল; 
ব্যার।কপুর মহকুমায় বর্তি বিল, কাদির কাছে 
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হিজল বিল ইত্যাদি । এই সব জল! জায়গায় পোষ 
মাসের মধ্যেই জল শুকিয়ে যেতে শুরু করে। 
যেখানে বোরে! ধান চাষ করার মত যথেষ্ট জল 
থাকে না, সেখানে উচ্ছেঃ ঝিঙে, পু'ই, ডাটা, 
লালশাক,; ঢে ডল, ইত্যাদি নানা জাতের সবজি 
চাষ সম্ভব। 

মুশিদাবাদ জেলায় গ্রীষ্মকালে পুকুর শুকিয়ে 
গেলে কাদামাটিতে নালতে শাক নামে এক 
জাতের সবজি-পাটের চাষ করা হয়। পাক 
মাটিতে কি কি সবজি চাষ করলে এবং কিভাবে 
করলে সবচেয়ে ভাল ফলন পা1ওয়। যায় এ নিয়ে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা) আমাদের দেশে হয়নি বললেই 
চলে। এ বিষয়ে আমাদের এখন নজর দেওয়! 
বিশেষ দরকার । 

(ঘ) নোন| মাটিতে সবজি চাধ__সবজি 


বস্থুপ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখা! 


জগতে যতগুলি ফসল আছে তার প্রায় সবগুলোই 
না-অম্ন-না-ক্ষার অর্থাৎ নিরপেক্ষ মাটিতে অর্থাৎ 
PH 65--7'0 কিংবা ঈষত-অম (PH 60 
6'5) মাটিতে ভাল জন্মায়। কিন্তু হিংগলগঞ্জ 
থেকে শুরু করে গোসাব! পর্যন্ত সুন্দরবনের এই 
বিস্তৃত আবাদ অঞ্চলের মাটি নৌনা। এখানে 
পোঁষ-মাঘ মাসে ধান কাঁটার পর জমি অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই পতিত পড়ে থাকে, কারণ এই সময় 
মাটিতে রস কমে যাওয়ায় মুন ফুটে বার হয় 
মাটির রঙ হয়ে পড়ে সাদ1। এই নোন! জমিতে 
কোন কোন সবজি কিভাবে চাষ করলে সবচেয়ে 
ভাল ফলন পাওয়! যায় তার পরীক্ষা! দরকার। 
সবজি চাষে গবেষণা 

আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর কৃষিযুগে কৃষিতে 
অগ্রগতি তখনই সম্ভব, যখন কৃষি বিষয়ে 
গবেষণার ব্যাপক প্রয়োগ করা হয়। যদিও 
ধান, গম, পাট, আখ ইত্যাদি কয়েকটি ফসলে 
গবেষণার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, 
সবজির চাষে এই দ্দিকট। বড়ই অবহেলিত । 
সবজিতে গবেষণ! যা এগিয়েছে তাও অধিকাংশ 
পশ্চিমবাংলার বাইরে অন্তান্ত স্থানে, যেমন 
নতুন দিল্লীর ভারতীয় কৃষি গবেষণ! প্রতিষ্ঠান, 
হেসারঘাট্টার (বাঙ্গালোর) উদ্যান-বিজ্ঞান 
গবেষণা কেন্দ্র, হিমাচল প্রদেশের সিমলা] 


ও কাতরাইন ইত্যাদি। পশ্চিমবাংলায় উদ্ভান- 
বিজ্ঞান (Horticulture) এখনও অত্যন্ত অনগ্রসর 
অবস্থায় পড়ে আছে। এবং একথ! অস্বীকার 
করলে সমস্তাকে এড়িয়ে যাওয়। হবে যে যদি 
উদ্ান-বিজ্ঞানকে কৃষির অন্তাম্য শাখার সমপর্যায়ে 
না! আন! যায় এবং এই বিভাগটিকে যথেষ্ট 
জোরদার না কর! যায়, তৰে সবজি তথা ফল 
চাষে পশ্চিমবঙ্গ তার অস্ুকৃল প্রাকৃতিক সম্পদকে 
কাজে লাগিয়ে কৃষকের সর্ধাঙ্গীন উন্নতিসাধনে 
সমর্থ হবে ন|। 

সবজি চাষে গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 
হবে মূলতঃ কয়েকটি দিকে, যথা--(১) রোগ- 
পোকামাকড় প্রতিরোধক ও উচ্চ ফলনশীল সবজি 
জাতের উদ্ভাবনের জস্ত প্রজণন ব্যবস্থা; 
(২) রোগ-পোকামাকড়ের আক্রমণ; ফলন খাগ্গুণ 
ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে সার ও জলসেচ 
প্রয়োগ; (৩) বিভিন্ন আবহাওয়া ও মাটির 
উপযোগী সবজির জাত নির্ণয় করা এবং সবজি 
চাষের পদ্ধতি ঠিক কর! এবং (৪) সবজি সংরক্ষণের 
সর্বোত্বম ব্যবস্থা । বল! বাহুল্য, সবজি চাষে 
গবেষণার কথা সবার শেষে বল! হলেও এটাই 
মোদ্দা কথা এবং পশ্চিমবাংলায় সবজি চাষের 
বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকার করতে হলে এই 
গবেষণাকে স্থান দিতে হবে সবার ওপরে । 


দেশ এখন সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। 
আধিক ব্যবস্থায় এসেছে অগ্রগতির জোয়ার । 
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অধিক ফলনশীল ধানের যুগ শুরু হয় 
১৯৬৬ সালে “তাইচুং নেটিভ-১” ধানের 
আবির্ভাবের সঙ্গে । এর পরেই বেশ কিছু বিভিন্ন 
অধিক ফলনশীল ধানের জাত পর পর পাওয়া 
গেল। কিন্তু এর মধ্যে কিছু কিছু জাত কৃষকদের 
মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো না। দেখা গেল যে 
একটি নতুন জাত বাজারে ছাড়া ও কৃষকদের 
সেটিকে নেওয়ার মধ্যে কয়েক বছরের ফাক থেকে 
যাচ্ছে। কারণ এই সময়ে একটি নতুন জাত 
বাজারে ছাড়ার আগে জেল! বীজ খামারে বা 
বিশেষ করে কৃষকের জমিতে পরীক্ষা! করে 
নেওয়ার বিশেষ প্রকল্প ছিল না। ফলে কোন 
একটি বিশেষ জাত জনপ্রিয়ত| অর্জন করতে 
করতে আরে! এক বা একাধিক নতুন জাতের 


সহকারী জেল! কৃষি তথা আধিকারিক, বর্ধমান। 
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ধান হাতে এসে পড়েছে। এরফলে কৃষকর। 
ঠিক কোন জাতের ধানটি তাদের জমির জঙ্চ 
নেবেন সে ব্যাপারে পরিষ্কার হতে পারছিলেন না । 
তাছাড়া কোন বিশেষ জাতের বীজ অল্প সময়ের 
মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়! ন! যাওয়ায় এ 
জাতের দ্রুত বিস্তার এবং সামগ্রিকভাবে ধানের 
দ্রুত ফলন বাড়াও সম্ভব হচ্ছিল ন|। 

এই সমস্ত অসুব্ধার কথা চিন্তা করে সর্ধ- 
ভারতীয় ধান্য উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় 
১৯৭১-৭২ সালে “মিনিকিট? প্রকল্প চালু হয়। 
স্থির হয় যে, দেশের বিভিন্ন সরকারী কৃষি 
খামারে সর্বভারতীয় ধান্ উন্নয়ন প্রকল্পের 
পরিচালনায় বিভিন্ন নতুন উন্নত জাতের ধানের 
ফলনের পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে 
প্রতি বছর নতুন নতুন জাতের ধান মিনিকিট 


বন্থদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্যা 


প্রকল্পে আন! হবে। বিভিন্ন জেল! খামারে এই 
সনস্ত ধানের পারদর্শীত।র পরীক্ষার সাথে সাথে 
কিছু কিছু কৃষকের জমিতেও এই জাতগুলির 
পরীক্ষ! কর! হবে। মুখ্য উদ্দেশ্য অধিক ফলনশীল 
জাতের ধানের দ্রুত জনগ্িহত| তর্তভন ও ধানের 
সামগ্রিক ফলনের ওপর এই জাতের ধানের 
দ্রুত প্রতিফলন । 
উদ্দেশ্য 

কোন একটি নতুন জাতকে জনপ্রিয় করার 
জণ্য সম্প্রসারণ কর্মীর! এ পর্যস্ত যা করতেন তা! 
হলে, কিছু প্রগতিশীল কৃষক বাছাই করে 
তাদের জমতে এ জাতের প্রদর্শনী করা । 

ভালে প্রদর্শনীর ফল স্থানীয় জন্য 
কৃষকদের মধ্যে এ জাতের ধানের বিস্তারে সাহা 
করত। তাছাড়। সরকারও বিভিন্ন ব্যবস্থার 
মাধ্যমে এই বিস্তারের জন্ত চেষ্টা করতেন। কিন্ত 
বীজের স্বল্পতার জন্য মাত্র অল্প সংখ্যক কৃষককেই 
এই সুযোগ দেওয়! সম্ভব হুতে!। অনেক সময় 
ঝুঁকির সম্ভাবনাও থাকত। কারণ সব সময় 
কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে সামগ্রিকভাবে কোন 
জ!তকে সুপারিশ করার মত দ্রুত ও যথেষ্ট তথ্য 
হাতে থাকত ন|। ফলে একটি জাত চাষের জন্ত 
ছাড়ার পর তার অনুকূলে ব! প্রতিকূলে কৃষকদের 
পরিক্ষার মনোভাব জানতে দু-তিন বছর 
লেগে ষেত। 

কোন ধান আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারে চাষের 
জন্য মুক্তি পাওয়ার আগে সেই জাতের বীজ 
সরবরাহ না করার নিয়মও সম্প্রসারণ কাজকে 
বিলম্বিত করছিল । এই জন্তে মিনিকিট প্রকনে 
কিছু জেলায় বেশ কিছু সংখ্যক কৃষককে 
বিনামূল্যে ২ কেজ্দি করে উচ্চ মালের সমান 


স্থিতিকালের মুক্তি পাওয়! বা প্রাগ মুক্তি অবস্থার 
বীজ দেওয়। হচ্ছে। এর ফলে কোন একটি 
জাতের প্রতি কৃষকদের মনোভাব আরে! ব্যাপক- 
ভাবে জান! যাবে এবং এ জাতটি ভালে! ফল 
দিলে কোন একটি এলাকায় বা অঞ্চলে তার 
ব্যাপক বিস্তারের জন্য ভালভাবে চেষ্টা কর! 
যাবে। 


পদ্ধতি 


প্রতিটি মিনিকিট প্লটের পরিমাণ ০৩৩ 
থেকে *'৫* হেক্টর । প্রতি প্লটে ১* থেকে 
১৫ শতক জমিতে এক বা একাধিক নতুন 
জাতের অধিক ফলনশীল ধান লাগান হচ্ছে। 
বাকী জমিটুকৃতে স্থানীয় সর্ববাপেক্ষা জনপ্রিয় 
অধিক ফলনশীল জাতের ধান অথবা অধিক 
ফলনশীল ধানের জনপ্রিয়তা না থাকলে সবচেয়ে 
ভাল দেশী ধান লাগান চলবে। এই ধরণের 
মিনিকিট সব ধরণের কৃষককে বিশেষ করে ক্ষুদ্র 
কৃষকদের মধ্যে বিলি কর! হয়। প্রতিটি নতুন 
জাতের বীজের ২ কেজির একটি করে প্যাকেট 
প্রতি কৃষককে বিনামূল্যে দেওয়া হয়। সবচেয়ে 
ভাল ফল পাওয়ার জন্য প্রতিটি মিনিকিট-এ উন্নত 
পদ্ধতিতে চাষ করার ওপর বিশেষ নজর 
দেওয়া হয়। 
সুবিধা 

প্রাথমিক অবস্থায় কোন নতুন জাতের 
বীজের সরবরাহ সীমিত থাকে । কিন্তু মিনিকিট 
প্রকল্পে কৃষকর! স্থানীয় তধিক ফলনঙ্ীল ধার 
জাত বা দেশী জাতের সংগে এবই সাথ 5তুন 


জাতগুলির চাষ করে তুলন! করে নেওয়ার ফলে 


একসাথে বেশ কিছু সংখ্যক কৃষকের মতামত 
পাওয়া যাচ্ছে। 


বা 


সাধারণ প্রদর্শনীর আওতায় অল্পসংখ্যক কৃষক 
আসেন। ফলে নমুনা! বাছায়ের স্বল্লতায় তুলনা- 
মূলক বিচার করতে অস্থুবিধ। হয়। 

নতুন জাতগুলি খুবই অল্প পরিমাণ জমিতে 
(১০--১৫ শতক) করার ফলে শস্তহানির জন 
ক্ষতির সম্ভাবনার ঝুঁকি কম। 

ফসল ওঠার পর প্রতি কৃষকের কাছে প্রতিটি 
নতুন জাতের ২০* কেজির মত বীজ হাতে 
থাকছে যা দিয়ে পরের মরসুমে প্রায় ৮__ ১০ 
একর জমি চাষ কর! যাবে । এর ফলে কোন 
একটি বীজ সরকারীভাবে বাজারে ছ'ড়ার ও 
জনপ্রিয়তা অর্জন করার মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ 
বীজ কৃষকদের হাতে এসে যাবে। এর ফলে 


বীজ নিয়ে কালোবাজারীও রোধ কর! যাবে। 


সবচেয়ে ঝড় কথ! এই যে মিনিকিট জাতগুলি 
কৃষক নিজের জ।তগুলির সংঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার 
ফলে যখন একটি নতুন বীজ বাজারে ছাড়! হবে 
তার পিছনে কৃষকের সমর্থন থাকবে । এর ফলে 
এই বীজগুলির দ্রুত সম্প্রসারণ সম্ভব হবে এবং 
ধানের ফলনও দ্রুত বাড়বে। 
বধমান জেলার ভূমিকা 

এই রাজ্যের সামগ্রিক কৃষিতে বর্ধমান জেলার 
ভুমিকা বরাবরই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । কৃষিতে 
অগ্রসর বর্ধমান জেলায় এই মিনিকিট প্রকল্প 
কৃষকদের মধ্যে একটা আশ্চর্য জোয়ারের সৃষ্টি 
করেছে । চলতি জ।ত এখনে! যে নগণ্য পরিমাণে 
আছে, তারও অনিবার্ধ বিদায় আসন্ন এর ফলে। 
তাই মিনিকিট প্রকল্পকে সার্থক করতে এই 
জেলার সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকর! হাত মিলিয়ে 
এগিয়ে এলেন । এ পর্যস্ত এই জেলায় যা মিনি- 
কিট পরীক্ষ। হয়েছে তার পরিসংখ্যান হলো 


১৫ 


বন্থন্ধর! £ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ : ১৩৮৩ 


মিনিকিটের 
টান bol সংখ্যা 
ধান ১৯৭১-৭২ রবি ৭৫টি 
ধান ১৯৭২-৭৩ খরিফ ৫৫০টি 
ধান ১৯৭২-৭৩ রবি ২০০টি 
ধান ১৯৭৩-৭৪ খরিফ ১৮০টি 
ধান ১৯৭৩-৭৪ রুবি ১৪৬টি 
ধান ১৯৭৪-৭৫ খরিফ ১২৩টি 
ধান ১৯৭৪-৭৫ রবি ১৪টি 
গম ১৯৭৪-৭৫ রবি ১০৬টি 
ধান ১৯৭৫-৭৬ খরিফ ১১১০টি 
ধান ১৯৭৫-৭৬ রবি ৪০টি 
গম ১৯৭৫-৭৬ রুবি ৫০টি 


এই সমস্ত মিনিকিট প্রকল্পের ফলে এই 
জেলায় আই-মার-২০, বিজয়া; পঞ্চজ, পুসা-২-২১ 
প্রভৃতি জাতের ধানগুলি অতি দ্রুত ব্যাপক 
জনশ্রিয়ত। অর্জন করেছে এবং ধানের সামগ্রিক 
ফলনও যথেষ্ট বেড়েছে । তাছাড়। জনক জাতের 
গমের চাষও এই জেলায় মিনিকিটের মাধ্যমেই 
পত্তন হয়েছে । মোটামুটিভাবে রাজ্যের মোট 
মিনিকিট পরীক্ষার এক তৃতীয়াংশ কেবল 
বর্ধমানেই অনুষ্ঠিত হয়। 
মিনিকিট প্রদর্শনী ও বধমান 

আগে যে মিনিকিটের কথ! বলা হলে! 
সেগুলি ছিল মোটামুটি পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী । 
দেশের ২* দফা কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত 
খাগ্যোৎপান প্রকল্পে রাজ্যের কৃষি বিভাগ আর 
এক ধরণের মিনিকিট চালু করলেন। এগুলি 
হলে। মিনিকিট প্রদর্শনী । অধিক ফলনশীল 
জাতের ধান জনপ্রিয়ত| অর্জন করলেও আমন 


বসুন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্য 


মরস্থমে এর চাষ বেশ আশানুরূপ হারে অগ্রসর 
হচ্ছিল না। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
কৃষকেরা আধিক ও অন্যান্য কারণে তাদের জমিতে 
এই জাতগুলি পরীক্ষামূলকভাবে ব সাধারণভাবে 
ব্যাপক চাষ করতে এগিয়ে আসছিলেন না। 
অথচ একই ধরণের চাষ ব্যবস্থায় অধিক ফলনশীল 
ধান সর্বদাই দেশী ধানের চেয়ে বেশী ফলন দেয়। 
ফলে তারা ব্যক্তিগতভাবে এবং রাজ্য সামগ্রিক- 
ভাবে অধিক উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। 
তাই রাজ্য কৃষি বিভাগ এই ধরণের কৃষকদের 
মধ্যে ব্যাপক হারে মিনিকিট প্রদর্শনী চালু 
করলেন। 

বর্ধমানে খরিফ মরম্থমে ধানে এই ধরণের 
২৬৬০০টি প্রদর্শনী করা হয়। এটি রাজ্যের মোট 
সংখ্যার প্রায় ১৬ শতাংশ । রবি মরস্থুমেও 
২**০০টি মিনিকিট কর! হয়েছে। যে সব 





এলাকায় গমের চাষ এখনও অল্প, সেইখানে 
অধিক ফলনশীল গমের এলাকা! দ্রুত বাড়ানোর 
জন্য ১৫০*০টি গমের মিনিকিট কর! হয়েছে। 
বোরো ধানেও ৫০০০টি মিনিকিট হয়েছে। 

বোরে! মরস্থমে মিনিকিটের উদ্দেশ্য হলো 
আই-আর-৮; জয়! প্রভৃতি নাবি জাতের ধানের 
বদলে পুসা-২-২১? রত্ন! প্রভৃতি ধান চাষে 
কৃষকদের উৎসাহিত কর! । এর ফলে রবি 
মরন্থুমের সীমিত সেচ ব্যবস্থার ওপরে চাপ কমবে, 
পরবর্তী খরিফ ফসলের জন্য আগেই জমি খালি 
পাওয়া যাবে। উভয় মরন্ুমে ধানের প্রতিটি 
মিনিকিটে ২ কেজি করে ধানের বীজ, ৪ কেজি 
ইউরিয়া এবং ২১* কীটনাশক গ্রাম এবং গমের 
প্রতিটি প্রদর্শনীতে ২ কেজি গম বীজ ও ৪ 
কেজি ইউরিয়া! কৃষকদের বিনামূল্যে দেওয়! 
হয়েছে। 


১৬ 


পি 


নরেন্দ্রনাথ সেন 


ইউনিসেফের (UNICEF) ১৯৭৫ সালের 
প্রতিবেদনে যে সমস্তাটিকে বিশ্বের সবচেয়ে জরুরী 
এবং মারাত্বক সমস্যা বলে চিহ্নিত কর! হয়েছে 
তা হলো! খাগ্ঠ-সম্পদ-জনসংখ্যা সমস্যা (Food- 
Resource-Population Problem) | বল। 
বাহুল্য, ভারতের মত জনবহুল উন্নয়নশীল 
দেশে এ সমস্যা আরও ব্যাপক এবং ভয়াবহ 
আকার ধারণ করেছে । বলতে গেলে আমাদের 
জাতীয় পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হলো এ 
সমস্তার সম্যক মোকাবিল! করা যতদূর সম্ভব 
একট! নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে। পরিকল্পনার 
রূপরেখা এবং কর্মসূচী তাই এমনভাবে তৈরি 
করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে ভারতের ৫৮ কোটি 
মানুষের খা্ঃ বস্তু, বাসস্থান এবং কর্মসংস্থানের 
মত অতি প্রাথমিক এবং ন্যুনতম প্রয়োজনের 
দিকে লক্ষ্য রেখে সামগ্রিক আধিক এবং সামাজিক 
বিকাশের জন্য দেশের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ, 


সচিব, বাজ) পরিকল্পন1-পর্যদ । 


১৭ 


পশ্চিমবঙ্গের 
রুষি 


অর্থনীতি 


বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি-বিদ্য। এবং জনশক্তিকে যথ।- 
যথভাবে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতিকে 
শক্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দেশকে দারিদ্রমুক্ত কর! 
যায়। 

এখন সরাসরি কৃষি প্রসঙ্গে আসা যাক। মনে 
রাখতে হবে যে এখনও পর্যস্ত ভারতের জাতীয় 
আয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ আসে কৃষি পেকে এবং 
ভারতের ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং 
প্রত্যক্ষ ব পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল । 
কাজেই ভারতের মত বিকাশশীল দেশের অর্থ- 
নীতিতে কৃষির যে মুখ্য এবং মোল গুরুত্ব রয়েছে 
এ কথাট! আমাদের পরিকল্পন! রচয়িতাদের কাছে 
আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাস্তব অভিজ্ঞতার 
আলোকে এই উপলব্ধিতে আমর! পৌঁছেছি যে 
আমাদের দেশের সাধিক উন্নয়ন ঘটতে হলে 
এবং উন্নয়নের ফলশ্রুতি সাধারণ মানুষের স্তরে 
পৌছে দিতে হলে কৃষিকে অগ্রাধিকার ছিতে হবে 


বসুন্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্যা 


এবং কৃষির ব্যাপক আধুনিকীকরণের মাধামে কৃষি 
উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে হবে। 

বস্তুতঃ ভারতের প্রথম দিকের পরিকল্পন1- 
গুলিতে কৃষিকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। 
কৃষির ভূমিক! ছিল যেন অনেকটা গোঁণ এবং 
গতানুগতিক । উল্লেখ কর! যেতে পারে যে 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
কৃষি খাতে ব্যয় কর! হয়েছিল পরিবল্পনার মোট 
বিনিয়োগকৃত অর্থের যথাক্রমে ১৪৮১ ১১৭ এবং 
১২'৭ শতাংশ মাত্র। অথচ ভারতের অর্থনীতি 
প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর । তাই দেশের আধিক 
বৃদ্ধি বা উন্নতি লক্ষ্যমাত্রার অনেক নীচে থেকে 
গেছে এবং দেশ কৃষিপণ্যে বিশেষতঃ খাছ্যে স্বয়- 
স্তরতা অর্জন করতে পারেনি। তাছাড়া যতটুকু 
উন্নতি হয়েছিল তার ক্ষুদ্রাংশও সাধারণ মানুষের 
নাগালের মধ্যে যায়নি। ফলে ব্যক্তিগত এবং 
আঞ্চলিক স্তরে আয় এবং সম্পদের বৈষম্য 
বেড়েছে এবং দেশের ৫০৬০ শতাংশ মানুষ 
আজও দারিদ্র্যারেখার নীচে রয়ে গেছে। 

পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সাদস্থ 
শ্রী তারলোক সিং তীর India’s Develop- 
ment Experience বইতে এ কথা কবুল 
করেছেন যে পরিকল্পনার প্রথম দু দশকে ভারতের 
আথিক বাড়তি ব! ক্রমোন্নতি (ইকোনমিক গ্রোখ) 
কম হওয়ার একট! প্রধান কারণ ছিল কৃষিকে 
কার্যত: প্রকৃতিনির্ভর করে রেখে দেওয়া, যার 
ফলে কৃষি উৎপাদনে কোন .স্থিরত। ব! নিশ্চয়তা 
আসেনি এবং কৃষিতে কোন গতিবেগ সঞ্চারিত 
হয়নি। তিনি এও বলেছেন যে পরিকল্পনায় কৃষির 
ব্যাপারে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া হয়েছিল, 
কৃষিকে যথোচিত প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার দেওয়ার 


বিশেষ জোর দেওয়! হয়েছে। 


কথ! ভাব! হয়নি এবং কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
সারের ভূমিকা, ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়ত। 
এবং দেশের বিভিন্ন অংশের কৃষি অবস্থার 
তারতম্য এবং বৈচিত্রের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়নি। 
অবশ্য চতুর্থ এবং বিশেষ করে পঞ্চম পরি- 
কল্পনায় ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব স্বীকৃতি 
পেয়েছে এবং কৃষির সর্বাত্মক উন্নয়নের উপর 
এখন অন্যান্যা 
উন্নয়নশীল দেশের মত ভারতেও কৃষিকে উদ্দেশ্য- 
মুখী (8০৪1-01160160) এবং বিনিয়োগভিত্তিক 
(investment based) করার চেষ্ট| চলেছে । 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অর্থনীতি প্রসঙ্গে আলো- 
চনার শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সামাজিক 
অর্থনৈতিক (0ci0-ec০n০mi€) অবস্থার 
আসল রূপট! একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। 
পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের ৬২৬০ শতাংশ 
জমিতে চাষ আবাদ হয়ে থাকে যার মোট পরিমাণ 
৫৫৪২ লক্ষ হেক্টর । এখানকার ভূমি ব্যবস্থার 
চেহারাটি কিন্তু তেমন উৎসাহের সঞ্চার করে না। 
যেমন ১৯৭১’ এর আদমস্ুমারি অনুসারে পশ্চিম- 
বঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৪৪৮ শতাংশ ভূমিহীন, 
অথচ ১৯৬১’ এর 'আদমস্তুমারি হিসাবে ভূমিহীনের 
ংখ্যা ছিল ২৮৪ শতাংশ। অর্থাৎ দশ বছরে 
ভূমিহীনের সংখ্য। ১৬ শতাংশের মত বেড়ে 
গেছে। তবে গত ২-_-৩ বছরে বিশেষতঃ প্রধান- 
মন্ত্রীর বিশ দফ! কর্মসূচী ঘোষণার পর ভূমিহীনদের 
মধ্যে ভূমিসংস্কারের ফলে সরকারে ম্যস্ত জমি 
বণ্টনের কাজ জোরদার কর! হয়েছে। এ পর্যন্ত 
পশ্চিমবঙ্গে ৮, ১৯, ৪৩৭ জন ভূমিহীন অথবা ছু 
একরের কম জমি আছে এমন লোকদের মোট 
৫) ৬৯, ৯৫৪ একর উদ্ধ ত্ত কৃষি জমি বিলি করা 


১৮ 


হয়েছে। তাছাড়। বাস্তহীন লোকদের মধ্যে 
১৫,২৬৭ একর বাস্তজমিও বিতরণ কর! হয়েছে। 
তবে মালিকানার ভিত্তিতে বিচার করলে 
সামগ্রিক চিত্রটি প্রায় একই থেকে গেছে । যেমন 
জমি আছে এমন লোকদের ৪৬ শতাংশের 
পরিবার পিছু কৃষি জমির পরিমাণ ২'৫ একরেরও 
কম যেট! রাজ্যের মোট কৃষি জমির শতকরা ১৩ 
ভাগ মাত্র। ৮ শতাংশ মালিকের পরিবার পিছু 
কৃষি জমির পরিমাণ ১০ একরের উপর যেটা 
মোট কৃষি জমির শতকর! ৩৬ ভাগ। আবার 
এরাজ্যের জনগণের সর্বনিম্ন ১০ শতাংশের 
(যাদের গড়পড়তা মাথাপিছু বাধিক আয় 
১৪৪৮০ টাক! মাত্র ) আয়ত্তের মধ্যে থাকে মোট 
ভোগ্য পণোর শতকর। ৩'৫ ভাগ মাত্র এবং সব- 
চেয়ে উপরতলার ১০ শতাংশ লোক ভোগ করে 
শতকরা ২২৬১ ভাগ। এভাবে হিসাব করলে 
দেখা ষাবে যে পশ্চিমবঙ্গের ৭০ শতাংশ মানুষ 
ভোগ করতে পারে মোট ভোগ্য পণ্যের শতকর। 
৪৯৭৮ ভাগ এবং বাকী উপর তলার ৩০ শতাংশ 
মানুষ ভোগ করে অবশিষ্ট শতকরা ৫০২২ ভাগ। 
অর্থনীতিবিদদের অনুমান পশ্চিমবঙ্গের শতকর। 


৭০ জন মানুষ এখনও দারিদ্র্য রেখার নীচে রয়েছে। 
১৯৬৭-৬৮ ১৯৬৯-৭৩ ১৯৭১-৭২ 
১৭৭১ ১৭৫০ ২০৩৮ 


এ রকম বিনিয়োগ ও ব্যয় বেড়েছে কৃষির আন্ু- 
সঙ্গিক পশুপালন, মংস্তাচাষ+ দুগ্ধ সরবরাহ ও 
দোহশালা স্থাপন প্রকল্পেও। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ 
কর! যেতে পারে যে ১৯৬৭-৬৮ সালে এই খাতে 
যেখানে ১৪১ কোটি টাকা ব্যয় কর! হয়েছিল, 
১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে এই খাতে ব্যয় 


১৯ 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ £ ১৩৮৩ 


এ রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির 
এই চিত্রটি সামনে রেখে বিচার করে দেখতে হবে 
আমাদের কৃষি সংক্রান্ত পরিকল্পনার লক্ষ্য কি, 
রূপরেখাটি কি ধরণের এবং এর গতি কোন 
দিকে। 

আগেই বলা হয়েছে চতুর্থ এবং বিশেষ করে 
পঞ্চম পরিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়! 
হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন এবং কেন্দ্রীয় 
সরকার কৃষিকে কোর সেক্টর হিসাবে গণ্য 
করেছেন। ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তথা কেন্দ্রীয় 
সরকার মুদ্রান্ষীতি রোধের জন্য যে ক্রেডিট 
স্কুইজ পলিসি বা খণ সংকোচন নীতি নিয়েছেন 
কৃষির ক্ষেত্রে ত! প্রযোজ্য নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
হিসাব মত ১৯৭৪-৭৫ সালে রাষ্ট্ায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি 
পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে প্রত্যক্ষভাবে ২২ কোটি ৪ 
লক্ষ ৮১ হাজার টাক! এবং পরোক্ষভাবে ৬ কোটি 
৫৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা লগ্রী করেছে। রাজ্য 
সরকারও প্রতি বছর কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ খাতে 
যে বিনিয়োগ এবং ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে 
চলেছে নিয়োক্ত হিসাব থেকেই তা বোঝা 
যাবে: 


(কোটি টাকার হিসাবে) 
১৯৭৩-৭৪ ১৯৭৫-৭৬ 
২১'৬২ ৩৪৩৬ (বাজেট বরাদ্দ) 


বরাদ্দের পরিমাণ ৩২:৫৫ কোটি টাকা। কৃষিতে 
ক্রমবর্ধমান আধিক বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন ধরণের 
কৃষি প্রকল্প রূপায়ণের ফলে খর, বস্তা ইত্যাদি 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্বেও ক্রমশঃ বেশী পরিমাণ 
জমি বিভিন্ন রকমের ফসল চাষের আওতায় 
আসছে। এ বিষয়ে একটি পরিসংখ্যান দিচ্ছি। 


বসুন্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্যা 


( লক্ষ হেক্টর হিসাবে) 
প্রধান শস্য ১৯৭২-৭৩ 
ধান ৫০*৬৯ 
গম ৩৬৮ 
মোট তুল জাতীয় শস্য ৫৫*৬১ 
মোট ডাল জাতীয় শস্ত ৫৪০ 
মোট খাছ শস্য ৬১**২ 
তৈলবীজ ১'৫১ 
পাটবীজ ৪*২০ 
আলু ০৭ 
ফলনের হিসাবটাও নীচে দেওয়! গেল :__. 
প্রধান প্রধান শস্তের উৎপাঁদন-_ 
১৯৭২-৭৩ 
চাল ৫৭১৫ 
গম ৬৮৮ 
মোট তঞ্ুল জাতীয় শস্য ৬৪৮৭ 
মোট ডাল জাতীয় শস্য ২৮২ 
মোট খাস শস্তভ ৬৭৭০ 
মোট তৈলবীজ ০*৬৫ 
পাট ইত্যাদি ২৯৫৫ 
আলু ৯৪৯ 


এখন সর্বভারতীয় নিরিখে কৃষি উৎপাদনের 
অবস্থাটা পশ্চিমবঙ্গে কি রকম দীড়িয়েছে দেখা 
যেতে পারে। বলতে দ্বিধা নেই এক্ষেত্রে পশ্চিম- 
বঙ্গের অবস্থাটা! নৈরাশ্যজনক নয়, বরং আশা- 
ব্যঞ্জক, যদিও আরও উন্নতির প্রচুর অবকাশ 
এবং সম্ভাবনা রয়েছে । চাল, গম, আলু; এবং 
পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেখানে সর্ধভারতীয় গড় 


২০ 








১৯৭৩-৭৪ ১৯৭৪-৭৫ 
৫২১৫ ৫৪ ২৬ 
৩৩০ ৪৩০ 
৫৬৭৮ ৫৯৭০ 
৬৬০ ৬৬০ (আহ্ুমানিক) 
৬৩৩৬ ৬৬'৩০ ( 
১৯৩ ১৯৩ ( 
৪৯২ — 
০:৪৬ ১*৩৩ 
( লক্ষ টন হিসাবে ) 
১৯৭৩-৭৪ ১৯৭৪-৭৫ 
৫৭'৯৯ ৬৪'৩৬ 
৬'৩০ ৮১৭ 
৬৫৩৬ ৭৩২৮ 
৩৫৬ ৩*৭৬ 
৬৮৮৩৬ ৭৭"58 
"৭৭ ০৬৮ 
৪০*৪৫ চি 
৯০৫ ১৩৪৬ 





হক্র প্রতি যথাক্রমে ১০৭৩ কেজি, ১২৫৪ 
কেজি; ৯৭৩৮ কেজি এবং ১২৫৬ কেজি সেখানে 
পশ্চিমবঙ্গে হেক্টর প্রতি গড় যথাক্রমে ১১৫৩ 
কেজি, ১৭৬৫ কেজি, ১৪৭৪ কেজি এবং 
১৩৫৪ কেজি। এ হিসাবটা পাট এবং আলুর 
ক্ষেত্রে ১৯৭১-৭২ সালের এবং অন্যান্য ফসলের 
ক্ষেত্রে ১৯৭২-৭৩ সালের। তবে ১৯৬৮-৬৯ 


থেকে ১৯৭২-৭৩ পর্যন্ত ৫ বছরের গড় হিসাব 
করলে দেখ! যাবে চালের ক্ষেত্রে যেখানে 


সর্বভারতীয় উৎপাদনের হেক্টর প্রতি গড় ১:৯৮ 


কেজি সেখানে হেক্টর প্রতি উৎপাদনের গড় 
পশ্চিমবঙ্গে ১২৪৭ কেজি; অন্ধে ১৪৪* কেজি, 
কেরালায় ১৪৯২ কেজি, কর্ণাটকে ১৮০৭ কেজি 
এবং তামিলনাড়।তে ১৮৪৭ কেজি। অর্থাৎ 
পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুতে 
হেক্টর প্রতি চাল উৎপাদনের পরিমাণ দেড়গুণ 
বেশী। অতএব এ ব্যাপারে আমাদের আত্ম- 
সন্তষ্টির কোন কারণ থাকতে পারে না। বরং 


বছর গভীর নলকূপ অগভীর নলকৃপ 
১৯৬৮-৬৯ ১১৯৪৩ ১১,০২৩ 
- সাল পর্যস্ত 
১৯৭২-৭৩ ২৪৬ ১৮৯৪৫ 

এ থেকে স্পষ্টই বোঝ! যাবে যে স্বাধীনতার 
পর থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যস্ত এক্ষেত্রে মোট 
য! কাজ হয়েছে তার তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে 
এক বছরে কাজের পরিমাণ কত বেশী, কি বিপুল ! 
বল! বাহুল্য, অগ্রগতির এই ধারা শুধু অব্যাহত 
রাখা হয়নি, আরও ব্যাপক এবং জোরদার কর! 
হয়েছে এবং হচ্ছে । এর ফলঙ্রুতি স্বরূপ ১৯৪৭- 
৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ৭'৭০ লক্ষ হেক্টর 
জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল সেখানে ১৯৩৭- 
৭৪ সাল পর্যন্ত ২৩১৬ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের 
আওতায় এসেছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প- 
গুলির মাধামে সেচের জল সরবরাহ হয়ে থাকে 
১৩৬০ লক্ষ হেক্টর জমিতে । বাকী জমিতে জল 
আসে বড় সেচ প্রকল্পগুলি থেকে। 


বসুন্ধর! £ বৈশাখ-জ্যোষ্ঠ £ ১৩৮৩ 


আমাদের কৃষির ফলন বাড়ানোর প্রচেষ্টাকে 
আরও অনেক বেশী জোরদার করতে হবে। 
পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদনে এ পর্যস্ত যতটুকু 
সাফল্য লাভ করা গেছে তা! সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন 
উৎপাদনমুখী ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে। যেমন 
সেচ ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হয়েছে বহু সংখ্যক 
গভীর ও অগভীর নলকূপ খনন করে, নদী জলো- 
তোলন প্রকল্প সমূহের মাধ্যমে, এবং বড় বড় নদী 
প্রকল্পগুলির সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে। ক্ষুদ্র 
জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের একট! মোটামুটি 
ধারণ! নিয়োক্ত হিসাব থেকে পাওয়া যাবে £-_ 


নদী জলোত্তোলন প্রকল্প 
৫৪২ 


পাম্পসেট 
১০,৪৫৩ 


"৭৩৬ ২০,৪৩৫ 


£ 36192; 

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি সেচে বিদ্যুতের ব্যবহার 
কিন্তু মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। এ বিষয়ে 
পশ্চিমবঙ্গ ভারতের বহু রাজ্য থেকে অনেক 
পিছিয়ে আছে। এখানে এ পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক 
নলকূপ ব! জল উত্তোলন পাম্প বিছ্যাংচালিত 
হয়েছে। আশ্চর্যের কথ! এ রাজ্যে যে পরিমাণ 
বিছবাশক্তি উৎপন্ন হয় তার শতকরা এক ভাগের 
মত মাত্র কৃষিতে ব্যবহৃত হচ্ছে । বস্তুতঃ কৃষিতে 
বৈছ্যাতিকরণের যথেষ্ট প্রসার না হলে কৃষি উৎ- 
পাদনের গতি মন্থর হবে, কৃষিও খুব লাভজনক 
হবে না। তাই এ বিষয়ে অনেক করার আছে। 
চাষের পক্ষে যদিও সেচ অপরিহার্য, তবুও 
শুধু সেচই যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে চাই আরও 
নান! ধরণের ইন্পুট যেমন সার; উচ্চ ফলনশীল 


২১ 


বহ্ুদ্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্যা! 


জাতের এবং উন্নত মানের বীজ, কীটনাশক ওষুধ- 
পত্র ইত্যাদি। সারের কথাই ধর! যাক ন! 
কেন? রাসায়নিক সারের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারও 
লক্ষণীয়। ১৯৬১-৬২ সালে এ রাজ্যে ন।ইট্রো- 
জেন, পটাশ, ফসফেট ইত্যাদি রাসায়নিক সারের 
মোট ব্যবহার ছিল ২৪,৪০০ টন মাত্র। ১৯৭৪- 
৭৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১,২৭১৬*০ টন। 
কিন্তু এটা সামগ্রিক প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট 
নয় মোটেই, কেননা উৎপাদন বাড়ানোর জন্য 
যেখানে একর প্রতি ৫৫ কেজি সার ব্যবহার কর! 
উচিত, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এখনও গড়পরতা 
একর প্রতি সারের ব্যবহার ১৪-_-১৫ কেজির 
বেশী নয়। তবে এটা অনস্বীকার্য যে পশ্চিমবঙ্গ 
ক্রমশঃ কৃষির আধুনিকীকরণের পথে এগিয়ে 
যাচ্ছে। 

উচ্চ ফলনশীল ধান এবং গমের চাষ ক্রমশঃ 
সম্প্রসারিত হচ্ছে । ১৯৬৯-৭০ সালে মোট ৪'৬ 
লক্ষ এবং ১'৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে যথাক্রমে উন্নত 
জাতের ধান ও গম ফলানে! হয়েছিল । আর 
১৯৭৪-৭৫ এ অর্থাৎ মাত্র ৪ বছরের ব্যবধানে তা 
বেড়ে হয়েছে ৮'৩ লক্ষ এবং ৪'৮ লক্ষ হেক্টর । 
এখানে উল্লেখ্য বর্তমান বছরে অর্থাৎ ১৯৭৫-৭৬ 
সালে আমনের ফলন লক্ষ্যমাত্রা ( ৫২ লক্ষ টন) 
ছাড়িয়ে যাবে আশ! কর! হচ্ছে। 

কৃষি অর্থনীতির গোড়ার কথা এবং সামগ্রিক 
কৃষি পরিকল্পনার আসল লক্ষ্য হল কৃষির আধুনি- 
কীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন যথাসম্ভব 
বাড়ানো । তা করতে হলে আমাদের দেশের 
উপযোগী আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিকে কাজে 
লাগাতে হবে যার ফলে কৃষিজমির প্রাযুক্তিক 
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একত্রীকরণও ( technological cosolida- 
tion ) সম্ভব হয়ে উঠবে। সেই সঙ্গে দরকার 
হবে কৃষির সামাজিক ভিত্তির পূণগঁঠন (restruc- 
turing the social base of agricul- 
ture ) এবং কৃষি উৎপাদনের স্বার্থে সার, সেচ, 
বীজ, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, গুদাম, বাজার ইত্যাদি 
ংক্রাস্ত কৃষির আনুসঙ্গিক কাঠামোগত সংস্থা- 
গুলির (Infrastructural Agencies) কর্ম- 
স্থচীকে এলাকার ভিত্তিতে সুসংহত ও সম্বিত 
করা1। রাজ্যের জমি, পুকুর, খাল; খনিজ ইত্যাদি 
সম্পদের সুষ্টু ব্যবহার কৃষি উৎপাদন কর্মস্বচীর 
মধ্যে থাকবে। আবার মহাজনী দাদনদারি 
ফ|টকাবাজারির মত জনস্থার্থবিরোধী, উৎপাদনের 
পরিপন্থী এবং শোষণধর্মী প্রথাগুলির বিলোপ- 
সাধন করে, সুস্থ, শক্তিশালী এবং সক্রিয় বিকল্প 
সংগঠন তৈরি করে নিতে হবে। এই লক্ষোর 
ভিত্তিতে রাজ্য যোজন! পর্ষদ সাধিক এলাকা 
উন্নয়ন কর্মসূচী ( সি-এ.ডি.পি. ) প্রনয়ণ করেছে 
যা রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং যার 
রূপায়ণের জন্য সি.এ.ডি.পি. কর্পোরেশন গঠিত 
হয়েছে। কর্পোরেশন আপাততঃ ২০টি প্রকল্প 
এলাকায় কাজ সুরু করে দিয়েছে। 
সি. এ. ডি. পি. ছাড়াও এস. এফ. ডি. 
এ, এম. এফ. এ. এল. এ, সি. এ. ডি. এ, ডি. 
পি. এ. পি, এফ. এস. এস, প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গে 
বিভিন্ন জেলায় নির্দিষ্ট এলাকায় কাজ করে যাচ্ছে। 
তবে এসব সংস্থার কর্মন্হীকে আরও ব্যাপক, 
বহুমুখী ও সাধিক করে তোল! এবং কর্মসুচী 
রূপায়ণের. কাজে সর্বস্তরের জনগণকে আরও 
সক্রিয়ভাবে সামিল করে নেওয়া দরকার । 


BS MEDUSA 


ACEI SAS 


দ্রেত খাগ্ধ উৎপাদন বাড়াতে হলে সেচের 
সুযোগ বাড়ানে! দরকার, আর সেই সঙ্গে দরকার 
দেশী জাতের বীজের বদলে অধিক ফলনশীল 
জাতের বীজের অবাধ প্রবর্তন। ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্র 
সেচ কর্মস্চী রূপায়নের মাধ্যমে রাজ্যে সেচ সুযোগ 
যতদূর সম্ভব কম সময়ের মধ্যে বাড়িয়ে তুলে 
খাদ্য উৎপাদনের দ্রুত উন্নতি ঘটানোর উদ্দেশ্যে 
১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে “দ্রুত খাগ্য উৎপাদন 
প্রকল্প” নামে একটি নতুন প্রকল্পের জন্য সাত 
কোটি টাক! মঞ্জুর কর! হয়। এই বরাদ্দ 


১৯৭৫-৭৬ আধিক বছরের ব্যয় বরাদ্দের 
প্রকল্পের মঞ্জুরীকৃত সাত কোটি 


অতিরিক্ত । 






মুখা প্রচার ও জনসংযোগ আধিকারিক, 


নীলমণি মিত্র 


টাকার মধ্যে ৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাক! ক্ষুদ্র সেচ 
কর্মমূচীর মাধ্যমে বাড়তি সেচ-স্থযোগ স্থপ্টির জন্য 
এবং ৭৫ লক্ষ টাক! মিনিকিট প্রদর্শন বাবদ বরাদ্দ 
হয়েছিল। 
মিনিকিট প্রদর্শন 

এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আউশ, 
আমন ও বোরো ধানের মরস্থুমে এবং গমের 
মরস্ুমে কৃষকরা! নিজেদের জমিতে অধিক ফলন- 
শীল জাতের প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন করে কোন জ।ত 
তাদের জমির উপযুক্ত ত| যেন বেছে নিতে 
পারেন। নির্বাচিত প্রত্যেক কৃষক ২ কেজি 
বীজ, ৪ কেজি ইউরিয়া ও ২০* গ্রাম কীট বা 
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পসরা 


পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকার । 


২৩ 


বস্ন্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্য! 


রোগ-নাশক ওসুধ পেয়েছেন। এরকম প্রতিটি 
মিনিকিটের দাম ১৫ টাক। এবং তা কৃষকদের 
বিনামূল্যে দেওয়। হয়েছে। প্রগতিশীল ক্ষুদ্র 
কৃষক ও প্রান্তিক কৃষকদের এই মিনিকিট বিতরণে 
অগ্রাধিকার দেওয়। হয়েছে। এই কর্মসূচীতে 
যোগদানকারী কৃষকদেয় প্রত্যেকের ১০ শতক 
ধানের জমি ও ৫ শতক গমের জমিতে এক 
একটি প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন ফর! হয়েছিল । 

যদিও মিনিকিট প্রদর্শনের লক্ষ্যসীম| ধর! 
হয়েছিল পাচ লক্ষ কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোট ৩ লক্ষ 
৫৪ হাজার মিনিকিট বিতরণ কর! সম্ভব হয়েছে। 
শস্য অনুযায়ী এই হিসাব হোল আমন ধানে 
১ লক্ষ ৭৯ হাজার; বোরে। ধানে ৫৯ হাজার, গমে 
১ লক্ষ ৬ হাজার এবং উত্তরবঙ্গের প্রাক-খরিফ 
মর্মে ধানের জন্য ১০ হাজার । মিনিকিট 
কর্মসূচী বাবদ মোট খরচ হয়েছে প্রায় ৫৩ লক্ষ 
টাক।। | 

১৯৭৬-৭৭ সালেও এই মিনিকিট প্রদর্শন 
কর্মসূচী রূপায়িত করার প্রস্তাব আছে। অধিক 
ফলনশীল জাত যাতে কৃষক সমাজে ভালভাবে 
জনপ্রিয়! লাভ করতে পারে; সেজন্য আবার 
নতুনভাবে নির্বাচিত কৃষক গোষ্ঠীকে মিনিকিট 
বিতরণ কর! হবে। সেজন্য ১৯৭৬-৭৭ সালে 
৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধর! হয়েছে। 
নতুন সেচ-নুযোগ সৃষ্টি 

সেচের স্থযোগকে বেশি করে বাড়িয়ে তুলতে 
এবং কৃষকশ্রেণীর অমুন্নত সম্প্রদায়কে সেচ 
সুযোগ দিয়ে সাহায্য করতে সরকার এখন কৃষক- 
গোষ্ঠীকে দ্রুত খান্ত উৎপাদন কর্মসূচীতে অগভীর 


নলকৃপ বসাতে, এবং পুকুর কাটা বা পুকুর 
সংস্কার করতে অর্থ সাহাযা দিচ্ছেন। কৃষকদের 


২৪ 


এই সব গোষ্ঠীর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শতকর! ৬০ 
ভাগ ক্ষুদ্র কৃষক এবং অথৰ! প্রাস্তিক কৃষক 
থাকবেন। বস্ততঃপক্ষে গোষ্ঠীতে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক 
কৃষকদের হার সাধারণতঃ শতকরা! ৬* ভাগেরও 
বেশি। অগভীর নলকৃপের গুচ্ছ প্রকল্পের 
আওতায় সকল কৃষকই এই গোষ্ঠীতে থেকে 
সেচের স্থুযোগ পাবেন । 
ক। পাম্পসেটসহ অগভীর নলকৃপ বসানো 

পাম্পসেট, পাম্পঘর, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সমেত 
কৃষকর! যৌথভাবে সরকারী খণের মাধ্যমে গুচ্ছ 
প্রকল্পে অগভীর নলকূপ বসিয়েছেন। প্রতি 
নলকৃপের জন্য এ বাবদ খরচ হয়েছে পড়ে ৯০০০ 
টাকা। মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল 
৩'৭৫ কোটি টাক! এবং এর দ্বারা ৪,৮০২টি বিছাৎ- 
চালিত অগভীর নলকৃপ বসানো সম্ভব হয়েছে। 
ফলে ৩* হাজার একর জমিতে নতুনভাবে সেচের . 
সুযোগ স্ষ্টি হয়েছে। 
খ। কৃপখনন 

এই কর্মসূচীর কাজ ১৯৭৬ সালের এপ্রিল 
থেকে জুন মাসের মধ্যে শেষ কর! হবে। 
৮ থেকে ২০ ফুট ব্যাসের ৬২৫টি কুয়ো খোড়। 
হবে। এর প্রতিটির জন্য গড়ে ৮১০০* টাকার 
বেশী খরচ কর! হবে না। সেচের জন্ত কৃষকরা 
নিজেরাই কুয়ো খুঁড়ে নেবেন, খণ এবং অনুদান 
হিসেবে আধিক সাহায্য পেয়ে। ক্ষুদ্র কৃষক ও 
প্রান্তিক কৃষকদের কুয়ো খেঁ।ড়ার যথার্থ ব্যয়ের 
যথাক্রমে শতকর! ৭৫ ভাগ এবং ৬৬৪ ভাগ টাক! 
সরকার খণ বাবদ অগ্রিম দেবেন। আর অনুদান 
বাবদ যথার্থ ব্যয়ের শতকর! ২৫ ভাগ ও ৩৫3 
ভাগ পাবেন যথাক্রমে ক্ষুদ্র কৃষক ও প্রান্তিক 
কৃষক । যৌথভাবে কৃষকরা কুয়ে! খুঁড়লে শতকরা 


৫০ ভাগ সরকারী অনুদান পাবেন যদি উপকৃত 
কৃষকদের শতকর! ৬০ ভাগ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
কৃষক হন। এই বাবদ মোট খরচ পড়বে ৫* 
লক্ষ টাকা। এবং এর ফলে সর্বমোট প্রায় 
৯০৯ একর জমি সেচ পাবে। 


গ) নতুন পুকুর কাটা বা পুরানো! পুকুরের 
সংস্কায় কর! 

এই কর্মসূচীর কাজও ১৯৭৬ সালের এপ্রিল 
থেকে জুন মাসের মধ্যে শেষ কর! হবে। 


৫০০ 


* পুকুর কাট! বা সংস্কার করার লক্ষ্যসীমা নেওয়! 


হয়েছে। প্রতিটি পুকুরের জন্ গড়ে ২০ হাজার 
টাক! খরচ হবে। এ বাবদ মোট অর্থ বরাদ্দের 
পরিমাণ হোল এক কোটি টাক! এবং কর্মসূচী 
রূপায়িত হলে পাচ হাজার একর বাড়তি জমি 
সেচের আওতায় আমবে। 


২৫ 


বসুন্ধর! £ বৈশাখ-জ্যৈষ্ট £ ১৩৮৩ 


ঘ। বিবিধ ক্ষুদ্র সেচ কর্মসূচী 

সেচ-সুযোগ সৃষ্টির এই তিনটি মুখ্য কমস্চী 
ছাড়াও ৭৭টি নতুন গভীর নলকূপ, ২০টি নদী- 
সেচ কেন্দ্র এবং ১৯টি অন্যান্য সেচ প্রকল্প 
রূপায়িত করা হবে। এ বাবদ অর্থ বরাদ্দের 
পরিমাণ হোল ৭৫ লক্ষ টাক! । এর ফলে বাড়তি 
২০ হাজার একর জমি সেচের সুযোগ পাবে। 

এ সব স্থযোগ কৃষক সমাজের অমুয়ত 
সন্প্রদায়কেই যতদূর সম্ভব দেওয়। হয়েছে । দ্রুত 
খান্য উৎপাদন প্রকল্প রূপায়িত হওয়ার ফলে যে 
নতুন সেচ-সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে, তার 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও সরকার দৃঢ় পদক্ষেপ 
নিচ্ছেন। তাছাড়া, আধিক সাহায্য-প্রাপ্ত 
কৃষকরা প্রস্তাবিত অর্থ বিনিয়োগ করে যাতে 
ম্যায়সঙ্গতভাবে আথিক লাভ করতে পারেন, 
তারজম্যও সরকার যথাযথ বাবস্থা! নিচ্ছেন । 





ভবতোধ পাল 


অতিরিক্ত কৃষি-অধিকর্ত।, পশ্চিমবঙ্গ সরকার । 


২৬ 


a / টি 





দেখ! যাবে যে এই কয় বছরের মধ্যে আমাদের 
কৃষির কি বিরাট উন্নতি হয়েছে । ১৯৬৫ সনে 
পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৫৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, 
আর ১৯৭৫ সনে ৮৯ লক্ষ টন খাছ্াশস্ত উৎপাদন 
হবে বলে আশ! কর! যাচ্ছে। এই উৎপাদন 
বৃদ্ধিতে বোরে! ধান ও গমের অবদানই সবচেয়ে 
বেশী। কারণ ১৯৬৫ সালে যেখানে মাত্র ৩৬ 
হাজার টন বোরো চাল এবং প্রায় ৩৫ হাজার 
টন গম হয়েছিল সেখানে ১৯৭৫ সালে আশা 
কর! যাচ্ছে যে বোরো চাল এবং গম ছুইই ১১ 
লক্ষ টন হবে। অর্থাৎ দশ বছরে গম ও বোরো! 
ধানের উৎপাদন বেড়েছে ৩০ গুণ । 

গত কয়েক বছরের মধ্যে গমের একর প্রতি 
ফলনে পশ্চিমবঙ্গ পাঞ্জাবের পরই দ্বিতীয় রাজ্য 
হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে । এত অল্প সময়ে এই 
অগ্রগতি বাস্তবিকই : বিম্ময়কর। এর মধ্যে 
আউশ ধানের ফলনও বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে এবং 


১৯৬৫ সনের সঙ্গে তুলনায় আলু ও তৈলবীজের 
ফলন বেড়ে দেড়গুণ হয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল পাটের 
উৎপাদন এই কয়েক বছরে অনেক বেড়ে গেছে। 
১৯৬৫ সালে ২২ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয়েছিল 
আর ১৯৭৩ সালে পাট হয়েছিল প্রায় ৩৭ লক্ষ 
বেল অর্থাৎ দেড় গুণেরও বেশী। পাটের দাম 
কমে যাওয়ায় পরবর্তী ছু বছরে পাট চাষের জমি 
অনেক কমে গেছে তবে মোট উৎপাদন ২৭ লক্ষ 
বেলের নীচে নামেনি। 

গত দশ বছরে আমাদের কৃষকর! প্রমাণ 
_ করেছেন যে উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা পেলে 


তার! পৃথিবীর যে কোন উন্নত দেশের কৃষকদের . 


মতই অতি উচ্চ হারে ফসল ফলা'তে পারেন। 
এখন দেখা যাক কৃষির বিভিন্ন দিকে গত দশ 
বছরে কি রকম উন্নতি হয়েছে__ 

প্রথমেই বলতে হয় অধিক ফলনশীল জাতের 
কথ।। আন্তর্জাতিক গবেষণাগার থেকে বীজ 
এনে এদেশের গবেষণায় ফলাফল দেখে ১৯৬৭ 
সনে প্রথম সোনার1-৬৪১ এস-২২৭, লার্মারহে! 
গমবীজ এবং তাইচুং নেটিভ-১, তাইনান-৩, 
তাইচুং-৬৫ ও কালিম্পং-১ জাতের ধানবীজের 
চাষ চালু কর! হয়। 

এ সব বেঁটে জাতের গাছে ফলন এত বেশী 
হয় যে আমাদের কৃষক ভাইরা সাগ্রহে এগুলি গ্রহণ 
করেন। পরবর্তীকালে জমির অবস্থান, সেচের 
স্থযোগ, রোগ পোকার আক্রমণ, সরু মোট! 
দান, চালের গুণাগুণ প্রভৃতি বিভিন্ন চাহিদ! 
অনুযায়ী ক্রমাগত গবেষণা চালিয়ে বর্তমানে 
কল্যাণসোনা, সোনালিক।,ও জনক জাতের গম- 
বীজ এবং কাবেরী, পুসা-২-২১, আই-ই-টি-৮৪৯, 
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রত, পলমন-৫৭৯, জয়া, জয়স্তী, আই-আর-২০, 
আই-আর-২২, উন্নত সবরমতিঃ উন্নত সোনা, 
পহ্থজ্গ প্রভৃতি নানারকম ধানের জ[ত চালু করা 
হয়েছে । এখন উচু,মাঝারি বা নীচু জমি, সরু বা 
মোটা, সাধারণ বা সুগন্ধি, বোনা বা রোয়া যে 
কোন অবস্থা বা চাহিদার উপযোগী অধিক ফলন- 
শীল ধানের জাত পাওয়া যাচ্ছে। এই সুযোগ 
নিয়ে আমাদের কৃষকরাও গম এবং বোরে! 
ধানের চাষ করে বিম্ময়কর ফলন পাচ্ছেন এবং 
আউশ ও আমন ধানের ফলনও অনেক বাড়িয়ে 
ফেলেছেন। 

এ ছাড়া গত দশ বছরে পাট, আলু, মুগ- 
মুস্বর-ছোল!-অডহড়-কলাই প্রভৃতি ডালশস্তের 
এবং রাই, টোরী, তিল প্রভৃতি তৈলশস্তের অনেক 
উন্নত জাত বের কর! হয়েছে এবং আমাদের 
কৃষকর! এগুলে! ব্যবহার করে অনেক বেশী ফলন 
পচ্ছেন। গত কয়েক বছরে এইসব বীজ 
সরবরাহের ব্যবস্থা খুব ভাল হয়েছে এবং সার্টিফা- 
য়েড বীজ ও সরকারী খামারের বীজ এখন 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়! যাচ্ছে। 

গত ৫--৬ বছর যাবৎ সয়াবীন। তুলে, 
বাদাম, সূ্ধমুখী, কুন্ুম প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের 
চাষ বাড়াবার জন্য বিশেষভাবে কাজ কর] হচ্ছে। 
আমন ধান কাটার পর শীতকালে পতিত জমিতে 
এগুলি দ্বিতীয় ফসল হিসাবে ব্যাপকভাবে চাষ 
হওয়ার সম্ভাবন! খুব উজ্জ্রল। এসব ফসলের 
উপযুক্ত জ।ত নির্বাচন, বীজ সংরক্ষণ, চাষ পদ্ধতি 
প্রভৃতি বিষয়ে নিবিড়ভাবে গবেষণা চলছে । 

গত দশ বছরে আমাদের সেচ ব্যবস্থা! বিরাট 
আকারে বেড়ে গেছে। এর মধ্যে কংসাবতী 
নদী প্রকল্প চালু হয়েছে; ছোট ছোট আরও 
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কয়েকটি নদী প্রকল্পও শীঘ্রই সেচের জল সরবরাহ 
করবে। অসংখ্য অগভীর নলকূপ, গভীর নলকৃপ 
ও নদী সেচ প্রকল্প চালু হয়েছে। এব্যাপারে 
বিশ্ব ব্যাঙ্ক সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। 
সেচের জন্য অনেক পুকুর সংস্কার করা হয়েছে 
এবং বহু কুয়া কাটান হয়েছে। পুরুলিয়া, 
বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি খরা-প্রবণ অঞ্চলে সেচ 
ব্যবস্থার জন্য বিশেষ প্রকল্প কাজ করছে। 
১৯৬৫ সনে আমাদের মোট সেচযোগ্য জমি 
ছিল প্রায় ৩৫ লক্ষ একর আর এখন ত! বেড়ে 
হয়েছে প্রায় ৫৮ লক্ষ একর । এ বছরই নান 
প্রকল্পে যে সব কাজ চলছে তাতে সেচপ্রাপ্ত জমির 
পরিমাণ আরও প্রায় ১ লক্ষ একর বেড়ে যাবে 
যার ফলে আগামী বছর থেকে প্রায় ১৫ কোটি 
টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। 
অধিক ফলনশীল জাতের চাষ এবং সেচের 
জমি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গত ৬--৭ বছরে পশ্চিম 
বঙ্গে রাসায়নিক সার ব্যবহারও খুব দ্রুত বেড়ে 
গেছে। ১৯৬৫ সনের তুলনায় এ বছরে নাইট্রো- 
জেন সারের বাবহার প্রায় ৫ গুণ, ফসফেট ৩ গুণ 
ও পটাশ ১০ গুণ বেড়ে গেছে। দেশে অনেক- 
গুলি সরকারী ও বে-সরকারী সারের কারখান। 
চালু হওয়ায় খুব শীঘ্রই বিদেশ থেকে সার 
আমদানি করার প্রয়োজন থাকবে না। ফলে 
সারের দাম কমার সম্ভাবনা বেশী। 
মাটি পরীক্ষা করে উপযুক্ত পরিমাণ সার 
ব্যবহার করার সুবিধার জন্য গত কয়েক বছরে 
৫টি মাটি পরীক্ষা! কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এ 
বছরই আরও একটি কেন্দ্র এবং আগামী বছর 
আরও ৪টি কেন্দ্র স্থাপন করার ব্যবস্থা! হচ্ছে। 
একই জমিতে একাধিক ফসল ফলাবার এবং 


যত্ব করে অধিক ফলনশীল জাতের চাষ করার 
আগ্রহও ইদানীং অনেক বেড়ে গেছে। ফলে 
নানারকম কৃষি যন্ত্র বিশেষ করে ট্রাক্টর, পাওয়ার 
টিলার, মাড়াই-ঝাড়াই কল, বীজ বোন! যন্ত্র 
উন্নত লাঙ্গল, স্প্রেয়ার প্রভৃতির চাহিদা! বর্তমানে 
অনেক বেড়ে গেছে । এসব যন্ত্র যাতে সহজে 
ভাড়া পাওয়! যায় সেজন্য গত কয়েক বছরে 
অনেক এগ্রো-সাভিস কেন্দ্র খোল! হয়েছে । 

গত কয়েক বছরের মধ্যে রোগ পোকার হাত 
থেকে ফসল রক্ষার জন্য কৃষকর! খুবই আগ্রহী 
হয়েছেন। এজন্যে বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী 
প্রতিষ্ঠানের নতুন নতুন ওষুধ আগের তুলনায় 
অনেক বেশী বিক্রি হচ্ছে। জাল বা ভেজাল 
ওষুধ বাজার থেকে দূর করার জন্য সরকার খুবই 
তৎপর এবং আগামী বছরই যাতে ওষুধ পরীক্ষার 
লেববেটারী চালু হয় সে ব্যবস্থা! কর! হচ্ছে। 

জমি উন্নয়ন ও কৃষি কাজে আজকাল অনেক 
টাকার দরকার, তাই বেশীর ভাগ কৃষকদের খণের 
প্রয়োজন হয়। গত কয়েক বছরে ন্যায্য স্থুদে 
প্রয়োজনমত খণ যোগাবার জন্য ভাল ব্যবস্থ। 
হয়েছে। কো-অপারেটিভের মাধ্যমে গত বছর 
২০ কোটি টাক! কৃষি খণ দেওয়! হয়েছে_এ 
বছর দেওয়া হচ্ছে ৩৬ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত 
ব্যাঙ্কগুলি গত কয়েক বছর ধরে নানারকম কৃষি 
খণ দিচ্ছেন। এ বছর প্রায় ৫ কোটি টাকা খণ 
দিচ্ছেন। কৃষি খণ আরও সহজ ও ব্যাপক- 
ভাবে দেওয়ার জন্য এ বছর মালদহে গোঁড় গ্রামীন 
ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে। আপাততঃ তিনটি 
জেলায় এর কাজ আরম্ত হয়েছে। 

কৃষকর! যাতে তাদের কৃষিপণ্য গ্যাষ্য মূল্যে 
বিপণন করতে পারেন সেজন্য গত কয়েক বছরে 
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২৮টি নিয়ন্ত্রিত বাজার চালু করা হয়েছে। এ 
বছর আরও ১০টি বাজার চালু হবে। তাছাড়া 
সব বড় বড় বাজারেই যাতে অনর্থক হয়রানি বা 
প্রতারিত হতে না হয় সে ব্যবস্থা জোরদার করা 
হচ্ছে। 

উন্নত ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকাজ 
আলোচনার মাধ্যমে বলার ও হাতে কলমে 
' দেখিয়ে দেওয়ার জন্য রক পর্যায়ে এ-ই-ও এবং 
গ্রামসেবকরা অনেকদিন থেকেই কাজ করছেন। 
কিন্তু ৬_-৭ বছর যাবৎ এই সব কর্মীরা কৃষি 
ছাড়াও অন্যান্য নানারকম কাজে অনেক বেশী 
ব্যস্ত থাকতেন বলে চাষীভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ 
খুবই কমে যাচ্ছিল। এ বছর থেকে সম্প্রসারণ 
কাজ নিবিড়ভাবে করার জন্য এই-ও এবং 
গ্রামসেবকদের কেবলমাত্র কৃষি বিষয়ক কাজেই 
নিয়োজিত কর! হচ্ছে। প্রতি ১৫ দিন অন্তর 
ট্রেনিং নিয়ে গ্রামসেবকর! নির্দিষ্ট দিনে গ্রামে 
উপস্থিত থাকবেন, মাঠে হাতে-কলমে উন্নত 
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প্রথায় কাজ করার পদ্ধতি দেখিয়ে দেবেন। এ 
নির্দিষ্ট দিনে কৃষকদের সঙ্গে বৈঠক করে বিভিন্ন 
বিষয়ে আলোচনাও করবেন। কৃষি-বৈজ্ঞানিকরা 
যেসব বিষয় অনুমোদন করেন সেগুলি এর ফলে 
খুব তাড়াতাড়ি কৃষকর! জেনে ও শিখে যাবেন। 
কৃষকদের সঙ্গে কৃষি কর্মীদের সংযোগ আরও 
ঘনিষ্ট ও কার্যকরী হবে। 
এতক্ষণের এই আলোচনায় সহজেই বোঝা 
যায় যে গত ৬--৭ বছরের সমবেত চেষ্টায় 
আমাদের কৃষি এখন শৈশব ও কৈশোর ছাড়িয়ে 
যৌবনে পদার্পণ করেছে। একদিকে গবেষণা! ও 
সম্প্রসারণ এবং অন্যদিকে বিভিন্ন সাংগঠনিক 
কাজ দৃঢ় ও ব্যাপক করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে 
আমাদের কৃষকরাও প্রস্তুত । কাজেই আমাদের 
কৃষি এখন দৃপ্ত তেজে ও ছুর্বার গতিতে উন্নয়নের 
পথে এগিয়ে যাবে ও আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ 
করে তুলবে । 
[ আকাশবাণী কোলকাতার সৌজন্তে । ] 


» আনুন, আমর! সুদৃঢ় করে তুলি জরুরী অবস্থার নতুন সাফল্যগুলি। 


২৯ 





পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলির নামের তালিকায় 
অনেক ধানবাড়িয়া, ধানবেড়ে। ধানডাঙ্গ, ধানঘরা 
ধানপোতা, ধান্যসড়া, ধান্তগ্রাম। ধাম্কুড়িয়। 
ইত্যাদির সন্ধান মিলবে। কিন্তু এ তালিকায় 
এমন একটিও নাম পাওয়। যাবে না যার সঙ্গে 
“গম” কথাটি যুক্ত রয়েছে। এট! খুবই 
স্বাভাবিক । গোটা অবিভক্ত বাংলার কৃষকই 
বাপ-পিতামহের আমল থেকে ধান চাষের সঙ্গে 
পরিচিত; গমের সঙ্গে তাদের পরিচয় নিতান্তই 
হাঁলের। কিন্তু উড়ে এসে জুড়ে বসা এই নতুন 
ফসলের চাষ পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে ছড়াচ্ছে তাতে 
আর কয়েক বছর পরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের 
নিরঞ্জন সেনগুপ নামাবলীতে “গম” তার জায়গা করে নিলে 
আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে ন|। 








৩০ 


ধান্থাসড়া পশ্চিমবঙ্গের এমনই একটি গ্রাম 
যার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ধান চাষের 
অনেক পুরানো! স্মৃতি । বীরভূম জেলার এই 
গ্রামের খুব বুড়ো মান্ুষরাও মনে করতে পারবেন 
না, অভীতে এখানে কখনও ধান ছাড়া অন্য 
ফসলের চাষ দেখেছেন কিলা। কিন্তু আজ রবি 
মরম্্রমে যদি কেউ এ গ্রামে যান তাহলে দেখতে 
পাবেন, দিগন্তজোড! মাঠে লকলকে গমের শিষ 
বুক চিতিয়ে দাড়িয়ে যেন গ্রামের নামটিকেই 
চ্যালেঞ্জ জানাতে চাইছে। 

অবিভক্ত বাংলায় একটি বিস্কুট কোম্পানি 
নিজেদের প্রয়োজনে মুশিদাবাদ ও মালদহ 
জেলায় “গঙ্গাজলী” নামে কিছু গমের চাষ 
কয়াতেন । এ ছাড়া সার! বাংলায় আর গমের 
চাষ ছিল না বললেই চলে । আর আজ পশ্চিম 
বঙ্গে গমের চাষের চিত্র এতই বদলে গেছে যে, 
গত বছর নদীয়! জেলার গমের ক্ষেত দেখে 
কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বলেছিলেন, এই গমের চাষ 
দেখে পাঞ্জাবের লুধিয়ানার কথা মনে পড়ে যায়। 
লক্ষ্য করার বিষয় যে, পশ্চিমবঙ্গে গমের চাষের 
এই বিস্তার ঘটান হয়েছে শুধু গমের জমির 
পরিমাণ বাড়িয়ে নয়, একর প্রতি গমের ফলনও 
বাড়িয়ে। ১৯৬৬--৬৭ সালে যেখানে ৫৪ 
হাজার হেক্টর জমিতে গম করে মোট ৪৪ হাজার 
টন গম ফলান হয়েছিল সেখানে ১৯৭৪-৭৫ 
সালে গমের জমি ও মোট ফলনের পরিমাণ 
দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ৪ লক্ষ ২১ হাজার ৮ শ 
হেক্টর ও ৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮শ টন। সাত 
বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে হেক্টর পিছু গমের 
ফলন সাত গুণের€ বেশি বেড়ে ২০২২ কিলো- 
গ্রামে এসে পৌছছে। এট! এখন পাঞ্জাবের 


বঙ্ুন্ধর! £ বৈশাখ-জ্ৈষ্ট £ ১৩৮৩ 


গমের উৎপাদনের হারের কাছাকাছি। 
ভারতবর্ষের গমের চাষের মানচিত্রে প্রশ্চিম- 
বঙ্গ ক্রমেই যে বৃহৎ স্থান অধিকার করছে, এই 
ঘটনাটিকে স্বীকৃতি দিয়ে গত বছর বিধান চন্দ্র 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় কৃষি গবেষণ! পরিষদের 
উদ্ভোগে গম চাষ সম্পর্কে সর্বভারতীয় আলোচনা- 
চক্র অনুষ্ঠিত হল। এটি ছিল এই ধরণের 
চতুর্দশ আলোচনাচক্র। এর আগে আর যে 
১৩ বার এই ধরণের আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত 
হয়েছে তার মধ্যে ১২ বারই এট! হয়েছে গম 
চাষের এঁতিহাস্ম্পন্ন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। 
একবার মাত্র মধ্যপ্রদেশে এই আলোচনাচক্র 
হয়েছে। আর পূর্বাঞ্চলে সার! ভারতের গম চাষ 
বিজ্ঞানীদের সমাবেশ হল এই প্রথম। 

এ আলোচনাচক্রে যেমন পশ্চিমবঙ্গের গম 
চাষের সম্ভাবনার কথ! তুলে ধর! হয়েছিল তেমনি 
তুলে ধর! হয়েছিল এই চাষের কয়েকটি সমস্যার 
কথাও। যেমন, আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী আব্দ,স সাত্তার বলেছিলেন, 
পশ্চিমবঙ্গের গমচাষীর! যে শুধু কল্যাণসোনা ও 
সোনালিক! জাতের গমের উপরই ঝুঁকে পড়েছেন, 
এটা ঠিক হচ্ছে না। কৃষি বিজ্ঞানের একট! 
জান! কথ! হল, বিশেষ একটি ব1 ছুটি জাতের 
উপর নির্ভর করে চাষ করতে নামার বিপদ 
আছে। প্রথমত; খুব ভাল জাতের বীজও এক 
নাগাড়ে দীর্ঘ দিন ব্যবহার করলে সেই বীজের 
গুণ নষ্ট হয়ে যায়। যেমন, ১৯৬৭ সালে যখন 
কল্যাণসোনার বীজ ছাড়া হয়েছিল তখন সব 
রকম ধস!-রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা এর ছিল। 
কিন্তু এখন কল্যাণসোনার সেই ক্ষমত! নষ্ট হয়ে 
গেছে । আবার; দীর্ঘ দিনের অব্যবহারে কোন 


৩১ 
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বীজ যাতে নষ্ট ন! হয়ে যায় সেদিকেও নজর রাখ! 
দরকার । দ্বিতীয়ত, রোগ-পোৌকার আক্রমণ 
প্রতিরোধ করার ক্ষমত! সব বীজের এক রকম 
নয়॥ বিভিন্ন ধরনের বীজ যদি একই সঙ্গে বোন! 
ন! হয় তাহলে ফসলের কোন বিশেষ রোগ ব! 
পোকার প্রাদুর্ভাব ব্যাপক শস্যহানি ঘটাতে 
পারে। 

এইসব বিপদের দিকে লক্ষ্য রেখেই পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকার এবার সোনালিক! ও কল্যাণসোনার 
সঙ্গে সঙ্গে জনক ( এইচ-ডি ১৯৮২ ) গমের চাষও 
বাড়াবার চেষ্টা করেছেন। কল্যাণসোন। বোনার 
সময় যেখানে কাতিকের শেষ ছুই সপ্তাহ আর 
সোনালিক। বোনার সময় অগ্রহায়ণের প্রথম ছুই 
সপ্তাহ সেখানে জনক বোন! চলে কাণ্তিকের 
মাঝামাঝি থেকে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি পর্যন্ত । 
বিভিন্ন রকমের ধস! রোগ প্রতিরোধের ক্ষমত! 
জনকের আছে, যে ক্ষমতা সোনালিকার নেই। 
এ বছরে পশ্চিমবঙ্গের কিছু কৃষক জনক লাগিয়ে 
ছেন বলে খবর আছে, কিন্তু মোটের উপর এখনও 
সোনালিকারই কদর বেশি । কৃষকরা যাতে জনক 
জাতের গমের চাষের দিকে আরও বেশি ঝোঁক 
দেন সেজন্য তাদের বোঝান দরকার । এইচ-গি- 
১১০২ ও ইউ-পি-২৬২ নামের যে ছুটি পরীক্ষ!- 
মূলক জাতের গম এবার সর্বভারতীয় গম চাষ 
সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের 
কৃষকদের মধ্যে মিনিকিট প্রোগ্রাম অনুযায়ী 
বিতরণ কর! হয়েছে সে ছুটি কেমন উতরালে! 
ত! জানতে কিছু সময় লাগবে । 

বাইরে থেকে আমদাঁনি-কর1! গমের বীজের 
সঙ্গে যাতে ক্ষতিকর আগাছার বীজ পশ্চিমবঙ্গের 
গমের ক্ষেতে ঢুকে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 


হবে। আগাছ! দমনের দিকেও গোঁড়া থেকে 
নজর ন! রাখলে পরে কোন সময়ে খুব মুশকিলে 
পড়তে হতে পারে। 

পশ্চিমবঙ্গে গমের চাষ বাড়াবার প্রশ্নের সঙ্গে 
জড়িত আর একটি সমস্যা হল বীজের সমস্থ । 
গম বীজের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই 
অন্য রাজ্যের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। 
জাতীয় বীজ নিগম বীজ উৎপাদন ও বণ্টন 
সম্পর্কে যে বৃহৎ পরিকল্পন। রচনা করেছেন তার 
মধ্যে কিন্ত পশ্চিমবঙ্গে গমের বীজ উৎপাদনের 
কোন কথা নেই। নিগমের চেয়ারম্যান ডঃ 
ডি পি সিং গত আগস্ট মাসে পচ্চিমবঙ্গে স্পষ্ট 
করেই বলে গেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে গমের বীজ 
উৎপাদন ও পরিবর্ধনের কোন পরিকল্পন। তাদের 
নেই। কারণ, তাদের মতে, পশ্চিমবঙ্গের 
আবহাওয়া গম বীজ সংরক্ষনের উপযুক্ত নয় এবং 
পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় উত্তরপ্রঙ্গেশ, হরিয়ানা ব! 
পাঞ্জাবে গমের বীজ তৈরি করার খরচ কম 
পড়বে। সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু 
কৃষক নিজেরাই নিজেদের দরকারমত বীজ তৈরি 
করে নিয়েছেন ও সেই বীজ সংরক্ষণ করেছেন। 
এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের কষকদের আরও বেশি 
উৎসাহ দেওয়া দরকার । 

পুরুলিয়ার শ্রী অরুন ঘোষের সঙ্গে অনেকেই 
একমত হবেন যে, গমবীজ সংরক্ষণের বিচারে 
বর্ধমানের কিছু অংশ, বীরভূম; বাঁকুড়া, পুরুলিয়! 
ও মেদিনীপুরের পশ্চিম অঞ্চল বেশ উপযুক্ত। 

গম ওঠার মর্মে টি-ভি প্রোগ্রাম ও 
অন্তান্য প্রচার মাধ্যমগুলির সাহায্যে বীজ 
ংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার 
সময় এসেছে । 
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পশ্চিমবঙ্গে গম চাষের প্রসারের একটি কারণ 
হুল, বোরো! ধানের তুলনায় গমে রোগ-পোকার 


উপজ্রব কম হয়। দ্বিতীয় আর একটি কারণ 
হল, কম জলেই গমের চাষ করা যায়। একটি 
হিসাব হল, প্রতি মিলিমিটার সেচের জল থেকে 
যেখানে গম পাওয়া যায় ১০ কিলো! সেখানে 
বোরো! চাল পাওয় যায় মাত্র ৩ কিলে!। 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা নিজেদের অভিজ্ঞত| থেকে 
এট! বুঝেছেন। তবু, পশ্চিমবঙ্গের এমন বহু 
জায়গায় এখনও বোরে! ধানের চাষ হয় যেসব 
জায়গায় অধিক ফলনশীল গমের চাষ করলেই 
সেচের জলের অধিকতর সদ্বাবহার হত । 
সেচের জলের অপচয় যথাসম্ভব বন্ধ করার 
দিকে লক্ষ্য রেখে কোথায় গমের চাষ হবে আর 
কোথায় বোরোর চাষ হবে ত! ভালভাবে বেঁধে 
দেওয়। দরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে যাতে এট! 
মেনে চলেন সেদিকে নজর রাখা দরকার। 


১৩৮৩ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বিষয়ে রাজ্যের বিভিন্ন 
অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে জোর প্রচার চালা- 
চ্ছেন। যেমন, হুগলী জেলায় কৃষি বিভাগের 
পক্ষ থেকে কৃষকদের সামনে একটি শ্লোগান 
তুলে ধর! হয়েছে । সেটি হল :--“অল্প বোরো! 
বেশি গম, অধিক লাভ; খরচ কম ৷” 
পশ্চিমবঙ্গে গম যদিও একটি প্রধান ফসলে 
পরিণত হচ্ছে তাহলেও গম সম্পর্কে গবেষণার 
উপর এই রাজ্যে যতটা জোর দেওয়া উচিত 
ছিল ততটা দেওয়! হচ্ছে না। ভারতীয় কৃষি 
গবেষণা পরিষদের ডিরেক্টর-জেনারেল ডঃ এম 
এস স্বামীনাথন আক্ষেপ করে বলেছেন, গম 
থেকে পশ্চিমবঙ্গের যে ১০০ কোটি টাকার বেশি 
বাড়তি আয় হচ্ছে তার খুব সামান্য অংশই এই 
ফসল সম্পর্কে গবেষণার বাবদ খরচ কর! হচ্ছে। 
মালদহে গম সম্পর্কে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করে সম্প্রতি সঠিক পদক্ষেপ কর! হয়েছে। 
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পশ্চিমবঙ্গে তিনটি মরশুমে ধান চাষ হয়_ 
আউশ, আমন ও বোরে।। আউশ মর্মে যে 
সব জাতের ধান চাষ হয় সেগুলি আলোক সংবে- 
দনশীল নয় (photo insensitive) । আমন 
মরস্থমের জাতগুলি আলোক সংবেদনশীল 
(photo sensitive) | উচ্চ ফলনশীল জাতের 
বেশীর ভাগ ধানই আলোক সংবেদনশীল নয়। 
এখন আমন মরস্ুমেও অনেক জায়গায় উচ্চ 
ফলনশীল জাতের ধানের চাষ হয়ে থাকে । এই 
কারণে এখন আউশ ও আমন ধানের চাষ ন! 
বলে প্রাক খরিফ ও খরিফ খন্দে ধানের চাষ 
বলাই সঙ্গত। সেইজন্য পশ্চিমবাংলায় যে 


আন Mag 
"চাষ 


ঞ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায় 


তিনটি মরসুমে ধানের চাষ হয় তাদের আউশ, 
আমন ও বোরোর বদলে যথাক্রমে প্রাকৃ-খরিফ 
খরিফ ও বোবে। খন্দ বল! হয়। 

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায় লক্ষ হেক্টর চাষযোগ 
জমির মধ্যে চুয়ান্ন লক্ষ হেক্টরে ধান চাষ হয় 
প্রাকৃ-খরিফ খন্দে প্রায় দশ লক্ষ, খরিফ খনে। 
প্রায় চল্লিশ লক্ষ ও বোরো! খন্দে প্রায় চার লক্ষ 
হেক্টর এর আওতায় পড়ে। গত পাঁচ বছণে 
প্রাকখরিফ খন্দে উচ্চ ফলনশীল জাতে; 
ধান চাষের আবাদ বেড়েছে" প্রায় আড়াই 
গুণ, বোরে! খন্দে প্রায় দ্বিগুণ কিন্ত খরিফ খনে 
কিছু বাড়েনি বললেই চলে। খরিফ খন্দে ধা 


ইল ৯. টি Beate ie tte cnt HMMS? a ss ৬-৭ 
ইকনমিক বোটানিষ্ট-১, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ধান্ত গবেষণ! কেন্দ্র চু' চূড়া, হুগলী । 
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> 


চাষের জমি বাড়াবার সম্ভ'বন! বিশেষ নেই । 
কারণ মোট চাষযোগ্য জমির প্রায় ৭৩ শতাংশ 


* জমিতে এবং মোট ধাঁন চাঁষের প্রায় ৭৫ শতাংশ 


জমিতে খরিফ খন্দে ধান চাষ হয়। সারা রাজ্যের 
গড় ফলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাকৃ-খরিফ খন্দে 
হেক্টরে ০৮ _*"৯ টন, খরিফ খন্দে ১'১--১'২ 
টন ও বোরে! খন্দে ৩'০ টন চাল উৎপন্ন হয়। 
গড় ফলনে বোরো! খন্দে অস্ভৃতপূর্ব সাফল্য 
অর্জন করলেও খরিফ খন্দে ফলন প্রায় বাড়েনি 
বললেই চলে। এর প্রাথমিক কারণ, খরিফ 


, খন্দে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান দশ শতাংশ 


জমির বেশী জমিতে কর! যায়নি, যেখানে বোরো 


৯ খুন্দে ৯৫ শতাংশেরও বেশী জমিতে কর! সম্ভবপর 


হয়েছে । গত বছর খরিফ খন্দে ১৭--১৮ 
শতাংশ জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান করে 
অনেক বেশী ফলন (৫২ লক্ষ টন ) পাওয়া সম্ভব- 
পর হয়েছে । খরিফ খন্দে জমি বাড়ানোর উপায় 
যখন নেই তখন হেক্টর প্রতি গড় ফলন না 
বাড়াতে পারলে খাছ সমস্তার সমাধান হওয়া 
সম্ভবপর নয়। হিসাব করে দেখা গেছে যে, 
_ প্রতি হেক্টরে আধ টন মাত্র চাল বেশী উৎপাদন 
করতে পারলে রাজ্যের খাদ্য সমস্যা অনেকটাই 
মিটে যায়। খরিফ খন্দে এই আধ টন ফলন 
বাড়ানোর বাধা অনেক । 

নিকাশী ব্যবস্থার সুযোগ ন! থাকায় এই রাজ্যে 
খরিফ খন্দে ধান জমির প্রায় ৭৫--৮০ শতাংশ 
জমিতে বর্ষার জল জমে থকে । জলের গভীরত! 
কোথাও ৫--১৫ সেঃমি, কোথাও বা ৪৫--৯০ 
সেঃমি। উচ্চ ফলনশীল বেঁটে জাতের ধান গাছের 


+ গঠন বা প্রকৃতি বেশী জল জমা জমির উপযুক্ত 


নয়। এ জাতের ধান গাছ এই রকম জমিতে 
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বেশী পাঁশকাঠি ছাড়তে পারে না। কাজেই 
ফলনও অনেক কমে যায়। ধান গাছে ফুল 
আসার ৪০--৪৫ দিন আগে থেকে ন্মর্যকিরণের 
প্রথরতার উপর ধানের ফলন অনেকটা নির্ভর 
করে। খরিফ খন্দে এই প্রখরতা অনেক কম 
থাকে। এছাড়া আবহাওয়া আর্জ ও গরম 
থাকায় রোগ পোকার উপদ্রব খুব বেশী হয়। 
দেশী লম্বা! জাতের ধান বহু যুগ ধরে এই রকম 
আবহাওয়ায় চাষ কর! হচ্ছে। এ সব জাতের 
ধান এই আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলেও 
এদের ফলন খুব কম এবং ঝড় জলে মাটিতে পড়ে 
যায়। এদের অনেক জাতে রোগ-পোকার 
উপদ্রব অপেক্ষাকৃত কম হলেও শারীরিক গঠনের 
জন্য এর! যতট! খাদ্ধবস্ত তৈরি করে তার বেশীর 
ভাগই পাতা ও কাণ্ড থেকে দীন! তৈরি কয়ার 
কাজে ব্যবহার করতে পারে না। এর ফলে এই 
সব জাতের ফলন বাড়াবার সম্ভাবন৷ খুবই কম। 
গবেষণায় দেখ! গেছে বাদশাভোগ জাতের লগ্ব। 
দেশী ধানের মেঘল। আবহাওয়াতেও খাচ্যবন্্ 
তৈরি করার খুব ভালে! ক্ষমত। আছে। কিন্ত 
এ খাছাবস্ত দানায় রূপান্তরিত করার ক্ষমত! কম 
থাকায় ফলন বাড়ানো কষ্টসাধা। গাছের প্রকৃতি 
যতক্ষণ পর্যন্ত ন! বংশান্ুক্রমিকভাবে ব্দলানে। 
যাচ্ছে ততক্ষণ তার ফলন বাড়ানোর বাধা থেকেই 
যাবে। 

পশ্চিমবঙ্গে মোট ধান জমির ৭৫ শতাংশ 
খরিফ খন্দে আবাদ হয়। এই জমিতে যদি 
প্রতি হেক্টরে মাত্র আধ টন বেশী চাল উৎপাদন 
কর! যায়, তাহলে এ রাজের খাছ সমস্থা প্রায় 
মিটেই যাঁয়। খরিফ খন্দে ধানের ফলন ন! 
বাড়বার কারণগুলি মোটামুটিভাবে আমর! জানি। 


৩৫ 
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এইসব বাধাগুলি দূর করার পথ যদি বার কর! 
ঘায় তা হলেই ফলন বাড়াবার পথে কোন 
অস্থবিধা থাকে না। ফলন বাড়াবার প্রথম 
এবং সহজতম পথ হল উপযুক্ত জাতের উচ্চ 
ফলনশীল ধানের আবাদ করা। খরিফ খন্দের 
উপযুক্ত ধানের জাতের যে সব প্রধান গুণাগুণ 
থাক! দরকার সেগুলি হোল ; 
ক) জল-জমে থাকা জমিতে ভালে! ফলন; 
খ) মাঝারি, মাঝারি নীচু, নীচু ও বেশী নীচু 
জমির চাহিদ। অনুসারে বিভিন্ন সময়ে ধান পাক1; 
গ) রোগ-পোক প্রতিরোধ ক্ষমতা ; 
ঘ) বেশী বয়সের চার! রুয়েও ভালো! ফলন। 
জম! জলের গভীরতা ও কতদিন জল জমে 
থাকে তার ভিত্তিতে খরিফ খন্দের ধান জমিকে 
মোটামুটিভাবে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এই 
সব জমিতে যেসব লম্বা! জাতের দেশী ধানের চাষ 
হয় তার কয়েকটির নাম দেওয়া! হোল £ 
১) মাঝারি উচু জমি-_বাদকলমকাটি-৬৫) 
র্ণকাটি 
২) মাঝারি জমি- কলমা-২২২১ নাইজারশাল; 
ঝিঙ্গাশাল, রঘুশাল 
৩) মাঝারি নীচু জমি--ভাসামাণিক, নাগর! ৪১/ 
১৪, ইন্দ্রশাল: দুধসর, 
পাটনাই-২৩, রূপশাল 
৪) নীচু জমি_তিলককাচারি, কুমডাগোড়, 
এন-মসি-৬৭৮ 
৫) বেশী নীচু জমি-_আছড়! ১০৮/১, ও. সি.- 
১৩৯৩, এন-সি-১২৮১ 
এই পাচ ধরণের জমিতে ৫ সে, মি, থেকে 
৯* সেমি, পর্যন্ত জল ৫০ থেকে ১৬* দিন পর্যন্ত 
জমে থাকে। 


চু চড়ার ধান্য গবেষণ! কেন্দ্র ছাড়াও, পুরু- 
লিয়! ( হাথওয়ার! ), বাঁকুড়া, গুসকর! (বর্ধমান ), 
গোসাব! ( সুন্দরবন, ২৪ পরগণ! ) ও কালিম্পং- 
এর ধান্য গবেষণ! কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন ধরণের 
গবেষণা চালানে| হচ্ছে ধানের ফলন বাড়ানোর 
উদ্দেশ্যে । 

গত পাঁচ বছরে কিছু কিছু নতুন জাতের ধান 
উৎপন্ন করাও হয়েছে। এ ছাড়া, ভারতের 
বিভিন্ন রাজা, সর্বভারতীয় ধান্য গবেষণ! সংস্থা ও 
কটকের ভারতীয় ধান্য গবেষণা সংস্থা থেকেও 
বহুশত জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে খরিফ 
খন্দে বিভিন্ন জমির জন্য কিছু ন! কিছু ধানের 
জাতের আবাদ কর! যেতে পারে যা সাধারণতঃ 
যে সব জাতের ধান চাঁষ করা হয় তাদের থেকে 
বেশী ফলন দিতে সক্ষম। 

প্রতি বছরই কিছু কিছু নতুন জাতেয় উচ্চ 
ফলনশীল ধান গবেষণাক্ষেত্রের কঠোর পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হতে পারছে। গবেষণাক্ষেত্রের পরীক্ষায় 
যে সব জাতের ধান উত্তীর্ণ হতে পারছে তার 
থেকে নির্বাচন করে কয়েকটি জাতের আবার 
পরীক্ষা! কর! হচ্ছে বিভিন্ন সরকারী কৃষি খামারে। 
এই প্রাক অন্ুমোদনপর্ষে যে সব জাত প্রথম 
শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারছে তার! আবার যাচ্ছে 
কৃষকদের মাঠে “মিনিকিট” পরীক্ষার জন্য । 
“মিনিকিট” পরীক্ষা থেকে তার! নিজেরাই বেছে 
নেন উপযুক্ত জাতের ধান। আজ আর তাদের 
“মিনিকিট” পরীক্ষার কথা বোঝাতে হয় ন|। 

এই বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষালন্ধ ফলাফলের 
ভিত্তিতে গত খরিফ খন্দে বিভিন্ন ধরণের জমির 
জন্য কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান কৃষি 
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বিভাগ থেকে অনুমোদন করা হয়েছিল। 
আগামী খরিফ মরস্্রমের জন্ত আরও কয়েকটি 
জাতের নাম যোগ করা হোল। এর কয়েকটি 


অবশ্য এখনও গতানুগতিক সব পরীক্ষা পর্যায়ের 


মধ্য দিয়ে আসেনি। কৃষকরা এইসব জাত 
থেকে তাদের মনোমত জাত বেছে নিতে 
পারবেন। 

১) মাঝারি উচু জমির জগ্ত__কাবেরী, রত্বা, 
পুসা-২-২১ (ঝলস! বা ব্রাস্ট-রোগ পীড়িত 
এলাকা! ছাড়! ), পলমণ-৫৭৯, জাই-ই-টি-৮৪৯ 
২২৩৩, ১৪৪৪, আই-আর-২৮১ ৩০, সি-এন-এম- 
২৫, [ আই-ই-টি-৮২৬/ ২২২২, ২৬৬২, ২৯১৪) 
৩১২৭? পুসা-৩৩-৩০ ] 

২) মাঝারি জমির জন্য-_আই-আর-৮;২৬, 
জয়া, জয়ন্তী, ইমপ্রুভড সোনা, ইমগ্রুভড সবর- 
মতী, আই-ই-টি-১১৩৬) [ আই-ই-টি-২৮৯৫ 
২২৯৫ ( ভানী ), সি-এন-বি-পি-২১৭ ] 

৩) মাঝারি নীচু জমির জম্য-_আই-আর- 
২০, ২২, বিজয়া, সি-এন-এম-৩১১ [ সি-এন-৪৪- 
৩৩, আই-ই-টি-২২৫৪ ] 

৪) নীচু জমির জন্য__পক্কজ; মাশুরী, সি- 
আর-১০১৪ 

৫) বেশী নীচু জমির জন্য_আই-আর- 
৪৪২-২-৫০॥ ৪৪২-২-৫৮, এন-সি-১২৮১, ও-সি- 
১৩৯৩ [গত খরিফ খন্দের ফলাফলের ভিত্তিতে 
আগামী খরিফ খন্দে অনুমোদন লাভ করছে। ] 

এতগুলি উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান বিভিন্ন 
ধরণের জমি ও এলাক! অনুযায়ী অনুমোদিত 
হলেও নীচু ও বেশী নীচু জমির জন্য মাত্র তিন 
চারটির বেশী ধানের ঞ্জাত পাওয়া যাচ্ছে না। 
বেশী নীহ জমির জগ্ত এন-সি-১২৮১ এবং ও-সি- 
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১৩৯৩ এই ছুটি দেশী লম্বা জাতের ধান অনুমোদন 
পাওয়ার কারণ এই ছুটি জাত বেশী নীচু জমিতে 
বেশী জলের চাপ সহা করতে পারে, সাধারণ 
মানের পরিচর্যায় ভালে। ফলন দেয়, রোগ 
পোকার উপড্রবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় কম এবং ৬০--৭৫ 
দিনের চার] রোয়! করলেও ফলনের বেশী ঘাটতি 
দেখা দেয় না। এ ছাড়া, এই ধরণের বেশী নীচু 
জমির জন্য আন্তর্জাতিক ধান্য গব্ষেণা সংস্থ! 
(ফিলিপাইনস ) থেকে উদ্ভুত ছুটি (আই-আর- 
৫০ ও আই-আর-৫৮ নামে যা! কৃষকদের কাছে 
পরিচিত ) জাতের ধান ছাড়! আর কোন জাতের 
ধান আজ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করেনি। এই ছুটি 
জাতের ধানেরও কয়েকটি দোষ আছে যে জন্য 
ব্যাপকভাবে এদের আবাদ করা শক্ত। এর! 
তাড়াতাড়ি পাকে, যার ফলে জমিতে জল জমে 
থাক! অবস্থায় ধানের শিষ কেটে নিতে হয়। 
বেশী নীচু জমির পক্ষে জলদি জাতের ধান উপ- 
যোগী নয়। তাছাড়া! এর! ঝলসা বা রাস্ট রোগে 
বিশেষভাবে আক্রান্ত হয়। 

খরিফ খন্দে নীচু এবং বেশী নীচু জমির জন্য 
উপযুক্ত জাতের ধান উৎপন্ন করার কাজে চু'চুড়! 
ধান্য গবেষণ! কেন্দ্র গত পাঁচ বছর ধরে বিশেষ 
দৃষ্টি রেখেছে। দেশী জাতের ধানের সঙ্গে 
বাইরের জাতের পর1গ-সংযোগ করে বহু সংকর 
জাতের উদ্ভাবন করাও হয়েছে । এদের শতশত 
বংশধর থেকে নির্বাচন করে কয়েকটি জাত এখন 
মাঠে বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষায় রাখ! হয়েছে। এ 
ছাড়া; পঙ্কজ এবং ও-সি-১৩৯৩-এর বীজকে রঞ্জন 
রশ্মি (এক্স-রে ) দিয়ে প্রভাবিত করে কয়েকটি 
নতুন জাত ( মিউটাণ্ট ) নির্বাচন করা হয়েছে। 
এদের কয়েকটির টুংরো৷ ভাইরাস বা কুটে রোগ 
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প্রতিরোধ ক্ষমত। আছে। এইসব জাতগুলি 
নিয়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো 
হচ্ছে । আশ! করা যায় কিছুদিনের মধ্যেই এই 
ধরণের জমির জন্য উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান 
পাওয়া যাবে। 

এই বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেওয়ার জন্য 
ফোর্ডফ।উপ্ডেসন ছু বছরের জন্য ৪'*৭ লক্ষ 
টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছেন। 
কাজ শুরু হয়ে গেছে। প্রথম পর্যায়ে চারজন 
গবেষককে আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা সংস্থায় 
(ফিলিপাইনস ) চার মাসের শিক্ষাক্রমে যোগ 
দিতে পাঠানে। হয়েছে। 

উপযুক্ত জাতের নির্বাচন ছাড়াও জমি তৈরি, 
সার প্রয়োগ, বীজতলার ও ফসলের পরিচর্যা, 
রোগ-পোঁকা দমনের উপযুক্ত বন্দোবস্ত; ঠিক 
সময়ে ফসল কাটা ও সঠিকভাবে গুদামজাত কর! 
__ এই সব কিছুরই ওপর নির্ভর করে ফলন। 
খরিফ খন্দে এইসব খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর 
বিশেষভাবে নজর দেওয়ার প্রয়োজন, কারণ এর 
যে কোন একটিকে অবহেল! করলে ফলন বেশী- 
রকম কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । ফসলের 
চাঁহিদ! অনুযায়ী সার ও সেচ দেওয়া) মাঠ থেকে 
জল বার করে দেওয়া, ওষুধ ছেটানে। দরকার । 
প্রয়োজন ভিত্তিক এই যে ব্যবহার এটাই কৃষক- 
দের এখন জান! সব থেকে বেশী দরকার। সার! 
রাজ্যের জন্য, এমনকি কোন বিশেষ এলাকার 
জন্যও এইসব পরিচর্যার নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ 
করা যায় না। সাধারণভাবে কতকগুলি নিয়ম 
মেনে চলতে হয়। ফসলের চেহার! ও চাহিদ! 
অনুযায়ী অন্যসব পরিচর্য। সময়মত করাটাই হোল 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ। 
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আমাদের রাজ্যের কৃষকর! যে প্রয়োজন 
ভিত্তিক পরিচর্যা করে ধানের ফলন অনেক বাড়াতে 
পারেন তার পরিচয় আমর! পেয়েছি অনেক 
ক্ষেত্রেই । বর্ধমান জেলায় “গলসি” প্রকল্পে 
বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে কৃষকর। দেখিয়েছেন 
যে খরিফ খন্দে উপযুক্ত উচ্চ ফলনশীল জাতের 
ধান ও প্রয়োজন-ভিত্তিক পরিচর্যার মাধ্যমে ফলন 
অনেক বাড়ানে| সম্ভব । উচ্চ ফলনশীল জাতের 
ধানের খরিফ খন্দে ব্যবহারের উপর জোর দিয়ে 
রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগ প্রায় ছুই লক্ষ 
“মিনিকিট” কৃষকদের বিতরণ করে যে উদ্দীপনার 
সৃষ্টি করতে পেরেছেন তার প্রতিফলন দেখ! 
গেছে গত খরিফ খন্দে আমন ধানের ফলনে য! 
আগের সব ফলনকে হার মানিয়েছে । 

রোগ ও পোকার উপদ্রব খরিফ খন্দে বেশী। 
কাজেই এই দিকে বিশেষ নজর দেওয়! দরকার । 
রোগের মধ্যে কুটে রোগ ( টুংরে! ভাইরাস ), 
ঝলস। রোগ, ধস! রোগ, গোড়া পচা৷ রোগ, ডট! 
পচ! রোগ ইত্যাদি। পোকার মধ্যে মাজর! 
পোক! ও ভেপু পোক! প্রধান। হিস্প৷ ও 
শ্যাম! পৌকাও ক্ষতিকর। শেষের পোকাটি 
কুটে রোগের বাহক। উচ্চ ফলনশীল অনেক- 
গুল জাতের ধানের মধ্যে এইসব একটি ব! 
একাধিক রোগ-পোকার প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। 
তবে পুরোপুরি প্রতিরোধক কোন জাতকেই বল! 
যায় না কারণ রোগগুলির প্রকৃতিগত তারতম্যের 
দরুন প্রতিটি মর্মে ব! জায়গায় রোগ প্রতি- 
বোধক জাতটি একই রকমের ফল দেয় না। 
পোকার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । 

কাজেই মোটামুটিভাবে যে জায়গায় যে রোগ 
ব। পোকার উপদ্রব বেশী সেই জায়গায় সেই রোগ 


ব। পোকার প্রতিরোধক জাতের ধান লাগানো! 
উচিত। অন্ততঃপক্ষে যে জাতে সেই রোগ ব! 
পোকার প্রতিরোধক ক্ষমতা নেই সেই জাতের 
ধান কখনই লাগানো উচিত নয়। যেমন, পাহাড়ী 
এলাকা, উত্তর বাংলার জেলাগুলি, পুরুলিয়া 
দক্ষিণ চবিবশ পরগণ! ইত্যাদি অঞ্চলে ঝলস! বা 
ব্লাস্ট রোগের উপজ্রব বেশী। এই অঞ্চলে পুসা- 
২-২১ আবাদ করা বিপজ্জনক। এর বদলে 
জাই-ই-টি-৮৪৯) পলমন-৫৭৯ ইত্যাদি জাতের 
ধান লাগানো উচিত। এইসব জাতেও যে এ 
রোগ লাগবায় সম্ভাবনা একেবারে নেই তা নয়। 
তার কারণ রোগের জীবাণুর প্রকৃতিগত তারতমা। 
তবে তার সম্ভাবন। অপেক্ষাকৃত কম। 
আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণ! সংস্থা! থেকে বল! 
হয়েছিল আই-আর-২৬ জাতের ব্রাউন প্লাণ্ট 
হুপার (বিঃ পি, এইচ) বা বাদামী শোষক 
পোক! প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে কিন্তু 
কেরালায় এই জাতটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল 
এ পোকার আক্রমণে । এই ধরণের নতুন নতুন 
সমস্ত৷ প্রায়ই দেখ! যাচ্ছে এবং বিশেষজ্ঞরা এই 
সব সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন। 
রোগ-পোকা প্রতিরোধের প্রথমেই চাই 


বন্ৃদ্ধর! £ বৈশাখ-জ্যোষ্ঠ £ ১৩৮৩ 


“পরিষ্ক'র চাষ” যার অর্থ মাঠ সব সময়ে পরিচ্ছন্ন 
রাখতে হবে, আগাছ! তুলে ফেলতে হবে শুধু 
মাঠ থেকে নয়, মাঠের আশপাশ থেকেও। ফসল 
কাটার পরেই গোড়া মাটিতে পুঁতে ফেলতে বা 
পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কারণ আগাছা ও গোড়া 
বহু ধরণের ক্ষতিকর রোগের জীবাণু ও পোকাকে 
আশ্রয় দেয় ও পুষ্ট করে। সময়মত ও প্রায়ো- 
জনমত সঠিক ওষুধ দিতে হবে তাদের দমনের 
জন্য । 

উচ্চ ফলনশীল গমের পথিকৃত নোবেল পুরক্কার 
প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক নরম্যান বোরলোগ বলেছেন 
“গাছেরাও কথ! বলে, তবে ত! খুবই অক্ফ,ট 
স্বরে। তাদের ছুঃখ-ছুর্দশ।; অভাব-অভিযোগ, 
আশা-আকাঙ্খার কথ! শুনতে পায় তারাই যার! 
সর্বক্ষণ তাদের কাছাকাছি থাকে ।” যে কৃষকর। 
মাঠে ফসলের কাছে থেকে তাদের যত্ন পরিচর্যা 
করেন তার! তাদের কথা নিশ্চয়ই শুনতে পান । 
সেইমত তীর! তাদের অভাব-অভিযোগ মেটাবার 
জন্য যদি প্রয়োজন ভিত্তিক ব্যবস্থা! নেন ত! হলে 
খরিফ খন্দেও ধানের ফলন বাড়ানো অসম্ভব নয়। 
বিশেষজ্ঞরা! আর কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীরা ত তাদের 
পাশে আছেনই। 


+ সামর্থ ও আত্মনির্ভরতার উৎস--কঠোর শ্রম 





আমাদের রাষ্ট্রপতি ১৯৭৫ সালের স্বাধীনতা 
দিবসের বেতার ভাষণে বলেছেন; বর্তমান জরুরী 
অবস্থায় ভারতে সবচেয়ে জরুরী বিষয় হচ্ছে 
ভূমিকে ক্ষয় ও বিপর্যয় থেকে বাঁচানো! । সর্বব- 
ভারতীয় ভূমি-সংরক্ষণ পর্ষদের অভিমত যে 
পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়স্তরত! 
আন! একমাত্র তখনই সম্ভব হবে, যখন অবক্ষয়িত 
জমিতে আমর! ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থা! সম্পূর্ণভাবে 
নিতে পারবে । বল! বাহুল্য; এর ফলে খাস 
উৎপাদন আশাতীতভাবে বেড়ে উঠবে। 

ভূমিক্ষয় বলতে বোঝায় জমির উপরিভাগের 
মাটির স্তরের নিঃসরণ বা অপসারণ । ভূ-প্রকৃতিতে 
‘নিঃসরণ’ ব! “অবক্ষয়? প্রক্রিয়া আবহমান কাল 
থেকে প্রতি নিয়তই চলছে। প্রকৃতির স্বাভাবিক 
ক্ষয়-পুরণ' প্রক্রিয়া ছার! আবার সেই অবক্ষয়- 
জনিত অবলুপ্তির পরিপুরণ হয়ে জমির ভারসাম্য 


ভূমি সংরক্ষণ আধিকারিক, বীরভূম-বর্ধমান, সিউড়ী । 








> প্রায় ঠিকই থাকছে। কিন্তু সমস্ত! দীড়াচ্ছে 


+ 
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তখনই যখন ‘নিঃসরণ’ বা ‘অবক্ষয়’ হচ্ছে কিন্ত 
ক্ষয়পূরণ’ হচ্ছে না। অথব| মৃত্তিকা অপসারণের 
হার শক্ষয়পূরণের হারের চেয়ে বেশি হচ্ছে। 
জমিতে যখন এই অবস্থা দেখ! দেয় তখনই বলা 
হয় ভূমিক্ষয় সুরু হয়েছে। 

মহাকালের আবর্তে প্রকৃতির বিভিন্ন ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের আদিম কঠিন 
শিলা! আজ স্তরে স্তরে পরিণত হয়েছে শস্ত- 
খাগ্য-সমৃদ্ধ মাটিতে । হিসাব করে দেখ! গেছে যে 
শঙ্-উৎপাদনের উপযোগী ১ ইঞ্চি পুরু মাটির স্তর 
তৈরি হতে অন্তত ৫** বছর লাগে। দ্রুত 
গতিতে বাঁধাহীনভাবে অবক্ষয় চলতে দিলে এই 
১ ইঞ্চি পুরু মাটির স্তর একদিনেই অপসারিত 
হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ শস্য উৎপাদনের 
প্রয়োজনীয় মূল বনিয়াদ যে মাটি, যা’ ৫০৯ 
বছরের তিল তিল সঞ্চয়ের ফলে তৈরি হয়েছে, 
ত!’ জমি থেকে ধুয়ে বের হয়ে, জমি অনুর্র্বর 
প্রান্তরে পরিণত হয়ে যায় একদিনের অবক্ষয়ের 
অঘটনে। বাধাহীন অবক্ষয় মানেই বিনাশ। 
ভুমিক্ষয় কে ঘটায় 

আমাদের দেশে শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রেই 
ভূমিক্ষয় হয় বৃষ্টিপাতের জলগ্রব|হে। বায়ু প্রবাহ, 
হিমবাহ ইত্যাদিও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে 
ভূমিক্ষয়ের কারণ। 
কিরূপ জমি ক্ষয়-প্রক্রিয়ার “শিকার, 

যে সব জমির অবস্থান উচু, অর্থাৎ বৃষ্টির পর 
যে সব জমির ওপর দিয়ে (জমির উচ্চতার জন্য ) 
জল-প্রবাহের ধার! মৃত্তিকাক্ষয়ী বিশেষ গতিবেগে 
নীচু দিকে প্রবাহিত হয় এবং যে সব জমির ওপর 


৪১ 
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গাছপাল। ব! সবুজের কোন আচ্ছাদন বা আবরণ 
নেই, অথবা যেসব জমিতে অল্প ব্যবধানে 
আইলের বাধা নেই এবং যে সব জমিতে চুন ও 
জৈব পদার্থের (যা! জমির মৃত্তিকা কণা-সমষ্টিকে 
একত্র আটকিয়ে রাখে) সঞ্চয় অল্প, প্রাথমিক 
পর্যায়ে সেই সব জমিতেই ভূমিক্ষয় দেখা দেয়। 
হ্য় 

বৃষ্টিপাতের সময় বৃষ্টির ফৌটাগুলি আবরণহীন 
জমিকে যখন একটা বিশেষ শক্তি নিয়ে ক্রমাগত 
আঘাত করতে থাকে, তখন জমির উপরিভাগের 
মৃত্তিক| কণাগুলি স্থানচ্যুত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে 
পরে। ভূমিক্ষয়ের সুরু এখানেই । 

শুকনে| মাটি প্রথমদিকে বৃষ্টির জল শুষে নেয়। 
জমির শুদ্ধতার তারতম্যের হেরফেরে, কমবেশী 
কিছু সময়ের মধ্যে যখন মাটির নীচের স্তর 
জলপূৰ্ণ বা! সংপৃক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ মাটি যখন 
আর জল শুষে নিতে পারে নাঃ তখন জমির ওপর 
সঞ্চিত জল একট! বিশেষ গতিবেগ নিয়ে জমির . 
ঢাল বরাবর প্রবাহিত হতে থাকে। জল প্রবাহের 
গতিবেগ নির্ভর করে-_জমির ঢালের প্রকার, 
বৃষ্টির তীব্রত। ও পরিমাণ এবং জমিতে জলের 
গতিবেগকে বাধ! দিতে পারে এমন কোনো বাধ, 
পুকুর অথবা! ভেষজ আবরণের বাধা-সমষ্টির 
উপর। বিভিন্ন ধরণের মৃত্তিকার উপর জলধারা 
তাবক্ষয় ক্ষমত! বিভিন্ন ধরণের । 

চলমান এই জলধারার সঙ্গে স্থানচু)ত 
মৃত্তিকা-কণা-রাশি ভাসতে ভাসতে জমির বাইরে 
চলে যায়। জলে দ্রবণীয় গাছের বিভিন্ন খাছ্যা- 
সম্ভারও তার সঙ্গে চলেযায়। 


ভূমিক্ষয়ের পর্যায় 


ভূমিঙ্ষয় প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে মৃত্তিকাঁকণা- 


বন্গুন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্য! 


রাশি জমির উপরিভাগ থেকে জলধারার সঙ্গে, 
একট! পাতল! চাদরের আতস্তরণের মত আলগা 
হয়ে ধীরে ধীরে বের হয়ে আসতে থাকে । একে 
‘বলা যেতে পারে আস্তরণ-নিঃসরণ প্রক্রিয়! ৷ 

একই জমিতে মাটির গঠন, গ্রথন ও মৌলিক 
উপাদান এবং শিলার উৎপত্তির বিভিন্নতার জন্য 
জমির এক অংশ অন্ত অংশের চেয়ে অধিক ভঙ্গুর 
হতে পারে। ওই সব অধিক ভঙ্গুর অংশে 
অবক্ষয় প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় অগভীর ক্ষত বা 
আনঙ্গুলের মত সরু আকা! বাঁক! নাল! । 

পরিশেষে অবক্ষয়ের শেষ ধাপে ওই সব সরু 
নাল। থেকে দ্রুত গতিতে ভূমিক্ষয় সুরু হয়। 
এবং এই সব অঙ্গুলি-নাল! পরিণত হয় গভীর 
খাদে (0911) ব। নহরে (Ravine) । 
ক্ষয়প্রক্রিয়ার আরেকটি দিক হচ্ছে, ক্ষয়- 


| Cs ts fr হু 


\ 


প্রাপ্ত-অপসারিত মাটির অবক্ষেপণ বা গচ্ছিত 
করণ । নিঃসরণের পর জলবাহিত মৃত্তিকা-কণা 
জলের গতিবেগ শাস্ত হতেই জলের নীচে 
থিতিয়ে জমে ওঠে। জল-প্রবাহ নীচু ও 
সমভূমিতে গতিবেগ হারিয়ে ক্রমেই স্থির হয়ে 
যায়। তখন ওই সব জমিতে এই পরিবাহিত 
মৃত্তিকা কণ! বা ‘পলি’, থিতানী বা তলানী 
হিসাবে পড়ে কিম্বা! নদীবাহিত হয়ে সাগরে 
যেয়েও পড়তে পারে। 
অবক্ষয় প্রক্রিয়া রোধে ভুমি সংরক্ষণ পদ্ধতি 
অবক্ষয় প্রক্রিয়! রোধে ভূমি সংরক্ষণ পদ্ধতি- 
গুলি মূলত স্বাভাবিক ‘ক্ষয়’ ও ‘ক্ষয়পূরণের’ সমত। 
রক্ষার প্রয়াসের পদ্ধতি । ভূমি সংরক্ষণের যে সব 
পদ্ধতি পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগ নিয়ে থাকেন; তা 
সংক্ষেপে মোটামুটি এই : 


(ক) জমিতে ভেষজ আচ্ছাদন দেওয়া: 
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ভূমিক্ষয়ের প্রথম ধাপ, অর্থাৎ জমিতে বৃষ্টির 
আঘাতে মাটির কণারাশির স্থানচুতি কখনও ঘটে 
নী যদি জমি ঘন পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষরাঁশি বা শস্য বা 
ভূণভূমিতে আচ্ছাদিত হয়ে থাকে । এ অবস্থায় 
বৃষ্টির ফোট! গাছের বা শস্তের পাতার উপর পড়ে 
তার ক্ষয় শক্তি ছাড়িয়ে ফেলে। তাই বনভূমি, 
তৃণভূমি ব! ঘন পত্রাচ্ছাদিত শশ্ক্ষেত্র ভূমিক্ষয় 
গুক্রিয়ায় কখনই ‘আক্রান্ত’ হয় না। 

(খ) জলের ক্ষয় সৃষ্টিকারী গতিবেগ রোধে 
সমেচ্চ ঢাল বাধ ইত্যাদি নির্মাণ £ অল্প ঢাল 
জমিতে ( প্রতি ১০* মিটার লম্বে ঢালের পতন 
১০ মিটার পর্যন্ত ) জলধারার বেগকে যদি জমির 
ঢাল বরাবর কিছুট! অন্তর অন্তর মাটির তৈরি 
সর্বোচ্চ ঢাল বাঁধ ( Contour Bund ) বা 
‘আইল’ দিয়ে বাগ মানানো যায় তাহলে সেই বাধে 
আবদ্ধ জলরাশিতে ভাসমান মৃত্তিকাকণাগুলি 
জলের বেগহীন অবস্থায় বাঁধের গায়ে থিতিয়ে 
জমিতেই তলানি হিসাবে পড়বে। অর্থাৎ 
ভাসমান মৃত্তিকারাশি সহজেই জমির বাইরে চলে 
যাবে ন। বাঁধের উচ্চত!, প্রস্থ ইত্যাদি অবশ্যই 
নির্ভর করবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও জমির 
গ্রথণের ওপর । 

জমির ঢাল যদি খুব বেশি হয় ( প্রতি ১০০ 
মিটার লম্বে ঢালের পতন যদি ১০ মিটারের বেশি 
হয়) তখন সেই ঢাল জমিকে কেটে একট। নিদিষ্ট 
হিসাব অনুযায়ী সিড়ির মত থাক থাক করে 
সাজানে| হয়, যাতে সেই জমির উপর দিয়ে 
প্রবাহিত জলধার! তার ক্ষয় স্থ্টিকারী গতিবেগ 
হারিয়ে ফেলে (Bench Terrace) | 

আবার অনেক সময় একট! বিস্তীর্ণ অঞ্চলের 
জল-প্রবাহকে নিযস্থণ করে, সেই জলকে একটি 


বনুদ্ধর| £ বৈশাখ-জৈষ্ঠ £ ১৩৮৩ 


নীচু জমি বা ডোবা বা জলাশয়ে ফেলে তার 
চারধারে একটি মোট! বাঁধ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। 
এই জল।শয়ে অপসারিত ভাসমান মাটি ব| পলি 
এসে ধীরে ধীরে জম! হয় (06911691001) tank 
or Farm ১0110) | এসব ক্ষেত্রে নীচু জমিগুলি 
ক্রমে পলিতে সমৃদ্ধ হয়ে উর্বর উচু জমিতে পরিণত 
হয়। এবং প্রথম অবস্থায় বাধের ফলে যে জল 
ওই জমিতে বর্ষাকালে জম! হয়ঃ তাতে প্রয়োজন- 
মত অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে জলাভাবের সময় 
জল-সেচও দেওয়া চলে । ্‌ 

পশ্চিমবঙ্গে, ভূমি সংরক্ষণ আধিকারিকর! 
এ রাজ্যে অধিক খাদ্য উৎপাদন কার্ধস্থচীতে 
দাঞ্জিলিং, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, বীরভূম, 
বর্ধমান, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বাকুড়া ইত্যাদি 
জেলায় ব্যাপকভাবে সমোচ্চ ঢাল বাঁধ তৈরি, থাক 
থাক করে মাটিকে বিন্যস্ত করে বাধ-জনিত-পুকুর 
ইত্যাদি তৈরির কাজ হাতে নিয়েছেন। 

(গ) জমিতে জৈব-সার, চুন, এটেল-মাটি 
ইত্যাদি দেওয়|: মাটির কণাগুলি জমিতে 
আলগাভাবে ন! থেকে বিভিন্ন আকৃতি ব1! ‘গঠন’ 
(Structure) ও গ্রহণের (Iexture) মাধ্যমে 
জমিতে স্তরে স্তরে সাজানো থাকে । আসলে 
জমির সঞ্চিত জৈব পদার্থ, চুন ও ধাতব উপাদানই 
জমির গঠন ও গ্রথণে সাহায্য করে। তাই জৈব 
সম্পদের সঞ্চয় যে জমিতে যত বেশি সে জমির 
অবক্ষয় তত কম। ক্ষয়িঞু মাটির সহজ ভঙ্গুরতা : 
দূর করার জঙম্য জৈব সার চুন ইত্যাদি দিতে হয়।, 
জৈব সারের বদলে সবুজ সারে উৎপাদন বাড়ে, 
মাটিতে মিশিয়ে দিলেও জৈব সারের মতই 
কাজ হয়। 

এ ছাড়া জমিতে উৎপাদিত ফসলের কাণ্ড ও 


বস্ুদ্ধর| £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্য! 


শিকড় জমির বাইরে উপড়ে ফেলে ন! দিয়ে 
জমিতেই মিশিয়ে দিলে জমির জৈব সম্পদের 
সঞ্চয় বাড়ে। 

চুনের ভূমিক! শুধু মাটির কণাকে আটকে 
রাখাই নয়, জমির অয্ঙ্থ কমিয়ে নিজেও গাছের 
খাগ্ হয়ে ওঠে। 

(ঘ) জমির চাষ ঠিকভাবে দেওয়া £ ঢালু 
জমিতে, জমির ঢাল বরাবর লাঙ্গল দেওয়া 
ভূমিক্ষয়কে উৎসাহিত করে। ঢালের আড়াআড়ি 
ব! লম্ব বরাবর লাঙ্গল চালালে; চাষ কর! জমির 
আলগ। মাটি, লাঙ্গল দ্বার! সৃষ্ট বাঁধের ঢেউ দিয়ে 
বৃষ্টির জলে সহজে ধুয়ে বাইরে চলে যেতে 
পারে না। খুব বেশি বৃষ্টির সময় উচু জমি চাষ 
কর! উচিত নয়। কারণ সে সময়ে চাষে আলগা 
কর! মাটি জলে ধুয়ে চলে যেতে পারে। 
অবক্ষয়িত জমিতে চাষ 

ভূমি-সংরক্ষণের শেষ কথ! কিন্তু মাটির সব 
গুণ।বলী বঞ্জায় রেখে অবক্ষয়িত জমি পুনরুদ্ধার 
করে ফসল উৎপাদন করা। 

ক্ষয়-প্রাপ্ত জমির সবোচ্চ অংশে স্থট্টি করতে 
হবে বনভূমি । তার নীচের জমিতে সম্ভব হলে 
সৃষ্টি করতে হবে তৃণভূমি। এবং তাঁর নীচের 
জমিতে চাষ করতে হবে কৃষিজ শস্তের ৷ ছোট ও 
মাঝারি কৃষকর! ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য বন 
বিভাগের অনুমোদিত দীর্ঘ-মেয়াদী বন্ত বৃক্ষ ন! 


লাগিয়ে, ফলের গাছ লাগালেও একই সুফল 
পাবেন। শুকনো ডাঙ্গ। জমিতে কুল, বেল; আতা; 
লেবু; বাতাবী, পেয়ারা, আম, জাম, কাজুবাদাম 
ইত্যাদি গাছ থেকে পাতা, কাঠ, ভূমি-সংরক্ষণের 
সুফল এবং স্বাদ ফলও পাওয়! যাবে। 

ল্যাটারাইট মৃত্তিকা অঞ্চলে, মেদিনীপুর 
ভূমি-সংরক্ষণ গবেষণা ক্ষেত্রে অল্প সময়ে ফলে 
এরকম উচ্চ ফলনশীল ধান যেমন পুসা-২-২১, 
আই-ই-টি ২২৩৩, কাবেরী, বালা, রত্বা ইত্যাদি 
জাতের ধান-_ শুধুমাত্র বৃষ্টির জলে চাষ করে 
একর প্রতি ৮ থেকে ১* কুইণ্টাল ধান ও 
৬ থেকে ৮ কুইণ্টাল খড় পাওয়া গেছে। ধান 
ছাড়! অড়হর, কলাই, তিল, মুগ, বরবটি, 
চীনাবাদাম ইত্যাদির ফলনও ভাল হয়েছে। 
এছাড়। ঢেড়স, মিষ্টিকুমড়া, করলা, শশা, লাউ, 
ঝিঙ্গ। ইত্যাদি সবজির ফলনও অবক্ষয়িত জমিতে 
ভূমি সংরক্ষণ কাজের পর অত্যন্ত ভাল হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগের পরিকল্পনা 

বিস্তারিত ও ব্যাপক ভূমি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে 
পঞ্চম যোজনায় পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগের 
অধিকর্তা একটি বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পন! কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে অর্থনৈতিক অনুমোদনের জন্ 
পেশ করেছেন। সেটি অনুমোদিত হয়ে এলে 
পশ্চিমবঙ্গে নতুন বিল্তাসে ভূমি সংরক্ষণের কাজ 
স্বর হবে বলে আশ! করা যায়। 
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ডালশস্ত ও তৈলবীজের ঘাটতি আমাদের 
এই রাজ্যে অনেকদিনের । অথচ এই ছুটি 
ফসলের প্রয়োজনীয়তার কথ! যে আমর! বুঝি না 


তানয়। কথায় বলি “ডাল ভাত’ অর্থাৎ 
বাঙ্গালীর খাদ্য ভাত বললেই ডাল কথাটাও 
সঙ্গে সঙ্গে এসে যায়। কথ! ছুটে। একে অন্যের 
সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আবার 
নিত্য নৈমিত্তিক প্রয়োজনের কণ! ভাবতে গেলেই 
ভাবি “ডাল; তেল, সুন'__অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজ- 
নীয় আর সব জিনিসের মধ্যে ডাল, তেল, নুন 
অগ্রীধিকার পায়। 


ইকোনমিক বোটানিষ্ট-২, বহরমপুর ৷ 


৪৫ 


আবহমান কাল ধরেই এই প্রয়োজনীয়তা 
উপলদ্ধি করে আস! হচ্ছে। অথচ এই রাজ্যে 
এই ছুটি ফসলের ঘাটতি ! খেটে খাওয়া মানুষদের 
কাছে ডাল ও ভাত এই দুটিই প্রধান খাদ্য 
কেননা বিজ্ঞানসম্মত সমতুল খাছ্ধের জোগাড় 
তারা করতে পারেন ন! । ডাল থেকেই প্রোটিনের 
চাহিদা, কিছু স্সেহজাতীয় পদার্থের চাহিদ। মেটে, 
আর শাক-সবজির মধ্যে থেকে মেটে খাছাগ্রাণ 
বা ভিটামিনের চাহিদা । তেল সবাই-ই সাধ্যমত 
যতটুকু পারেন খান, গাঁয়ে বা মাথায় মাখেন আর 
তা থেকেই খানিকটা চাহিদ! মিটে যায়। 


বন্ুন্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্যা 


এই ছুটি ফসলের প্রয়োজনীয়ত। উপলদ্ধি 
করেও কেন এই ঘাটতি ? কারণ বিশ্লেষণ করলে 
দেখ যায়, অধুনাকালের সেচ ও সার ব্যবস্থার 
প্রচলন হওয়ার আগে এই ছুটি ফসলের ঘাটতির 
কারণ ছিলে | অন্ুর্বর জমিতে নিতাস্ত অবহেলার 
সাথে এই ফসল ছুটির চাষ কর! হতে|। চাষব।স 
যাঁদের জীবিকা তীর! সাধারণতঃ ছুটি বিষয়ে 
লক্ষ্য দিয়ে থাকেন__ছুটি জাতের সংস্থান হবার 
জন্য চাষ ও কিছু আথিক সহায়তা হয় এমন 
ফসলের চাষ, যাতে গ্রামের মানুষের অর্থ নৈতিক 
সমস্যার কিছু সুরাহ! হয়। এই ছুই দিকে লক্ষ্য 
দিয়েই ডাল ও তৈলবীজ অবহেজিত। 

যত্ব নিয়ে চাষ না করলে কোন ফসলই 
অর্থকরী হতে পারে ন। অতীতে ধান চাষই 
বা কোন হিসেবে অর্থকরী ছিলে! ? অর্থকরী 
ফসল বলতে আলু, আখ, তুলো, পাট ইত্যাদি 
বোঝাঁতে।। আজকালও এইসব ফসলকেই 
অর্থকরী ফসল হিসেবে গণ্য করা হয়। আর 
সবুজ-বিপ্লবের মাধ্যমে এসেছে অন্ত একটি ফসল, 
গম, য। আগে অতি সীমিত জমিতে চাষ হতো । 
সবুজ-বিপ্লব দিয়েছে উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত 
য! কিনা অতীতের ধান চাষের মূল ধরেই নাড়। 
দিয়েছে । বস্তুতঃপক্ষে সবুজ বিপ্লব বলতে গম 
বিপ্লবই ঘটেছে । একট! সামগ্রিক এবং সত্যি- 
কারের কৃষি বিপ্লব এখনও ঠিকমতে। ঘটেনি । 

তাই ডালশস্ ও তৈলবীজ চাষে অতীতে 
(যে অবহেলার ভাব ছিলো। এখনও তাই-ই রয়ে 
গেছে। বরং অবহেলার ভাব বাড়বার আশঙ্ক।ই 
দেখ! দিয়েছে । কেনন! সেচের প্রসার হওয়ার 
সাথে সাথে স্বভাবতঃই গমের চাষ বাড়ছে । গত 


কয়েক বছরের হিসাব খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে 
পশ্চিমবঙ্গে গম চাষের আয়তন পাচ বছর আগে 
যা ছিলে! তা থেকে বেড়ে অন্ততঃ দ্বিগুণ হয়েছে। 
সার বা সেচের স্থব্যবস্থা যে জমিতেই পাওয়া 
সম্ভব হয়েছে সেখানেই গম চাষের প্রসার 
হয়েছে। তাহলে কি ডালশস্য ও তৈলবীজ চাষ 
আগের মতই অবহেলিত হবে ? এই ছুটি ফসল 
কি সবুজ বিপ্লবের অংশীদার হবে না? প্রশ্নগুলো! 
সকলের মনেই ঘোরাফেরা করে। 

খাদ্যের একট। আবশ্যিক উপাদান হিসাবে 
প্রোটিন না খেলে আমাদের হবে না। আর 
স্সেহ পদার্থ না খেলেও চলবে না। কিন্ত 
উৎপাদনে ঘাটতি থাকায় প্রতিবেশী রাজ্যের 
মুখাপেক্ষী থাকতে হচ্ছে আমাদের । বর্তমান 
বাজার দরে মাছ, মাংস ব| ডিম যথেষ্ট পরিমাণ 
খেয়ে যে প্রোটিনের অভাব পুরণ কর! যাবে সে 
আশা! সুদূর পরাহত। বাজার দরের দিকে লক্ষ্য 
রেখে হিসাব করলে দেখ! যাবে এক কিলো! 
প্রোটিন মাংসের.মধ্যে থেকে পেতে গেলে খরচ 
পড়বে ৬৪*৮৬ টাকা, মাছে ৪৫৪৫ টাক! আর 
দেই এক কিলো! প্রোটিনই ডালের মধ্যে থেকে 
নিতে গেলে খরচ পড়বে মাত্র ১৩'৬৩ টাকা । 

এ থেকেই বোঝা যায় খাছ্ে ডালের ভূমিক! 
কতট।। সেই রকম প্রাণীজাত স্সেহ পদার্থ, ঘি 
বা মাখনের মাধ্যমে পেতে গেলে এক কিলে। 
স্সেহ পদার্থের দাম পড়বে ২২৪৫ টাক! (ঘি) 
ব। ৩৬৬৬ টাক! ( মাখন ) আর সেই এক কিলে। 
স্লেহ পদার্থ তেল থেকে নিতে লাগবে ৫ থেকে 
৬ টার! । সাধারণ মানুষের অর্থ নৈতিক অবস্থ| 
চিন্তা করলেই খাগ্ে তেলের ভূমিকা যে 
কত গুরুত্বপূর্ণ ত সহজেই বোঝ! যাবে । 


6৬ 


ঘাটতি মেটানোর উপায় 

চাই এই ছুটি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। 
আয়তন ন! বাড়িয়ে যে যেকোনও ফসলের 
মোট উৎপাদন বাঁড়ানে সম্ভব তা নতুন করে 
বলবার ব| বোঝানোর প্রয়োজন নেই। উন্নত 
জাতের ব্যবহার? সার ও সেচের সমাক ব্যবহার 
ও সুষ্ঠুভাবে ফসলের চাষ করলেই এই ছুটি 
ফসলের মোট উৎপাদন বর্তমান হারের চেয়ে 
বেড়ে অন্ততঃ তিনগুণ হবে। অবশ্যই ফলন 


যতই বাঁড়ক না কেন মোট ঘাটতি মেটানো 


কখনই সম্ভব নয়, তবে অনেকাংশে কমিয়ে আন! 
সম্ভব ৷ 

বহরমপুর ডালশম্য ও তৈলবীজ গবেষণা 
কেন্দ্রে বহুদিন ধরে নান! রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
ফলে এই ছুটি ফসলের বেশ কয়েকটি উন্নত 
জাতের উদ্ভাবন হয়েছে, আর সেই সাথে ঠিক 
হয়েছে সুষ্ঠুভাবে চাষের উপায়। অন্যান্ত যে 
কোনও ফসলের মতই এই ছুটি ফসলের চাষে 
পাঁচটি অতি আবশ্যিক কথ! মনে রাখতে হবে। 

(১) উন্নত জাতের ব্যবহার 

(২) যথোপযুক্ত সারের ব্যবহার 

(৩) পর্যাপ্ত পরিমাণ সেচের ব্যবস্থা 

(৪) একর প্রতি পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছ রাখা 

(৫) রোগ ও পোকার হাত থেকে ফসল 
রক্ষা । 

প্রশ্ন জাগবে বর্তমানে নাইট্রোজেন ঘটিত 
সারের যখন অভাব তখন ডালজাতীয় ফসলের 
মত কম অর্থকরী ফসলে নাইট্রোজেন সার দিতে 
কৃষকদের মনে ছ্বিধার ভাব কি জাগবে ন? 
নিশ্চয়ই জাগবে । কিন্তু তারও প্রতিকার 
ব্যবস্থ! বিজ্ঞানীর! দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রকার 


বহুন্ধর। £ বৈশাখ-জোষ্ঠ £ ১৩৮৩ 


ডালশস্তের জন্য বিভিন্ন প্রকার জীবামুসার পাওয়া 
যায়। এই জীবানুসার কেবল যে এই ফসলকেই 
আহার জোগাবে তা নয়, পরের ফসলের জন্যও 
মাটিতে নাইট্রোজেন ছেড়ে দেবে। ডালজাতীয় 
ফসলে জীবানুসার ব্যবহার নাইট্রোজেন সারের 
ব্যবহার সাশ্রয় করার জন্য নয়_এই ফসলে এই 
সার অতি আবশ্যিক । 

তৈলবীজের ক্ষেত্রে অবশ্য নাইট্রোজেন ঘটিত 
সার প্রয়োজন, যদি উচ্চ ফলন কাম্য হয়। যেমন 
ধান, গম ব! পাটের ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ 
বাড়াতে পর্যাপ্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন সারের 
প্রয়োজন তেমনি তৈলবীজ চাষেও এই সারের 
একান্ত প্রয়োজনীয়তা । পরীক্ষা! করে দেখা গেছে 
এক একর গম চাষ করে যে লাভ কৃষকর গ্রত্যাশ। 
করেন, সমান পরিমাণ লাভ সরষে জাতীয় তৈলবীজ 
চাষ করেও কৃষকর! প্রত্যাশ! করতে পারেন। 
তাই বল। হয়ে থাকে ধার অন্ততঃ পাচ বিঘে গুম 
চাষের জমি আছে তিনি অন্ততঃ এক বিঘে জমিতে 
রাই-সরষের চাষ করুন। এতে যা ফলন তিনি 
পাবেন তাতে পাঁচজনের একটি সংসারে গড়ে 
সারাবছরে যা তেল লাগে তার চাহিদ1 মিটে 
যাবে। তেল কিনতে বাজারে ছুটতে হবে না। 
ডালশস্ত ও তৈলবীজের বিভিন্ন প্রকার উন্নত 
জাত, উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু তথ্য উপাদান 
পরের পাতায় দেওয়া হলে।। 

তৈলবীজের উৎপাদন বাড়াতে শুধুমাত্র রাই 
বা সরষের চাষ করলেই চলবে না। অন্যান্ত 
তৈলবীজ যেমন; তিল, বাদাম, সূর্যমুখী, কুসুম 
ইত্যাদি ফসলেরও চাষ বাড়াতে হবে। অবশ্যই 
জমির অবস্থান বুঝে ফসল নির্বাচন করতে 
হবে। 


৪৭ 


১ম-২য় সংখ্য! 


বন্ুদ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ ঃ 





৮৮ ১-৪€ ১৪ ৯ -০€ : ০৬ ৬ ৩০৯ |i ঢ় ৎ-৯ 

bl ০৫৭ ৪] ১৬ -০৬ এ শ a G bhjlla ৪১-৯] blbk 

৮৪ ৫-২৫ bh) ১০৩-০*€ | ঢ় & &48 82115, 
(14৬৯) 

ble AC-b< ৮৬৪] ০২-১৩৫ উ | [2 ১-9 

be 2¢-8¢ ৮] ০০-১৭ o¢ ৩৫ উ 81৯) ৪ ইউ ২$)1৬ ১৭৯] ই 

ble 4৫-%€ kh) ০৯-১৯€ 81৯১ ৪-ইত ২১11৬ ৮৮৯]  &ই% 

bie 8২-২২ [' ড় ঢ ও 4০€-৯] 

১৪ 4৫-৯€ ১৬] ১৯৫-০৪৫  — ৯ 4 Bb) ১৯-০উ ৪)1৬ ১৮-৯] 148১ 

ble ৯৩-*৩ উ ত-4 

৮৪ ₹- ৮৯) 24 -*4 ৮ উ ডী ৯৮-৯] ৪14৬ 

bit ০৩৭ ৮৪) oa 7১ ডা | ঢ় ১০৫-৯) 

bk © -4 ৮] ১৯ -*৭ — ac ৪ 2d)4-9 1১১15-১৪৬ ২৯] bk 

bls ০ ২-৭৫ ৮] ০১৯-০৪উ @ টা ডা ৮৯-৯] 

bk এ৫-৯৫ bh] ০৪২-১১১ — at ৭4 8)৬১*৩--4 1১৯1-1818 ১-৯] ৮৪৪ 

2৩ 2 28 
(৪) b&b ) (aj) 21 ৮৯৮) ( &)৬ ১৬৮) 
bled 21 tke ১1৮৯৬ ০1১] 5218 18205 5৪০৮ ৪৫৪ ৪১ 218 ৫৮ 1১4৯ 


0১৫ ৯৯৯) (৫৬ 6. ale akg ৮৪:১৮০৫) © 44৩ 


৪৮ 





চাঁধের কাজে বীজের গুরুত্ব প্রাগৈতিহাসিক 
কাল থেকে। বহু যুগ আগে আমাদের সুমহান 
যজুবেদে আৰ্য্য খষিদের প্রার্থনা করতে দেখ! 
যায়, “বীজগুলি যেন সজীব হয়” । পৃথিবীর সব 
দেশেই, বিশেষতঃ কৃষি-ভিত্তিক ভারতবর্ষে বীজের 
অপরিমেয় গুরুত্ব । বহু প্রাচীন কাল থেকেই 
আমাদের দেশের কৃষকর! ভাল জমির, স্বস্থ 
সতেজ শস্য থেকে বাছাই করে বীজ সংগ্রহ করে 
তা সংরক্ষণে ব্রতী হতেন। আজকের দিনে তা 
যথেষ্ট নয়। কারণ তা এখনও যুগোপযোগী ও 
পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে ওঠেনি। এই বিংশ 
শতাব্দিতে সব কিছুকেই সমসাময়িক বিজ্ঞান 
ভিত্তিক করবার প্রচেষ্টা চলছে। কৃষিতেও তাই। 

কৃষির মূল ভিত্তি হোল বীজ। তাই সে 


বীজ ও 
বীজের 


উ€পাচছন 


স্থভাষপ্রিয় ভট্টাচার্য 


ব্যাপারে আজ আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে 
পারি না। বস্তুত: আমর! বীজের ব্যাপারে, 
গুরুত্ব দেওয়! ও সে সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারাবাহিক চিন্তা 
খুব অল্প কাল থেকেই সুরু করেছি। অর্থাৎ 
১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে । এবং অন্যান্য দেশের 
তুলনায় এ বিষয়ে বেশ কিছুট! পিছিয়েই আছি 
আমর। 

আজকের দিনে এ কথ! সত্য যে বীজ কার্ধ- 
ক্রম হদি শিল্পভিত্তক ন| করা হয় তাহলে ভাল 
বীজের অভাব দূর করা এবং খাছ স্বয়স্তরত! 
লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। একমাত্র ভাল 
বীজ ব্যবহারেই ১০ শতাংশ খাগ্োৎপাদন 
বাড়ানে। যেতে পারে। 

বীজের শিল্পভিত্তিক কার্যক্রম মানেই এ 


মুখ্য বীজ পরীক্ষণ ও বীজ অনুমোদন আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 
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ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সংস্থার কথা ভাবতে হবে। 
চারিত্রিক বিশুদ্ধতাপূর্ণ উচ্চ মানের বীজ প্রজনন; 
পরিবহণ; পরিবর্ধন ও উৎপাদন; বিপণন ও বণ্টন 
করতে হলে এই সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম 
এবং তা রূপায়নে বিভিন্ন সংস্থার কথা চিন্ত! 
করতে হবে। 

এইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের বীজ হল গ্রজনন- 
কারীর বীজ ( Breeders 566৫ ), ফাউণ্ডেসন 
বীজ ( Foundation Seed ), অনুমোদিত 
বীজ ( Certified Seed ) ও বিশুদ্ধত। সনাক্তি- 
কৃত বীজ ( Truthfully Labaled Seed )। 
বীজের চারিত্রিক বিশ্ডদ্ধত| বজায় রেখে উচ্চ 
মানের বীজ তৈরি করতে হলে বীজ পরীক্ষা, 
বীজ অনুমোদন ও বীজ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলির 
মজবুত সংগঠনও অপরিহার্য 

ভাল বীজ তৈরি হলেই ত! কৃষকভাইদের 
কাছে সেই উচ্চ মানসম্পন্ন বিশুদ্ধ অবস্থায় শ্যায্য 
দরে যে সময়মত পৌঁছাৰে এমন কথ! বল! ষায় 
না। স্বার্থান্বেষী ও মুনাফালোভীদের চক্রান্তে 
তা বানচাল হয়ে ষাবার সম্ভাবনা অমূলক নয়। 
এর জন্য সরকারী, আধাসরকারী এবং বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন । এ সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে 
স্ুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য চাই একটি সবল ও সুষ্ঠু 
বীজ আইন। 

যদিও ১৯২৮ সালে রয়াল এগ্রি. কমিশন ভাল 
বীজের উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন, তবুও 
বিংশ শতাব্পীর ৫* দশকের আগে কেন্দ্রীয় বা 
রাজ্য সরকারের পক্ষে ভাল বীজের বিজ্ঞান 
ভিত্তিক উৎপাদন ও তার সুষ্ঠুভাবে বণ্টন সম্বন্ধে 
ধারাবাহিক চিন্ত! ও কাজ আরস্ত কর! সম্ভব হয়নি। 


এ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে গুটি কয়েক . 
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রাজ্যে ও কেন্দ্রে বীজ পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়। 
১৯৬১ সালে বীজ বর্ষ উদযাপন করে তা চিহ্নিত 
কর! হয়। ১৯৬৩ সালে জাতীয় বীজ নিগম 
সংস্থার ( National Seed Corporation ) 
পত্তন করা হয়। ১৯৬৮ সালে সীড রিভিউ 
টীম এবং ১৯৭১ সালে জাতীয় কৃষি কমিশন 
ভাল বীজের অভাব এবং ভাল বীজের উৎপাদন 
ও তার বণ্টন ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করে। যার ফলে বিশ্ব ব্যাঙ্কের 
সহায়তায় জাতীয় বীজ কার্যক্রম প্রকল্প ১৯৭৫ 
সাল থেকে বিরাট আকারে আরম্ভ কর! হয়েছে। 
এর রূপায়ণে বিশ্ব ব্যাঙ্ক সংস্থা থেকে অনেক 
টাকা খণ পাওয়া যাবে। 
“পশ্চিমবঙ্গে বীজ বিষয়ক কার্যক্রম” 

এই রাজ্যে অন্ত সব রাজ্যের সঙ্গে দ্বিতীয় 
পাঁচ সাল! পরিকল্পনার আওতায় সীড স্যাচুরেসন 
প্রকল্প চালু কর! হয়। যার ফলে ব্লক কৃষি খামার 
ও জেল! খামরগুলি করা হয়। খামারগুলিতৈ 
বিশুদ্ধ জাতের বীজ উৎপাদন করে এবং সেই বীজ 
প্রগতিশীল কৃষকদের দিয়ে পরিবর্ধন করে তা 
কৃষকদের মধো বিপণনের ব্যবস্থা কর! হয়। 
কিন্তু এ ব্যবস্থায় ভাল বীজের চাহিদা মেটাবাঁর 
স্বরাহা হয়নি। 

এর পর এলো! সবুজ বিপ্লব। উচ্চ ফলনশীল 
দেশী, বিদেশী ও সঙ্কর বীজ এলো। কৃষিতে 
একট বিরাট সম্ভাবনা ও বিপ্লবের সুচনা হলে! ! 
এই বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে ভাল উৎপাদনের 
কার্যক্রম তাল না! রাখতে পারায় এক করুণ 
অসহায়" অবস্থার সৃষ্টি হল। এই অবস্থাতে শুদ্ধ 
জাতের ও উচ্চ মানের বীজের অভাব চরম 
পায়ে পৌঁছ'ল। এক কেজি এই ধরণের বীজ 








যার দাম ৩ টাক! থেকে ৫ টাকার বেশী হওয়া 
উচিত নয়, তা বিক্রি হতে লাগল ৩০* টাকা 
থেকে ৫০* টাকায়। কালোবাজারী, মুনাফা- 
খোর ও নিয় মানের বীজে বাজার ভরে যেতে 
লাগল । যার ফলে সরকার নানাবিধ বীজ প্রকল্প 
রূপায়ণে সচেষ্ট হলেন এবং অচিরে এই সমস্াকে 
বেশ কিছুটা আয়ন্বাধীনেও আনলেন। ভাল 
বীজ উৎপাদনে যে সব সংস্থা ছিল তাদের সক্তিয় 
ও জোরদার কর! হোল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই 
সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন সংস্থার পত্তন কর! হল। 

প্রথমদিকে বীজের চারিত্রিক বিশুদ্ধতার কথ! 
বিশেষ চিত্ত! কর! হয়নি। যার ফলস্বরূপ শুধু 
বীজের উচ্চ মানের (ভৌতিক বিশুদ্ধতা_ চারিত্রিক 
বিশুদ্ধতা নয় ) প্রতিই আমাদের প্রয়াস সীমাবদ্ধ 
ছিল। ১৯৬৫ সালে আরো! ছুটি বীজ পরীক্ষণা- 
গার বর্ধমানে ও মালদহে স্থাপিত হল। টালিগঞ্জের 
বীজ পরীক্ষণাগার ছাড়াও বীজ পরীক্ষণের প্রসার 
ঘটে। কয়েকটি জেল! নিয়ে এই পরীক্ষণাগাঁর- 
গুলির সীমানা নির্ধারিত হলে!। বীজের 
অস্কুরোদগম ক্ষমতা, বিশুদ্ধতা (জাতের নয়), 
আর্ত, ছত্রাক ও পোকামাকড়ের আক্রমণ, 
সজীবতার সময় সীম! প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক প্রথায় 
নির্ধারণ করা হয় এইসব পরীক্ষণাগারে 

মনে রাখবেন এই পরীক্ষা! ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি 
দ্বারা বীজের মানের পরিমাপ করা সম্ভব । 
বীজের চারিত্রিক ( Genetical Purity ) 
বিশুদ্ধতা! রক্ষা! একমাত্র বীজ অনুমোদন সংস্থ! 
দ্বারাই সম্ভব । উচ্চ মানের ও শুদ্ধ জাতের বীজ 
উৎপাদনের পর তার শোধন বিপণন ও বণ্টনের 
সময় যাতে কারে! কোন অসাধুতা ও স্বার্থপর 
* প্রচেষ্টায় তা নিয় মানের বীজ না হয়ে যায় এবং 
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যাতে ভাল বীজ কৃষকদের হাতে পৌঁছায় তারুন্য 
বীজ নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রয়োজন । এই সমস্ত 
পর্যায়ের কার্যক্রম যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে 
তারজন্ত বীজ আইন ও বীজ বিষয়ক নিয়মাবলীর 
প্রয়োজন। এই আইন বীজ আইন ( ১৯৬৬ ) 
নামে প্রচলিত। 
আমাদের নিজন্ব কোনে! বীজ অনুমোদন 
সংস্থা ন! থাকায় জাতীয় বীজ নিগমকে ( Nএ- 
tional Seed 00700191107) বীজ উৎপাদন 
ও বীজ অনুমোদনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এই 
সংস্থা আমাদের রাজ্যে বীজ অনুমোদন কাজের 
প্রসারতায় বিশেষ সফল হতে পারেনি। রাজ্য 
সরকার নিজস্ব বীজ অনুমোদন সংস্থার কথা 
১৯৬৭ সাল থেকে চিন্তা করে এসেছে এবং সে 
হিসেবে কাজও এগিয়ে চলে। এই প্রকল্পের 
রূপায়ণ ১৯৭৫ সালে হয়। এবং সেই অনুসারে 
রাজ্যে বীজ পরীক্ষণ সংস্থার সাথে রাজা বীজ 
অনুমোদন (Seed Certification Agency) 
এবং বীজ নিয়ন্ত্রণ (Seed Regulatory Orga- 
nisation) সংস্থ। কর! হয়। শেষের এই হু 
স্থাকে প্রথম সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করে বীজ 
পরক্ষীণ, বীজ অনুমোদন এবং বীজ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা 
নাম দিয়ে মুখ্য বীজ পরীক্ষণ ও বীজ অনুমোদন 
আধিকারিকের তহ্াবধানে এই তিন সংস্থার কার্যক্রম 
অনুমোদিত গম বীজ কার্যক্রম দিয়ে সুরু কর! হয় 
১৯৭৫ সালে। এই বীজ উৎপাদনে শরিক 
হয়েছে জেল] ও ব্লক কৃষিখামারগুলি এবং ইন্দো- 
জার্মান শিক্ষণ প্রকল্প সংস্থার মাধ্যমে সংগঠিত 
কৃষকর!। খরিফ মরন্ুমে পাট এবং ধানেও এই 
কাৰ্যক্ৰম নেওয়! হচ্ছে। 
পরিশেষে বলে রাখি-ভাল বীজ উৎপাদনে 


বসুন্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্য! 


এবং তার সঠিক বিপণন ও সুষ্ঠু বণ্টন সম্বন্ধে 
সম্যক জ্ঞান অর্জন করার জন্তে নিয়লিখিত বিষয় 
ও সংস্থাগুলি সম্বন্ধে ধারাবাহিক অবহিতি 
প্রয়োজন, য| ক্রমশঃ প্রকাশ্য । বিষয় ও সংস্থা 
গুলি হল-_-১) জাতীয় বীজ কাৰ্যক্ৰম, ২) পশ্চিম- 
বঙ্গে ভাল বীজ উৎপাদনের সম্ভাবনা ও বর্তমান 
পরিস্থিতি, ৩) বীজ প্রজনন, পরিবর্ধন ও উৎপাদন, 
৪) বীজ শোধন (Processing ), ৫) বীজ 
পরীক্ষণ, বীজ অনুমোদন ও বীজ নিয়ন্ত্রণ, ৬) অন্থু- 
মোদিত বীজ উৎপাদন ও নিয়মাবলী, ৭) বীজ 
উৎপাদনে বেসরকারী সংস্থার গুরুত্ব ও দায়িত 
প্রভৃতি । এ ছাড় বীজ উৎপাদন এবং বীজের 


বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম জানতে হলে নিয়লিখিত 
ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। 

: ১। চীফ সীড টেপ্টিং ও সীড সা্টিফিকে- 
শন অফিসার অথব! সীড টেষ্টিং ও সীড সার্টিফি- 
শন অফিসার, ২৩৮ নেতাজী সুভাষ বসু রোড, 
কলিকাত।-৪* | 

২। সীড টেগ্টিং ও সীড সার্টিফিকেশন 
অফিসার, রীজিওনাল সীড টেষ্টিং ল্যাবরেটরী, 
ডিস্তিক্ট সীড ফার্ম, বর্ধমান । 

৩। সীড টেস্টিং ও সীড ফার্টিফিকেশন 
অফিসার; রীজিওনাল সীড টেস্টিং ল্যাবরেটরী; 
গোঁড় রোড, মালদহ। 


ফল 3 সবজী উৎপাদকদের জন্য আশাবাদস্বরপ 


জনুরাধ করতে বিৱৰণ পাঠান হয়। 
০৫৬ নিব 
হটিকালচারাল 


মটরটি,. বেগ, টোমাটো, পেঁপে, পেয়ারা, 

আম, আনারস, আদুর ও অন্যান্ট ফল এব: সবঙ্গীর জন 
মাানোকিকোর উপকারিতার প্রনাণস্থজপ 

বন্ধ দ্ধ গাছে। 


I] mey.8aker 


7 মে আাণ্ড বেকার (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ 


রিট” হোৱাই . কলকাত। . দা, টন্ধোৰ 


৫২ 





লক্ষে . মায়াত . নিষ্ট দিল্লী . পাটন। 





মহল তলহক্ষল্ে ওলি ব্রত ওক জল 


ভারত এবৎ জার্মান সরকারের মধো একটি চুক্তির মাধ্যমে সমগ্র ভারতবর্ষে একমাত্র 
পশ্চিমবঙ্গেই ১২টি জেলায় এই প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে । 

এই প্রকল্পের মুখ্য উঁদ্দেশ্যগুলি হচেছ $ 

& সামগ্রিকভাবে কষি উৎপাদন বৃদ্ধি, 

& প্রকল্প এলাকার জমির উর্বরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে উন্নত প্রথায় ক্লধিকাজ সম্বন্ধে 

প্রশিক্ষণ দেওয়া, 

€@ কুধি উপকরনের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে সাহায্য করা, এবং 

রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার সম্বন্ধে কষকদের অভিজ্ঞ করে তোলা ৷ 

বর্তমানে ২৪ পরগণা। (উত্তর ), হুগলী, মেদিনীপুর ( পূর্ব ), মেদিনীপুর ( পশ্চিম ), বাঁকুড়া, 
বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া. পুরুলিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুর এই ১২টি জেলায় 
মোট ১৪৪টি এলাকায়, প্রতি এলাকায় পাশাপাশি ১০টি করে গ্রাম নিয়ে এরই প্রকল্পের 
কাজ চলছে । | 

আপনারা এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে সুফল! (২.০ £ ২০ £ ০) দানা সার পাচ্ছেন, সেঙ সার 
ভারতীয় সার সংস্থার উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়। সার কারখানায় উৎপাদিত হবে । উক্ত 
কারখানার বাৎসরিক উৎপাদন লক্ষ্য ৩,৭৯,০০০ টন এবং এরই প্রাক প্রস্ততি হিসেবে এই শিক্ষামূলক 
প্রকল্প ৷ এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে সব কাজ হচেছ তা হলো 

(ক) গ্রাম ভিত্তিক নিবিড় কৃষি উন্নয়ন 

বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা যেমন সরকারী কৃষি বিভাগ, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যান্ত, এন, এস, পি, 
কীটনাশক ওঁষধ উৎপাদনকারী সংস্থ। ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে প্রতি এলাকার 
মুখ্য গ্রামর্টির সামগ্রিক রুষির উন্নতিতে সহায়তা করা ৷ 

(খ) এলাকাভিপ্তিক ব্যাপক কলি উন্নয়ন 

(১) রুষকদের জমিতে “মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগ” প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন ৷ 

(২) ক্ুষকদের জন্য প্রশিক্ষণমূলক অনুষ্ঠান ৷ 

(৩) উন্নত রুধি পদ্ধতির ব্যাপক প্রচার ৷ 

(8) কলুষকদের জমির মাটি বিনামুল্যে পরীক্ষা ও সার প্রয়োগের সুপারিশ ৷ 

(৫) সার ব্যবসায়ীগণের প্র শিক্ষণ । 


® ভারত - জার্মান মার প্রশিক্ষন গ্রক 


১২বি, রাসেল স্ট্রীট 
কলিকাতা - ৭০০০৭১ 


(উর + = - ৯৮ 





ক্রমবর্ধমান জনগণকে খাওয়ানোর জন্য 
পশ্চিমবঙ্গে খাছ্যোৎপাদন ক্রমাগতভাবে বাড়ান 
প্রয়োজন । বিভিন্ন ফসলের মোট উৎপাদন 
হু’ ভাবে বাড়ান যেতে পারে। একটি উপায় 
হলো আরও বেশী জমি চাষের আওতায় এনে, 


দ্বিতীয়টি হলে! বিঘাপ্রতি ব! একরপ্রতি ফসলের 


ফলন বাড়িয়ে । পশ্চিমবঙ্গের মোট জমি হ'ল 
২১১৭১০৮;৪৭৬ একর এবং চাযতুক্ত নীট জমি হ'ল 
১১৩৭১৭৫১০০০ একর। এ রাজ্যে অতি অল্প 
বাড়তি জমি চাষের আওতায় আনা সম্ভব__কারণ 
প্রায় শতকর। ৬৩ ভাগ জমি চাষতুক্ত রয়েছে। 
তাহলে দেখ! যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে উপরোক্ত 
ছু'টি পন্থার প্রথম পন্থাটি সম্ভব নয়। অতএব 
দ্বিতীয় পথটি অবলম্বন করে অর্থাৎ বিঘাপ্রতি ব! 
একর প্রতি ফসলের ফলনের হার বাড়িয়ে মোট 
উৎপাদন বাড়ান সম্ভব । 

একরপ্রতি ফলনের হার বাড়াতে উন্নত 
জাতের বীজ, সুষম সার, প্রয়োজনীয় সেচ, রোগ 
ও কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার উল্লেখষোগ্য। 

উন্নত বীজের কথায় এসে বলা যায় যে 
আমাদের দেশের উদ্িদ-প্রজনন বিজ্ঞানীদের 
কল্যানে গম ও ধানের অধিক ফলনশীল জাতের 
উদ্ভাবনের ফলে এ দু'টি ফসলের উৎপাদনের 
সম্ভতাবন। অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু কেবল 
অধিক ফলনশীল জাতের বীজ হ’লেই চলবে না, 
তার সঙ্গে চাই এদের প্রয়োজনীয় খাচ্ছের 
যোগান। বিভিন্ন ফসলের জন্য যোলটি মৌল 
পদার্থকে অত্যাবশ্যক বলে গণ্য করা হয়। এই 
যোলটি মৌল পদার্থের মধ্যে কাৰণ, হাইড্রোজেন, 


পাবলিসিটি শ্পেশিয়ালিস্ট, ইন্দো-জার্ধান সার সংস্থা । 


রাসায়নিক সার 
এবঃ পশ্চিমবঙ্গের 


কৃধিতে 


এর ভুম়িক। 


উৎপল প্র 


অক্সিজেন ছাড়! বাকী তেরটি মৌল উপাদান গাছ 
সংগ্রহ করে মাটি থেকে । এগুলি হলো নাইট্রো- 
জেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ- 
নেসিয়াম; সালফার, আয়রন? ম্যাঙ্গানিজ; জিঙ্ক; 
কপার, বোরোনঃ মলিবডেনাম ও ক্লোরিন। এই 
উন্ভিদখাগ্যগুলির যে কোন একটির অভাব ঘটলেই 
ফসলের বাঁড় বা ফলন ব্যাহত হয়। তাই 
মাটিতে এক হব! একাধিক উদ্চিদখাগ্ের ঘাটতি 
থাকলে রাসায়নিক সার প্রয়োগের দ্বার সে 
ঘাটতি পূরণ করতে হবে। 

অনেক ক্ষেত্রে হয়তো! জৈব সারের মাধ্যমেও 
ঘাটতি পূরণ করা যায়। তবে জৈব সারের 
যোগান চাহিদার তুলনায় অনেক কন হওয়ায় 
রাসায়নিক সারের মাধ্যমে চাহিদ৷ পূরণের কথ! 
ভাবতে হবে। 

পশ্চিমবাংল!র অধিকাংশ মাটিতেই নাইট্রো- 


জেনের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। ফসফরাস ও 
পটাসিয়ামের ঘাঁটতিও আজকাল পশ্চিমবাংলার 
বন মাটিতেই দেখ! যাচ্ছে। যে সব মাটিতে 
এখনও ফসফরাস ও পটাসিয়ামের ঘাটতি দেখা 
দেয়নি, সে সব মাটিতে শুধু লাইট্রোজেনঘটিত 
সার ক্রমাগতভাবে ব্যবহার করলে অদূর 
ভবিষ্যতে ফসফরাস ও পটাশিয়ামের ঘাটতি দেখ! 
দেবে। অধিক ফলনশীল জাতের ধান ও গম 
চাষের বেলায় এদ্িকটায় আরও বেশী নজর দিতে 
হবে। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের উদ্যোগে 
সরকারী খামার-ও কৃষকদের জমিতে এবং ভারতীয় 
সার সংস্থার উদভোগে কৃষকদের জমিতে অনেক 
পরীক্ষা! নিরীক্ষা! করে দেখ! গেছে যে ধানের বা 
গমের ফলন বাড়াতে হলে এবং জমির উর্বরতার 
মান বজায় রাখতে হলে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের 
সঙ্গে পরিমাণমত ফসফেট ও পটাঁশ সারের 
ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন। 

এই প্রসঙ্গে বল! যেতে পারে যে অধিক 
ফলনশীল বিভিন্ন জাতের ধান ও গম যেমন বেশী 
ফলন দেয়, তেমনি মাটি থেকে বিভিন্ন উদ্ভিদখাত- 
গুলিও বেশী পরিমাণে গ্রহণ করে। অধিক 
ফলনশীল জাতের বিভিন্ন ধান ও গমে বীজ 
বোন! থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত সময় কম লাগে। 
বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষ করে এক বছরে দুবার 
ধান ও একবার গমের চাষ করতে পারা যায়। 
এইভাবে একর প্রতি তঞ্জুল জাতীয় ফসলের 
উৎপাদন অনেক পরিমাণ বাড়ান যেতে পারে। 
কিন্তু এরকম নিবিড় চাষের ফলে মাটিতে উদ্টিদ- 
খাগ্ধগুলির পরিমাণ খুব তাড়াতাড়ি হ্রাস পায়। 

মাটি পরীক্ষা করে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও 


বসুন্ধরা £ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ £ ১৩৮৩ 


পটাসিয়ামের ঘাটতি ত মেটাতে হবেই, অন্তাম্বা 
অন্ুখাগ্ের ঘাটতি হলে সেগুলোও যথাযথভাবে 
পূরণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বল! যেতে পারে 
যে বিভিন্ন পরীক্ষা! নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে 
উন্নত চাষের বিভিন্ন উপকরণের সঙ্গে বিজ্ঞান- 
সম্মত উপায়ে সার ব্যবহার করলে কেবল সার 
ব্যবহারের জন্য শতকর! প্রায় ৪০ ভাগ ফলন 
বাড়ান যায়। 

সেচের কথায় এসে বল! যেতে পারেষে 
স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিম বাংলায় সেচ সেবিত 
এলাকা! প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। সেচ সেবিত 
এলাকার সঙ্গে অধিক ফলনশীল গম ও বোরো! 
ধান চাষের সরাসরি সম্পর্ক আছে। অধিক 
ফলনশীল গম চাষের বিভিন্ন সময়ে সেচ দিয়ে 
কিছু পরাক্ষ! নিরীক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে । দেখা 
গেছে যে অধিক ফলনশীল গম চাষের বিশেষ 
বিশেষ সময়ে চারটি সেচ দিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে 
ফলন বাড়ান যেতে পারে যদি সেচের সঙ্গে 
প্রয়োজনমত হারে উদ্ভিদখাছ্যের ব্যবহার কর! 
যায়। উদ্ভিদখা্য ছাড়া কেবল সেচ প্রয়োগে 
উল্লেখষোগ্যভাবে অধিক ফলনশীল গমের ফলন 


বাড়ান সম্ভব হয়নি । 
এই ক্ষুদ্র আলোচনা পশ্চিমবঙ্গে গম ও ধান 
চাষেই সীমিত রাখছি । কারণ খাদ্য সমস্যার 


সমাধানে ধান এবং গম বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের 
সর্বাপেক্ষ। প্রয়োজনীয় এবং উল্লেখযোগ্য ফসল। 
বস্তুত অধিক ফলনশীল জাতের ধান ও গম চাষ 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে এক নব যুগের স্চন! 
করেছে, এইসব বেটে, স্বল্পমেয়াদী এবং বেশী 
পরিমাণে সার গ্রহণ করে বেশী ফলন দেওয়ার 
ক্ষমতাসম্পন্ন অধিক ফলনশীল জাতের ধান 


বন্থুদ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্য! 


বছরের যে কোন সময়ে চাষ কর! যেতে পারে। 
এর ফলে নিবিড় শস্য পর্ধায় অবলম্বন করে একই 
পরিমাণ জমি থেকে অধিক ফলনশীল ধান ও 
গমের অনেক বেশী মোট ফলন পাওয়! যেতে 
পারে। 

গত এক দশকে পশ্চিমবঙ্গে গম চাষের 
এলাকা এবং গমের মোট ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে 
বেড়েছে। ১৯৬৬--৬৭ সালে ১,৩৬,৮০* একর 
জমিতে গম চাষ করে যেখানে ফলন হয়েছিল 
৪৫,৫০০ টন, ১৯৭৪--৭৫ সালে সেখানে 
১০১৪১১৮০০ একরে গম চাষ করে ৮,৩৬,৮০০ 
টন ফলন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে অধিক ফলনশীল 


সাল নাইট্রোজেন 
১৯৭০-৭১ ৪৬,৭০০ টন 
১৯৭১-৭২ ৫৫,৮০০ » 
১৯৭২-৭৩ ৫২,৪০০ » 
১৯৭৩-৭৪ ৫৪,০০০ » 
১৯৭৪-৭৫ ৮৪১০০০ » 


পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬০--৬১ সালে ব্যবহার 
হয়েছিল নাইট্রোজেন ৮০৩০ টন এবং ফসফরাস 
৩৩৫০ টন । তাহলে দেখ! যাচ্ছে ১৯৬০-৩১ 
সালের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪--৭৫ সালে নাইট্রো- 
জেনের ব্যবহার বেড়েছে দশ গুণের কিছু বেশী; 
ফসফরাসের বেড়েছে প্রায় সাত গুণ আর পট।- 
সিয়ামের ব্যবহার ১৯৬০-_-৬১ সালে যেখানে ছিল 


জাতের ধান ও গম চাষের প্রসারের কথ! 
আলোচন! করলে দেখা যাবে যে ১৯৭*---৭১ 
সালে যেখানে মোট অধিক ফলনশীল জাতের ধান 
ও গমের চাষ হয়েছিল ২১১৩১/৭*০ একর 
জমিতে, ১৯৭৪--৭৫ সালে সেখানে প্রায় 
৩১,৬৭,*০০ একর জমিতে অধিক ফলনশীল 
জাতের ধান ও গমের চাষ হয়েছে। অধিক 
ফলনশীল জাতের ধান ও গম চাষের সঙ্গে 
রাসায়নিক সার ব্যবহারের সরাসরি সম্পর্ক 
রয়েছে। গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে তিনটি 
প্রধান উদ্ভিদখাছা যথা নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও 


পটাসিয়াম ব্যবহারের খতিয়ান নিম্নরূপ । 
ফসফরাস পটাসিয়াম 
১২,৪০০ টন ১৩)৮০৩ টন 
১৭৫০৩ % ২২১০৯০ » 
১৬,৪০০ » ২৩,২০০ % 
১৮,৪০০ » ২৬,১৯০৩ » 
২১,০০০ » ২১১০০০ » 


নগন্য, ১৯৭৪-৭৫ সালে ত! হয়েছে ২১০০০ টন। 

অধিক ফলনশীল জাতের ধান ও গমের চাষ 
এবং চাষের নিবিড়তার দিক থেকে বিচার করলে 
দেখ! যাবে যে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অগ্রনী রাজ্য- 
গুলির অন্যতম । এরজন্য রাসায়নিক সারের 
ভূমিকা অনস্বীকার্য । বাড়তি সেচ ব্যবস্থা! এবং 
রোগ ও পোকা দমন অবশ্যই এতে সহায়ক হয়েছে। 


৫৬ 
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ধানের নতুন কীটশক্র বাদামী শোষক পোকা বোরো ধানে দেখা যায়। এই শোষক পোকা গাছের 
গোড়ার দিকে থাকে ও গাছের রস চুষে খায়। এদের বংশ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে বলে অল্প সময়ের 
মধ্যে আক্রমণের প্রকোপ বেড়ে যায়। নিয়মিত ভাবে ক্ষেত পরিদর্শন করার সময়ে গাছের গোড়ার 
দিকে লক্ষ্য রাখুন । প্রতি গাছে এই পোকা ২-৪টি দেখলেই এখানে বলা যে কোন একটি ওষুধ গাছের 
গোড়ার দিকে ভালভাবে ছেটান । গাছের বিয়ান বা পাশকাঠি ছাড়ার পর এক একর জমিতে এভাবে 
স্প্রে করার জন্য ৩০০ লিটার প্র দরকার হয় । 
ক্ষেতে ছিপছিপে জল থাকলে দানাদার 
ওষুধ ফিউরাডন ৩ জি প্রতি একরে 
৭ কেজি হারে বা সেভিডল 88৪8 
প্রতি একরে ১০ কেজি হারে ছড়ালেও 
এই পোকা দমন করা যাবে। 


ওষ্ধের নাম প্রতি দশ লিটার জলে 
ওষুধের পরিমাণ 


ক) ডিম্েক্রন ১০০% ৫ মিলি 


খ) ম্যালাথিয়ন ৫০৭০ ২০ মিলি 
8 9 
গ) নুভাক্রুন ৪০% ১০ মিলি পশ্চিমবঙ্গ কৃষি 


ঘ) সেডিন ৫০০০ ২৫ গ্রাস তথ্য সংস্থা! কর্তৃক প্রচারিত 








বিজ্ঞান-প্রধান এ যুগে প্রায় সব 
তি! সেদিক থেকে প্রচার ‘oa 
কালে একট! বড়দিক। যে কোনে! 
বা অকেজোকে ভেঙে ফেলে কালানুগ 
এবং প্রয়োজনীয় কল্যাণকে প্রতিষ্ঠা দিতে 
প্রচার বিজ্ঞান নান। আঙ্গিকে জনমানস তৈরি 
করে থাকে। এবং প্রস্তুত জনমানসে নতুনের 
oe CE 
হয়। ৰাঞ্ছিতের, কল্যাণের ও সত্যের 
প্রতিষ্ঠাবেদী তৈরি করে প্রচার বিজ্ঞান। এ 
সত্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও । যে কোনে৷ উৎপাদন 
বাড়িয়ে তুলতে, সম্পদের বিপণন বাড়িয়ে তুলতে 





৫৮ 


বন্থুন্ধর| £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ :ন-২য় সংখা! 


প্রচারের ভূমিক! বিরাট । জনসাধারণের সঙ্গে 
য'দ কোনো ভাবসত্য ব! বস্তু সতোর গ্রহণ ব! 
বর্জনের নীতির সম্পর্ক থাকে, কৃষি বা শিল্প ব! 
অন্ত কোনো উৎপাদনের সম্পর্ক থাকে, উৎপন্ন 
সম্পদ ভোগের বা তা থেকে বঞ্চনার কোনে! 
সম্পর্ক থাকে, তাহলে প্রচার বিজ্ঞনেরও সেই 
সেই ক্ষেত্রে অনিবার্য দায়িত্ব ব! ভূমিক! স্বীকার্য। 
কেননা, প্রচার বিজ্ঞ/ন জনমানস নিয়ে কাজ 
করে। প্রচার বিজ্ঞ।নের সার্থক প্রয়োগই সমৃদ্ধির 
অন্যতম উৎস৷ 
যে কোনে! সংস্থার কোনে একটি পরিবহন] 
ংস্থার প্রশ'সন যন্ত্র গ্রহণ করে। প্রশাসনের 
একটি অঙ্গ প্রচার যন্ত্র । প্রশাসনের মৌল উদেশ্য 
অনুযায়ী প্রচার যন্ত্র প্রশাসনের অনুকূলে কাজ 
করে। বিচিত্র ও ব্যাপক কার্ধস্ণচীর মাধামে 
প্রচার বিভাগ কর্মীকে সংহত করে; উৎসাহিত 
করে, মানসিকতা তৈরি করে, কর্মীকে উদ্দিষ্ট পথে 
টেনে আনে, উদ্দিষ্ট বস্তু বা পথ বা মত গ্রহণে 
প্রস্তুত করে; উৎপাদন বৃদ্ধি করে; সমৃদ্ধির পথে 
বাধা দূর করে; সমৃদ্ধির অমুকূলে সহায়ক সম্পদ 
সৃষ্টি করার প্রয়োজনকে তুলে ধরে এবং এভাবে 
মৌল পরিকল্পনাকে সফল করে তোলে । বলা যায়, 
পরিকল্পন! প্রণয়নকারী, রূপায়ণকারী প্রশাসন, 
কর্মী এবং ফলভোগকারী জনসাধারণের মধ্যে 
প্রচার বিভাগ একটি সহজ ও স্বাভাবিক যোগস্ত্র । 
পশ্চিমবাংলার কৃষি সমৃদ্ধি প্রসঙ্গে প্রচার 
শাখার ভূমিকাই এখানে আলোচন! করছি। 
তার আগে কৃষি ব্যাপারে রাজ্য সরকারের মৌল 
উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, বক্তব্য ইত্যাদির কিঞ্চিৎ 
উল্লেখ প্রয়োজন । কেন্দ্রীয় যোজনায় প্রথমভাগে 
হয়ত শিল্পই কৃষির চেয়ে একটু বেশি গুরুত্ব পেয়ছে। 
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তাই স্বাধীনত| পাবার পরেই স্বাভাবিকভাবেই 
পশ্চিমবঙ্গ কৃষি উন্নয়নে সম্ভাবনাময় ও বড়সড় 
প্রকল্পে পরিকল্পে হাত দিতে পারেনি বা কৃষি 
ভাবনায় মন দিতে পারেনি । ফলে কিছু সময় হয়ত 
এমনভাবেই খরচ হয়েছে, যখন কৃষি উন্নয়ন 
মূল ভাবনার বিষয় নয়। কিন্তু ক্রমেই পরবর্তী 
যোজনায় গুরুত্ব পেল কৃষি। অগ্থান্ত রাজ্যের 
মতে! এ রাজোর কৃষি ধমনীতেও অন্থুপ্রেরণা ও 
উদ্চমের জোয়ার বইল। এ রাজ্যের খান্ধোতপাদন 
বাড়িয়ে রাজাকে খাগ্ঠে স্বয়স্তর করে তোলার 
লক্ষো শরসংযে।জন করল পশ্চিমবঙ্গ । তৈরি 
হতে লাগল নানা পরিকল্পনা, প্রকল্প, কার্যসবচী, 
বিশেষ কর্মসূচী ইতাদি । এলে! নবীন উদ্দীপনা । 
সৃষ্টি হতে লাগল নান! বাঁধ, জলাধার, সেচ 
প্রকল্প, সার কারখান1» যন্ত্রনির্মাণ কারখানা, 
গবেষণা কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি । 

কিন্তু সঙ্গতভাবেই এই নবীন উদ্দীপনার 
পরিমাণ, যতট! সরকারের, ততট! স্বাভাবিক- 
ভাবেই হঠাৎ করে কৃষি উৎপাদনের প্রধান শরিক 
কৃষকদের হয়ে উঠল ন1। উঠল না এ কারণেই 
যে, গতান্ুগতিকভাবে নিজেদের জমিতে কায়- 
ক্লেশে নিছক ক্ষুল্লিবৃত্তির জন্যে ধামাধর! চাষ কর! 
ছাড়া, আর কোনো, বড় উদ্দেশ্য, মহৎ আদর্শ, 
দেশের প্রয়োজন, নতুনতর বৃহত্তর কৃষি সুযোগ, 
নতুনতর বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞত| ইত্যাদির সঙ্গে 
কৃষকদের একটুও পরিচয় ছিল ন|। যুগ প্রবাহিত 
অন্ধকারে বসতির ফলে কোনো আশ! উদ্দীপনার 
আলোকিত ছবির কথ! ভাব! সে সময় কৃষকদের 
কাছে অনৰ্থকই প্রায় । বাপ ঠাকুর্দার আমলের 
চলতি ধানের আমন, খানিক আউশ, বৃষ্টির জল 
এবং ক্রমে খণ যন্ত্রণায় দেউলে হয়ে যাবার 


বন্ুদ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্য! 


ব্যাপক ব্যাধিতে ওর! তখন রুগ্ন । ওর! অপ্রস্তুত 
কিছু বুঝতে, শুনতে, গ্রহণ করতে। রাজ্যে গমের 
উৎপাদন ব| বোরো কোনোটাই বলার মতে! 
ছিল ন! একদ।। জমি সবই প্রায় এক ফসলী, 
অল্প কিছু দো-ফসলী । বিশাল এলাকা পোড়ে । 
ভূমিক্ষয় দুর্বার। উন্নত জাতের শস্যের জন্ম 
হয়নি। সেচ বলতে ‘আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে’ 
গানের ছলনায় আকাশমুখী কৃষকের মেঘ সন্ধান। 

ঠিক এ অবস্থাকে কৃষির প্রসঙ্গে একট! 
দেউলিয়া! চিত্র বল! যায়। এবং এই অবস্থ। 
থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গকে খাছ 
্বয়ন্তর করার এক স্বর্গীয় সফলতায় অবিশ্বাস্য 
অথচ সত্য প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছে । যা বলছিলাম, 





ক্ষেতে কৃষকের ইন্টারভূট নেয়! হচ্ছে 
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ঠিক সেই অবস্থাতেই এ রাজ্যে বড় দরকার 
হোল কৃষক মানসিকত! দ্রুত গড়ে তে|লার। তা 
নইলে ওদের কাছে বৃহৎ সেচ প্রকল্প অর্থহীন, 
অধিক ফলনশীল জাত অর্থহীন, রাসাহনিক সার 
অর্থহীন, বিজ্ঞানিক চাষ প্রথ! এবং যাবতীয় নতুন 
নতুন মূল্যবান বক্তব্য অর্থহীন-__ সম্পূর্ণ অর্থহীন। 
অন্ঞতায়, সঙ্কোচে, উদাসীনতায় ওর! সব কিছুকে 
ফিরিয়ে দেবে। অভ্যাস এবং অজ্ঞতায় ওর! 
অন্ধ। তাই ওদের রুচি, অভ্যাস, বিচারবোধ, 
ঝোঁক ইত্যাদি ভেঙে ফেলে নতুন করে নিজেদের 
উদ্দেশ্যের ছাচে ফেলে তৈরি করার জঙ্ে প্রচার 
বিভাগকে কৃষক-মন নিয়ে নিবিড়ভাবে কাজ 
করতে হয়েছে। কৃষির মৌলিক সাফল্যের জন্তে 





তথা চিত্র দেখালে হচ্ছে গ্রানে 


বন্ুদ্ধর! £ বৈশাখ জৈোষ্ঠ £ ১৩৮৩ 


বৈজ্ঞানিক গবেষণা, প্রযুক্তিগত কাজ, সেচ মুখপত্র “বসুদ্ধরা'র। আরেকটি শক্তিশালী মাধ্যম 
সিনেমা ইউনিট । কৃষি বিষয়ক নানা তথ্য চিত্রের 


বিজ্ঞানের অবদান, সার সম্ভার ইত্যাদি সূত্রগুলে! 
উল্লেখ্য । কিন্তু যাবতীয় সম্পদই কৃষকের মাধ্যমে 
মাঠে ফসল হয়ে ওঠে। তাই কৃষকের কাছেই 
শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত খেল]। এবং সেই কৃষককে 
তথ্যে, নির্দেশে, উপদেশে নানাভাবে অভিজ্ঞ ও 
উৎসাহী করে তোলার ভূমিক! নিয়ে প্রচার বিভাগ 
কৃষি উৎপাদনে অভাবনীয় সমৃদ্ধি আনতে আত্ম- 
নিয়োগ করেছে। রাজ্য কৃষির যতদূর উৎকর্ষ, 
তার শরিকী ভাগে পরিকল্পনা, প্রশাসন, গবেষণা, 
প্রযুক্তিবিস্তা, সেচ ভাবনা? সম্প্রসারণ শাখা, 
গ্রামসেবক; কৃষক এবং কৃষি মজুর প্রমুখ সবাই 
দাবীদার। এবং কৃষির অভাবনীয় সমৃদ্ধিতে 
অনস্বীকার্য আরেকটি উজ্জল ভূমিকা, তা হচ্ছে 
প্রচার বা তথ্য সংস্থার । 

রাজ্যের বিশাল কৃষক সমাজকে প্রচার শাখ! 
জাগিয়েছে, গ্রহণ করিয়েছে নতুনকে ৷ বৈজ্ঞানিক 
প্রথায় কোন শস্ত কখন কিভাবে লাগাতে হবে, 
শস্তপর্ধায় কি হবে কোন এলাকায় কোন অবস্থায়, 
সার মাত্র! কি কখন কিভাবে, রাসায়নিকের বিকল্প 
সার কি কতট! কখন, সেচের উৎস কোথায় কি 
আছে, বা কি হওয়া উচিত, তার অর্থগত 
আহ্থকৃল্য কিভাবে পাওয়! যাবে, জলের ব্যবহার 
কেমন হবে, সরকারী অমুদান, ব্যাঙ্ক খণ কিভাবে 
পাওয়। যায়; ইত্যাদি নান! বিষয়ে নির্দেশ উপদেশে 
তৎপর কৃষি প্রচার শাখ।। 

এই ব্রতে প্রচার শাখার মাধ্যম বিবিধ। 
প্রচারপত্র, পুস্তিকা, বুলেটিন, কুষিপত্রিক।, 
পোষ্টার, হোডিং, প্রদর্শনী, প্রেসপা্টি, বেতার, 
টেলিভিসন; সেমিনার ইত্যাদি ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে 
একটি উল্লেখযোগ্য এবং বলিষ্ঠ ভূমিক! বিভাগীয় 


মাধ্যমে কৃষকদের অভিজ্ঞতা, নির্দেশ, উপদেশ 
ও কর্তব্যের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ইংগিত দেওয়া 
হয়ে থাকে। যার ফলে কৃষকরা সরাসরি উদ্ধদ্ধ 
হয়, উৎসাহিত হয়। প্রেসপার্টি এ ব্যাপারে 
যথেষ্ট কার্ধকরী। রাজ্যের অগ্রণী ও বলিষ্ঠ 
সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সরেজমিনে অঞ্চলের 
কৃষিকৃতিত্ব, উদ্দেশ্য, বক্তব্য, লক্ষ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল করে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ত৷ 
প্রচার কর! হয়; কৃষকদের বক্তব্য সমস্তা, প্রস্তাব 
প্রচার করা হয়। রেডিওর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় 
সরকারের সহযোগিতায় রাজ্য কৃষি তথ্য সংস্থার 
প্রয়োজনীয় প্রচারের কার্যসথচীও রয়েছে । রাজ্য 
কৃষি তথ্য সংস্থ! উল্লিখিত মাধ্যমগুলোর সাহায্যে 
নিষ্ঠাপূর্ণ ও গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে 
চলেছে। 

“বন্ুন্ধর।' প্রসঙ্গে বিশেষ করে বল! যায়ঃ 
পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে ব্লকে রকে এই কৃষি 
পত্রিকা কৃষকের সাক্ষাৎকার, কৃষি সমাচার, 
জেলার রিপোট গবেষণামূলক রচনা, সময়ান্থুগ 
চাষ কর্তব্য, কৃষি সমস্যা ও সমাধানের পথ, খবরা- 
খবর, গ্রামীণ অর্থনীতি, গ্রামীণ মহিলার কর্তব্য 
ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোকপাত করে থাকে। 
প্রায় ২৭ বছরের এই পত্রিকা বহু আগে মূল 
প্রচার বিভাগ থেকেই প্রকাশিত হোত । ১৯৬৪- 
৬৫ সালে এটি কৃষি তথ্য বিভাগ থেকে প্রকাশিত 
হতে থাকে। তৃতীয় যোজনাকালে এই দপ্তরের 
প্রাধান্য ঘটে এবং নতুন প্রকল্পে প্রচারের কাজ 
গতিশীল হয়। মূলতঃ ১৯৬৬ সালেই তথ্য ও 
জনসংযোগ শাখার কাজ স্রোতস্ৃতী হয়ে €ঠে। 


বস্থুন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১ম-২য় সংখ্য। 


সম্প্রতি ১৯৭৪ সাল থেকে এই শাখায় বিচিত্র 
কার্যক্রমের জোয়ার লক্ষ্যণীয় । নানা জেলায় 
প্রায় প্রতি মাসে প্রেসপার্টি, প্রতি সপ্তাহে নানা 
অঞ্চলে তথাচিত্র প্রদর্শন, বছরে প্রায় ৩০টি 
ফোল্ডার, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশ, অন্যান্ত 
পরিসংখ্যান রেকর্ড প্রকাশ ইত্যাদি এই শাখার 
কর্মযজ্ঞের অস্তভূক্তি। 
এই শাখার একটি নিজস্ব ছাপাখান! আছে। 
১৯৫৬ সালে একটিমাত্র অফসেট মেসিন ( বেবী) 
নিয়ে ছাপাখনাটি চালু হয়। সঙ্গে ছিল একটি 
প্রোসেস ক্যামেরা এবং অফসেট কাজের জন্যে 
দরকারী নান! সামগ্রী। তখন নাম ছিল মালটি 
লিথে! প্রেস। লক্ষ লক্ষ কৃষকের হাতে পৌঁছে 
যেত এই প্রেস থেকে প্রকাশিত পুস্তিকাদি। 
তৃতীয় যোজনায় ১৯৬৬ সালে এলো আরো 
তিনটি মৃদ্রাযন্ত্র । একটি রাশিয়ান বড় অফসেট 
মেশিন, একটি বেবী অফসেট ( চেকাল্লোভ!কিয় ) 
এবং একটি ট্রেডল মেসিন পাওয়| গেল। সঙ্গে 
এলে! একটি প্রিন্টিং ডাউন ফ্রেম একটি হুইর্লার, 
একটি আর্ক ল্যাম্প এবং একটি জিঙ্ক প্লেট প্রিন্টিং 
মেসিন। তারপরই ১৯৬৭ সালে সুরু ফটোগ্রাফী 
বিভাগ । বসুন্ধরা এখান থেকেই প্রকাশিত । 
সম্প্রতি রাজ্যের অগ্রণী দৈনিক সংবাদপত্রগুলে। 


দেশব্যাপী কৃষির প্রাধাগ্তের পরিপ্রেক্ষিতে সাগ্ডাহিক 
একটি পৃষ্টা কৃষি বিষয়ক হিসেবে প্রকাশ করছে। 
এই পর্যায়ে তথ্য ও জনসংযোগ শাখ! কৃষি 
সমাচার, কৃষি বিষয়ক রচন1, নিউজ ফিচার 
ইত্যাদি সরবরাহ করে সহযোগিতা করেছে। 
তাছাড়। “কৃষি তথ্য সংবাদ’ খাতে বিজ্ঞাপন দিয়ে 
কৃষকদের নান! বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও 
পরামর্শও দেয়! হয়ে থাকে । 

তথ্য ও জনসংযোগ শাখার সম্পূর্ণতার 
প্রয়োজনে এখনে। হয়ত অনেক কিছুর অভাব 
আছে; কিন্ত যতটুকু সম্পদ ও শক্তি আছে, তার 
ফলপগ্রস্থ ব্যবহারও আছে। অভাব প্রসঙ্গে একথ! 
বল! যায়ঃ কৃষকদের মানসিকতা আরো সহজ 
করার জগ্যে এবং কৃষক জীবনের উন্নয়নের জম্যে 
কৃষি কেন্দ্রিক নান! সংস্কৃতি অনুষ্ঠান, নাটক, গান, 
তরজ। ইত্যাদি (যা সাধারণতঃ কোনে! কৃষি 
বন্তব্যকেই উৎসাহিত করতে পারে; অথচ 
সংস্কৃতি গতই ) প্রচারের জন্যে একটি ইউনিটকে 
এ প্রসঙ্গে ভাব! যেতে পারে। 

উপসংহার এই, পশ্চিমবাংলার কৃষি অগ্র- 
গতিতে কৃষি তথ্য ও জনসংযোগ শাখ! বলিষ্ঠ, 
সুন্দর ও কল্যাণময় এক উল্লেখযোগ্য ভূমিক! 
পালন করে চলেছে। 


৬২ 





আলাঞ্গাচহা! দুম কুলের 


অধিক ফঙ্গল সঃগ্রত করুন 


ধান ক্ষেতে - স্যাস্সোডি এবং পাট, আলু,, সূর্যমুখী, ডাল, আখ, কপি প্রভৃতি বোনা ও 
রোয়া শস্যে এবং সবক্ি ও ফল ক্ষেতে - হলাস্ন্যো । 


কল্যাণী বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণালজ্ধ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে £ 
ক। সময়ে আগাছ। দমন না করলে শতকরা ৬৪ (থেকে ৯৮ ভাগ ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে । 


ধ। ঠিক সময়ে আগাছা ধ্বংস করতে পারলে মুল্যবান সার, রোগ ও কীটনাশক ওয়ুধও 
কম লাগে। 


গ। ফলে কম খরচে অধিক পরিমাণ ফসল সংগ্রহ করা যায় । ম্যাসোর্টি এবং লাস্যো নিদিষ্ট 
শস্যক্ষেতে আগাছাকে অন্তুরেহঁ বিনষ্ট করে এবং পরবর্তী ফসলের জন্য কোনরূপ ক্ষতিকর 
উপাদান অবশেষ রাখেনা । 


ম্যাসার্টি এবৎ লাস্যে৷ বিক্রীর জবা প্রতি ব্লকে ষ্টঁকি্ঠ ( সমগ্র পশ্চিমবৎগ, বিহার এবৎ মধ্যপ্রদেশের 
জন্য কমিশন এজেণ্ট চাহ ) 





সান্রালিক্ক শ্ৰেন্সিক্ক্যাললসন_ ভিল্মিট্েজ্ভ, 
সরকারী এবং আধাসরকারী ব্যবসায়ের একমাত্র ভিষ্ট্রিবিউটরস্‌ 
সেল্স অফিস-_৪৬বি, সেক্সপিয়ার সরনী 
কলিকাতা-৭০*১৭ 


গ্রামঃ * সারাদিক $ঃ টেলিফোন $ 88-২১১১ 
88-8৮৫৯ 





॥ আবেদন ॥ 


নববর্ষে “বসুন্ধরাণর গ্রাহক, অনুগ্রাহক) পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদ1ত| ও শুভানুধ্যায়ীদের 
গ্রীতি ও অভিনন্দন জানাই । কামনা করি, আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় ‘বহুন্ধর!’ 
দেশ ও জনগণের কল্যাণ ত্রতে সাফল্য ও সমৃদ্ধিতে সুন্দরতর হোক । 


বসুন্ধরা" এখন একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা । কৃষি গবেষণা, কৃষি উৎপাদন, কৃষকের 
অভিজ্ঞত|, কৃষি নির্দেশ, সংবাদ, জেল! ও অঞ্চল ডায়েরী, উন্নয়নমূলক বিচিত্র প্রকল্প ও কর্মসূচী, 
সমস্ত ও সমাধান ইত্যাদি বিবিধ উপযোগী, তথ্যমূলক ও সুখপাঠ্য রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে ‘বসুন্ধরা’ 
প্রকাশিত হচ্ছে। 


পরিবর্তিত হারে “বনুন্ধরা'র বাধিক টাদার হার সডাক ৬'০* টাক! (বছরে ৬টি সংখ্যা)। 
নীচের ঠিকানায় আপনার বাধিক টাদা সত্বর পাঠিয়ে গ্রাহক হোন। মনিঅর্ডারের 
_ কুপনে গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখবেন দয়া করে। আপনি গ্রাহক হোন 
এবং অন্যকে উৎসাহিত করুন। বৈজ্ঞানিক প্রথা, নতুন পথনির্দেশ, প্রগতিশীল সার্থক 
কৃষকের অভিজ্ঞতা) কৃষকের কর্তবা এবং অনুপ্রেরণার মাধ্যমে বিহুদ্ধারা আপনাদের 
সেবায় ব্রতী । 


প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে 
চাদ! পাঠাবার ঠিকানাঃ স্থলেখ! ঘোষ 
ডাইরেক্টর অব এগ্রিকালচার সম্পাদিকা, বনুদ্ধর! 
রাইটার্স বিল্ডিং কৃষি তথ্য কার্যালয় 


কলিকাতা-১ ৪২, গ্রাহামস রোড, কলিকাতা-৪০ 





১। ফলন দেবে একর পিছু ১৬ থেকে ২০ কুইন্টাল। 

২। বীজতলায় বোনা থেকে ধান কাটা পর্যন্ত সময় লাগে ১৫০ দিন । 

৩। নাগরা, পাটনাই বা ভাসামানিকের চেয়ে আগে ধান উঠবে । 

8। সময় কম লাগে বলে একই জমিতে রবিশস্যের চাষও করতে পারবেন । 


৩৫ দিনের বেশি বয়সের চারা রুইবেন না 
শ্রাবণের মাঝামাঝি রুইলে ফলন বেশি 
পাবেন। ভেঁপু পোকার হাত থেকে ধান 
গাছকে বাচাতে হলে আযষাঢ়ের গোড়ায় 
বীজতলা করে শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে 
রুইবেন । এজন্য প্রতিবেশী কৃষকরা মিহে 
এক জায়গায় বীজতলা করুন যাতে 
পুকুর, গভীর বা অগভীর নলকুপ ইত্যাদি 
থেকে বীজতলায় দরকারমত সেচ 
দেওয়া যায়। 

বীজের জন্যে আজই কাছাকাছি 
সরকারী খামার বা প্রতিবেশী রুষকের 
কাছে খোজ করুন। 

















জঃ নং ডর্লিউ/এস, সি-৮৯ টিন 52 বনুদ্ধরা £ বৈশাখ-জ্যৈষ্ £১৩৮৩ 
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স্তব 
এই নতুন পাম্প সেটে ৩” = ২২” পাম্পের সঙ্গে ভিছ্েল ইন্জিনটি সন্জাসরি যুক্ত আছে 
এবং এতে একাবধাদে ৮টি সুবিধা! পাবেন ঃ 
€টিবেশি জল পাওয়া বাবে এবং উত্তোলন ক্ষষতাও বেশি। €ট ইঞ্জিন ও পাম্পে জযালাইন্যেন্টের 
সহজ্ত বাবস্থা জাছে। (0 সহক্কে বহন ও ব্যবহ্থারযোগ্রা। € অনেক কম দ্বান্সগায় বসানো যায় । 
১ ধরনের জ্যায়েখ্খলী ও কাপলি: । (টি পরীক্ষা) ও যেরামতীর ভ্ন্তে অহজেই খোলা যা /। 
রক্ষণাবেক্ষণের খরচ নাষষ্ণ্ব 1) চালানোর খরচও অপেক্ষাকৃত কম। 





* শযযযত 'আফটার সেলস্‌ নাঃতিয্ী “-- y ছারতিঃ লহ বন্দোৰত্ । 
বিশদ বিব্ব্খের হতে ( গাহাযোগ বডুহ 


তেঙ্গুল আ্যায্ঞো-ইইহগাঁ উক্ত ক্পপাতলসণলল ভিনম্সিতিজ 


ধৰি, নে কা) যৃভাৰ তো, ঝলিক,৬০৮৯৬৯ কোড 3 ২২-২০১৪ পরত $ AGRIMPUT 


টা 


(কৃষি তথ্য সংস্থ। কর্তৃক অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত) 





<n 


আমাঢ়-শ্রাবণ $১৩৮৩ 


কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধ_রী 
চিন্নবার্তা 
কনক কমল চট্টোপাধ্যায় 
কাদা জমিতে খরিফ ধান চায়ে সার প্রয়োগ 
সমস্যা 


সম্পাদিক! £ স্থলেখা ঘোষ 
সহ-সম্পাদক £ চিদানন্দ গোস্বামী 


শিবদাস রায় 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য লিচুর ঢাষ ঞ 
সংস্থ। কর্তৃক প্রকাশিত ডঃ বিড মজুমদার 
দ্বারিয়াপ.রের কৃষক 













স্ব * আহমেদাবাদ * সেকেন্্রাবাদ * ৫ 





ইলেক্ট্রিক পাম্পলেট 


ভোট ইলেক্ট্রিক পাম্পসেট তৈরী করা হয়েছে আপনার ক্ষেতে জলের 
প্রয়োজন মেটাতে । এই পাম্পসেট ক্ষেতের শুকনো বুকে অঢেল 

জল ঢেলে চলে--আপনার যেখানেই প্রয়োজন, যখনই গ্রয়োজন। 
এটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা শক্ত কাজের উপযোগী ক'রে তৈরী আর 

যেমন নির্ভউরষোগা তেমনি মজবুত ও জোরাল। এর সঙ্গে রয়েছে 
সম্পূর্ণ ঢাকা ফ্যান কুল্ড ইলেক্ট্রিক মোটর ড্রাইভ _-টি ই এফ সি। 

এটি ভীষণ শুকনে! মাটির বুকে একটানা জল যোগায়__ 

প্রতি মিনিটে ৪৫১ থেকে ৩৮২৫ লিটার পরস্ত। 

তাছাড়া, চালাতে খরচও খুব কম। 


{317 মনোব্লক পাম্পসেট »ও পাওয়৷ যায় 
দেষ্ট সঙ্গে রয়েছে ভোন্টাস-এর বিক্রোয়ত্তর নির্ডরধোগা সেবা-বাবস্থা আর সারা 


দেশময় বিক্রেতাগপ। 


একমাত্র পরিবেশক : ভোণ্টাস. লিমিটেড, 

আগ্রো ইণ্ডাক্টিয়াল প্রডাক্টস ডিভিসন, বোম্বাই ৪** *৩৩ 

কলকাতা! * মাদ্রাজ * নয়াদিল্লী * বাঙ্গালোর * লখনৌ * পাটনা 

কাচিন * ভুপাল * জয়পুর * জামসেদপুর 


al 





40% 


2 ২৮শ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ] 
আবাঢ়শ্রাবণ ১৩৮৩ 





পশ্চিমবঙ্গের কৃষক যে চাষের ওপর মুখ্যত নির্ভরশীল, সেই 
আমন ধান চাষের মরস্থম এসে গেছে। কৃষকর! এখন মাঠে এই ধান 
চাষ নিয়ে ব্যস্ত । গত বছর আমর ধানের ফলন খুবই ভাল হয়েছিল । 
পুরাণ রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন রেকর্ড তৈরি করেছেন আমাদের কৃষকরা | 
এই খরিফেও কৃষকর! যখন চাষের জন্ত তৈরি হবেন তাদের সামনে 
নিশ্চয়ই থাকবে গত বছরের উৎপাদন রেকর্ড যা তাঁদের আরও বড় 
লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে উৎসাহ যোগাবে এই বছরে। 

এই বড় লক্ষ্যে পৌঁছানোর অন্যতম চাবিকাঠি হলো! অধিক ফলন- 
শীল জাতের ধান। এই আমন মরস্থুমে কিন্তু আজও অধিক ফলনশীল 
জাতের ধানের পদক্ষেপ দ্বিধাগ্রস্থ, কুষ্টিত। আমাদের বেশিরভাগ 
জমিতে এখনও দেশী জানের আমন ধানের চাষই হুচ্ছে। গত বছর 
পর্যন্ত মাত্র ১৪ লক্ষ একর জমিতে অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চাষ 
কর! সম্ভব হয়েছে। 

অথচ ফলন বাড়াতে গেলে অধিক ফলনশীল জাতের ধান চাষের 
এলাকা আমাদের বাড়ানো দরকার। কৃবকর! এই জাতের ধানের 
চাঁষে যাতে আগ্রহী হন সেজন্য এই মরন্ুমে চাষের উপযুক্ত কিছু কিছু 
ধানও কৃষকের হাতে পৌঁছেছে। পঙ্কজ এখন অনেক এলাকাতেই 
বেশ জনপ্রিয় ধান। 

বিশদফ! কার্যস্ূচীর অনুসরণে তৈরি রাজ্যের দ্রুত খাগ্ভ উৎপাদন 
প্রকল্পের একটি অংশ মিনিকিট কার্যসূচী । কৃষকদের বিশেষ করে 
প্রগতিশীল ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছে অধিক ফলনশীল ধান 
গ্রহণীয় করার জন্য গত বছর প্রায় ২ লক্ষ মিনিকিট বিলি কর! হয়েছিল 
এই আমন মরম্রমে। এই মিনিকিটের মাধ্যমে বহুরকম অধিক যলন- 
শীল জাতের বীজ ধান কৃষকদের দেওয়া! হয়, যাতে তারা জমির 
স্বাভাবিক অবস্থায় মিনিকিট প্রদর্শন চাষ করে বুঝতে পারেন, কোন 
জাতটি উপযুক্ত হবে তার জমির পক্ষে। 

এই মিনিকিটের মাধ্যমে কৃষকর! যে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান 
চাষের প্রেরণা পেয়েছিলেন তার ফলও গত বছরই - তার! পেয়ে 
গেছেন। কোন জাতের ধানটি তাদের লিজের নিজের জমিতে ভাল 
ফলন দেবে ত! তার! বেছে নিতে পেরেছেন। 

এ বছর তাই আশ! কর! যায় গত বছরের তুলনায় বেশী জমিতে 


বসুন্ধরা : অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 


অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চাষ এই মরসুমে 
কৃষকর! করবেন। কারণ তারা বুঝেছেন যে বেশী 
ফলন পেতে গেলে এই পথে তাদের যেতে হবে। 

তাছাড়া সেচের সুবিধাওতো! অনেক বেড়ে 
গেছে। প্রধানমন্ত্রীর বিশদফ। অর্থ নৈতিক কার্ধ- 
সূচী রূপায়ণের অনুকূলে দ্রুত খাদ্য উৎপাদন 
প্রকল্প এ রাজ্যে ক্ষুদ্র সেচের যোগানকে বাড়িয়ে 
কৃষকদের কাছে এক বিরাট ভরসার বিষয় করে 
তুলেছে। সেচের নতুন নতুন সুযোগ স্থষ্টি 
হওয়ায় রাজ্যের অনেক কৃষকের জমি এক ফসলী 


থেকে ছুই ব। তিন ফসলী জমিতে পরিণত হয়েছে। 
অর্থাৎ জলদি জাতের ধান করে সেই জমি 
থেকে অনায়াসেই আরও একটি ব! ছুটি শস্ত তুলে 
নেওয়া যাবে। অধিক ফলনশীল জাতের ধানের 
চাষ করলেই কৃষক একই জমি থেকে একাধিক 
শস্য তোলার সুযোগ পাবেন। 

এই খরিফ মরস্ুমে তাই আরও বেশী জমিতে 
অধিক ফলনশীল জাতের ধানের চাষ করে 
কৃষকর। জরুরী খাছ উৎপাদন প্রকল্পকে বাস্তবে 
রূপায়িত করে তুলবেন সেই আশ! রাখি। 





অনেক কৃষক গত খরিফ মরস্থমে অধিক, 
ফলনশীল জাতের ধানের চাষ করে একরে ১৬-_ 
২০ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন পেয়েছেন। এই জাতীয় 
ধানের চাষে আরও অনেক নুবিধা। আধাঢের 
শেষ থেকে ১৫ই শ্রাবণের মধ্যে এই ধান লাগিয়ে 
আশ্বিনের শেষে বা কাতিকের প্রথম দিকে কেটে 
এ জমিতে গম, সরষে, আলু, শীতের সবজি বা 
অন্ত যে কোন রবি ফসল ঠিক সময়ে চাষ করতে 
পারবেন। 
জমি 

বেলে দোআশ থেকে এ টেল পর্যন্ত যে কোন 
মাটিতে এসব ধান চাষ করা যাঁয়। তবে সেচ 
ও জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকলে ফলন ভাল হয়। 
জাত 

জমির অবস্থান ও স্থিতিকাল অনুযায়ী কোথায় 
কোন জাতের ধান লাগাবেন তা আগে ঠিক 
করুন। 
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জমির অবস্থান স্থিতিকাল 
উঁচু ও মাঝারি জলদি 
(১১০-১২০ দিন 
পর্যন্ত ) 
মাঝারি 
(১৩৫ দিন পর্যন্ত ) 
মাঝারি নীচু মাঝারি 
( ভাদ্র-আশ্বিন মাসে (১৩৫ দিন পৰ্যন্ত ) 
যেখানে ৮_-১০ ইঞ্চি মাঝারি নাবি 
জল দীড়ায় অথচ জল (১৫০ দিন পর্যন্ত ) 
বেশী দিন জমে নাবি 
থাকে না) (১৫০ দিনের বেশী ) 
বেশী নীচু নাবি 
(যেসব জমিতে ভাদ্র- (১২০ দিনের বেশী) 
আশ্বিন মাসে ৪--১২ 
ফুট পর্যন্ত জল জমে ) 
বীজের হার 


এক একর জমির জন্য ১৬২৫ কেজি বীজ 
লাগবে। বীজের ওজন ও রোয়ার দূরত্বের উপর 
লক্ষ্য রেখে বীজের হার ঠিক করে নিন। সব 
সময় নীরোগ, পুষ্ট ও উন্নত মানের বীজ বুম্ুন। 
ফলন বেশী পাবেন। 
বীজ শোধন 

প্রতি কেজি বীজ শোধনের জন্য তিন গ্রাম 
আগ্রোসেন জি-এন ব। সেরেসান গুড়ে! 





অধিক ফলনশীল জাতের নাম 


৩ মম ররর পল লাল See 





রত্না, পলমন-৫৭৯, পুস। ৩৩-৩০ (সুগন্ধি), 
আই-ই-টি ৮৪৯, আই-ই-টি ২২৩৩, 
কাবেরী, আই-আর ৩০, সি-এন-এম ২৫, 
আই-ই-টি ১৪৪৪ 

জয়৷, আই-আর ২০) জয়ন্তী; বিজয়া, 
উন্নত সবরমতী ( সুগন্ধি )) আই-আর ২২ 
( মুশিদাবাদ ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার 
জন্য), আই-ই-টি ১১৩৬, সি-এন- 

এম ৩১) বানী, আই-আর ২৬ 
'আই-আর ৫০, আই-আর ৫৮ 


পঙ্কজ, মাস্ুরী 
ও-সি ১৩৯৩; এন-সি ১২৮১ 


জলধি-১, জলধি-২ 


শুকনে| বীজে ভাল করে মাখিয়ে শুকনে! 
বীজতলায় ফেলুন। কাদানে| বীজতলায় বুনতে 
হলে প্রতি ছু কেজি বীজের জন্য তিন লিটার জল 
ও তিন গ্রাম এরিটন-৬ বা! টাফাসন-৬ ব! এ্যাগ!- 
লল-৬ ওষুধ লাগবে। এ জলের সঙ্গে এক গ্রাম 
এগ্রি-মাইসিন ওষুধ মিশিয়ে নিন। এই ওষুধ 
পাতার ধস। রোগ কমাবে। জলের সঙ্গে ওষুধ 
মিশিয়ে নিয়ে সেই জলে বীজগুলি ৮--১০ ঘণ্ট। 
ডুবিয়ে রেখে পরে তুলে ছায়ায় শুকিয়ে বীজ- 


তলায় ফেলুন অথব। বীজগুলি ভিজে চট দিয়ে 
ঢেকে ৩২ থেকে ৪৮ ঘণ্ট। ছায়ায় রেখে কল 
গজিয়ে বীজতলা য় ফেলুন। 
চারা তৈরি 

এক একর জমি রোয়ার জন্য ১ শতক উচু 
বাঁজতল! তৈরি করুন। চার ফুট দূরে দুরে 
এক ফুট চওড়া ও চার ইঞ্চি গভীর নালা রাখুন। 
১০ শতক বীজতল।য় সার দিনঃ 

গোবর-_-৬০০ কেজি; এমোনিয়াম সালফেট 
_৭ কেজি, স্থপার ফসফেট_৯ কেজি, মিউ- 
রিয়েট অব পটাশ--৩ কেজি। 

বীজতলায় জ্যৈষ্ঠ থেকে আযাঢ়ের শেষ পর্যন্ত 
যে কোন সময়ে বীজ ফেলুন। সেচের ব্যবস্থা 
ন! থাকলে বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে শুকনো বীজ- 
তলা তৈরি করতে পারেন তবে সেক্ষেত্রে বীজতল! 
তৈরি করার সময় নাইট্রোজেন সার দেবেন না। 
দরকার হলে চার! তোলার ৭--১* দিন আগে 
পান সার দিতে পারেন। 
বীজতলায় সেচ 

শুকনো বীজতলা য় বীজ ফেললে গুড়ো মাটি 
দিয়ে বীজগুলি ঢেকে দিন। পরে নালায় জল 
ভরে রাখুন। প্রয়োজন হলে মাঝে মাঝে বীজ- 
তলার ওপর জল দিতে হবে। কাদানো বীজ- 
তলায় বীজ ফেললে ২--৩ ঘণ্টা পরে বীজতলা 
ডুবিয়ে সেচ দিন এবং ২৪ ঘণ্টা জল ধরে রাখুন। 
২৪ ঘণ্টা পরে নালায় জল রেখে বাড়তি জল বের 
করে দিন। 

চারা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু 
জল বাড়ান। ১২ থেকে ১৫ দিনের মাথায় জল 
শুকিয়ে দিয়ে বীজতলায় ওষুধ ছেটান। তারপর 
বীজতলায় এক থেকে ছু ইঞ্চি গভীর জল 


৭ 
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রাখুন। চার! তোলার সময় জল থাকলে সহজে 
শেকড় সমেত চারাগাছ উঠে আসবে। 
বীজতলায় ওষুধ ছেটান 

সুস্থ ও নীরোগ চারাগাছের জন্য বীজতলায় 
অবশ্যই একবার রোগ ও কীট-নাশক ওষুধ 
ছেটাতে হবে। দশ শতক (ছয় কাঠা ) বীজ- 
তলার জু ২৫ লিটার জলের সঙ্গে নীচে বল! 
যে কোন একটি কীট-নাশক ওষুধ এবং যে কোন 
একটি রোগ-নাশক ওষুধ, চারার বয়স ১২ থেকে 
১৫ দিন হলে, ভালভাবে ছেটান। 


রোগ-নাশক ওষুধ দশ শতক 
বীজতলার জন্য 
১। ক্যাপটান ৮৩% ৭৫ গ্রাম 
২। ডাইথেন-জেড ৭৮ ১০০ » 
৩। ডাইথেন-এম ৪৫ ১০০ » 
৪। ব্লাইজিন ১০০ ৮ 
৫। ইউনিজেব ১০০ » 
৬। হেজাথেন ১০০ % 
৭ লোনাকল ১০০ % 
৮। কুমান ১০০ % 
৯। ডাইফোলাটান ৩০ »% 
কীট-নাশক ওষুধ 
১ থায়োডান ৩৫% ৫০ মিলিলিটার 
২। ডিমেক্রন ১০০% ডর. 
৩। একালাক্স ২৫% ৩৭ ৮ 
৪। বি-এইচ-সি ৫০%, ১০০ গ্রাম 
৫। সেভিন ৫*% ৭৫ » 
দানাদার কীট-নাশক ওষুধ (শুকনো ছড়াতে হবে) 
৬। ফিউরাডান ৩% ১৫০০ » 
৭। থাইমেট ১০% ৬০০ স্‌ 
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সবুজ সার করুন 

ধান রোয়ার আগে সেই জমিতে সবুজ সারের 
চাষ করুন। ধইঞ্চ! জাতীয় সবুজ সারে জমির 
উর্বরত| ও ফলন বাঁড়ে। ঘন পাট বুনে চষে 
মাটিতে মিশিয়ে দিলেও সবুজ সারের কাজ হবে। 

মাঝারি বা নীচু আমন জমিতে আফাটের 
প্রথম দিকে প্রতি একর জমিতে ৬২ কেজি সুপার 
ফসফেট সার ছিটিয়ে ১৬-_-২০ কেজি ধইঞ্চা; শণ 
ব। পাট বীজ বুন্ধুন। ৫--৬ সপ্তাহ পরে সবুজ 
গ1ছগুলি মই দিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে চষে মাটির সঙ্গে 
মিশিয়ে দিন। এ সময় একর প্রতি ১২-১৬ 
কেজি ইউরিয়া! ছড়িয়ে দিলে সবুজ গাছগুলি 
৩--৪ দিনে পচে যাঁবে। ইউরিয়া ন! দিলে 
৭--৮ দিনে পচে সবুজ সার হবে। 





জাত 


০০ ররর “ 


১। জলদি জাত 
রত্না, পুস। ৩৩-৩০, পলমন-৫৭৯, কাবেরী; 
সি-এন-এম ২৫, আই-আর ৩০১ আই-ই-টি 
১৪৪৪১ আই-ই-টি ২২৩৩ ইত্যাদি 

২। মাঝারি জাত 

ক) জয়, জয়ন্তী, বানী, আই-আর ২২, সি-এন- 
এম ৩১) আই-আর ২৬ ইত্যাদি | 

থ) আই-আর ২০) বিজয়া, আই-আর ৫০ 
আই-আর ৫৮ 

৩। মাঝারি-নাবি ও নাবি জাত 
(মাস্ুরী, পঙ্কজ, ও-সি ১৩৯৩, এন-সি ১২৮১) 


আমন ধান চাষের আগে সবুজ সার করতে 
পারলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ কম লাগবে: 
সার দেওয়া 

জমি তৈরির সময় যতট! সম্ভব গোবর ব 
কম্পোষ্ট সার দিন। একর পিছু ৮_১০ গাড়ী 
জৈব সার দিতে পারলে ভাল হয়। জমি কাদ! 
করার সময় নাইট্রোজেন সার না দিয়ে শুধু 
ফসফেট ও পটাশ সার দিন। নাইট্রোজেন সার 
পাশকাঠি ছাড়ার সময় ও থোড় আসার আগে 
সমান দুভাগে দ্রিন। সারের যোগান কম থাকলে 
রোয়ার ১০-_-১৫ দিন বাদে সার দিতে ন! পারলে 
সমস্ত নাইট্রোজেন রোয়ার ৩০--৪* দিন পরে 
একবারে দিন। 

সারের মাত্র! ও সময় বলছি। 


সপ অল 


জমি কাদ। করার নাইট্রোজেন চাপান সার 











সময় (প্রতি একরে ) 
(প্রতি একরে ) (রোয়ার কতদিন পরে ) 
ফসফেট ১০-_১৫ দিন পরে ১০ কেজি 
১০ কেজি 
পটাশ ৩০-_-৩৫ দিন পরে ১০ ৮ 
১০ কেজি 
ফসফেট ১০-_-১৫ দিন পরে ১২ ৮ 
১২ কেজি 
প্টাশ ৩০-__-৩৫ দিন পরে ১২ ৮ 
১২ কেজি 
এ ১০-১৫ দিন পরে ১২ » 
৪৫-_৫০ দিন পরে ১২ ৮ 
এ ১০-__১৫ দিন পরে ১২ » 


৫৫--৬০ দিন পরে ১২২» 


চারা রোয়৷ 

জলদি জাতের ধানের জঙ্যা তিন সপ্তাহের চার! 
রুইবেন। চারার ৪-_৫টি পাত। হলেই রোয়ার 
উপযুক্ত হবে। আধাঢ় থেকে ১৫ই শ্রাবণের 
মধ্যেই চার! রুইতে হবে। ৮ ইঞ্চি দূরত্বে সারি 
করে ৪ ইঞ্চি অস্তর ২-_৩টি চার! লাগান। এক 
ইঞ্চির বেশি গভীর করে চার! রুইবেন না। রতন! 
ও আই-আর-২০ জাতের ধানের চার! শ্রাবণ 
মাসের শেষ পর্যন্ত রোয়া যায়। পঙ্কজ ধানের 
চাষ করলে ৩*--৩৫ দিনের চার! রোয়া চলে। 
জলদি জাতের বেলায় চারার বয়স যেন তিন 
সপ্তাহের বেশি না হয়। জয়া) আই-আর-২০ 
ইত্যাদি জাতের ধানের জন্য ২৫ দিনের চার! 
রুইবেন। 
সেচ 

চার! রোয়ার সময় জমি কাদা ফাদ থাকলেই 
চলবে। রোয়ার ৩৫--৪* দিন পর্যস্ত জমিতে 
আধ থেকে এক ইঞ্চি ছিপছিপে জল রাখতে 
পারলে ভাল হয়। পাশকাঠি বেরুনোর সময় 
ছিপছিপে জল থাকলে ঘাস জন্মাবে না অথচ 
 পাশকাঠি বেরুতে অন্ুবিধা হবে না। বৃষ্টির 
জল বেশী জমে গেলে, সম্ভব হলে জল নিকাশের 
ব্যবস্থা করুন। জমি কাদা কাদা অথচ জল 
জমে নেই এরকম অবস্থায় চাপান সার দিন। 
২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা পরে আবার সেচ দিন এবং 
মাটি ঘেটে দিন। ধান কাটার দশ দিন আগে 
পর্যস্ত এক ইঞ্চি পরিমাণ জল রাখুন। এর পরে 
জমি থেকে সমস্ত জল বের করে দিন। 
নিড়ান 
' চার! রোয়ার ১০ দিন পরে এবং ২০ দিন 
পরে জাপানী নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে নিড়েন দিন। 
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দরকার হলে একবার হাত নিড়েন দিন। দুষিত 
বাতাস বার করার জন্য মাটি ভালভাবে ঘেঁটে 
দিন। 
ওষুধ দিয়ে আগাছা দমন 

চারা রোয়ার তিন সপ্তাহ পরে একর প্রতি 
ম্যাচেটি দানাদার ওষুধ ১০--১৫ কেজি ক্ষেতে 


সমানভাবে ছড়িয়ে দিন। এতে সব রকম 
আগাছা মার! যাবে । আগাছা বেশি হলে ১৫ 
কেজি পর্যস্ত ওষুধ লাগবে। 


নীচু জমিতে ঝাঁঝি দমনের জন্য ভাত্র-আশ্বিন 
মাসে ৬--১০ কেজি তুতে গুড়ো বা ৩-_৫ 
কেজি তামাঘটিত ওষুধ ( যেমন ব্লাইটক্স বা ফাই- 
টোলান) ক্ষেতের জলে সমানভাবে মিশিয়ে দিন। 
রোগ প্রতিরোধ 

ধস! রোগ চারপাশের জমিতে আগে দেখ! 
গিয়ে থাকলে; বৃষ্টি বা ঝড়ের পর পরই জমির জল 
সম্ভব হলে কয়েকদিন একদম কমিয্ে রাখুন এবং 
একর প্রতি এক কেজি ক্যাপটান ৮৩% বা দস্তা- 
ঘটিত ওষুধ, যেমন ডায়থেন জেড-৭৮, ডায়থেন 
এম-৪৫) ব্রাইজিন, ইউনিজেব, হেকসাঁথেন। 
লোনাকল, কুমান ইত্যাদি ৩৫০ লিটার জলে 
মিশিয়ে ছেটান। ধানের গায়ে চিটে রোগ প্রতি- 
রোধের জন্য, এ রোগ চারপাশের জমিতে দেখ! 
গিয়ে থাকলে, শীষ বের হবার পর অত্যধিক বৃষ্টি 
বা ক্রমাগত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকলে আগে 
বল! ধসা রোগ প্রতিরোধের ওষুধ ছেটান। 
ঝলস রোগের জন্য একর প্রতি ৩০০ মিলিলিটার 
হিনোমান ৫০%, ই-সি ৩০০ লিটার জলে গুলে 
গাছের প|তায় ও শীষে ২--৩ বার ছেট।বেন। 
পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করুন 


খরিফ মরস্ুমে নানান ধরণের পোক! ধান 


বন্ুদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 


গাছের ক্ষতি করে। বীজতল। থেকেই এদের 
আক্রমণ সুরু হয়, তাই বীজতলায় অবস্থাই 
একবার কীটনাশক ওষুধ ছেটাবার কথা আগে 
বল! হয়েছে। রোয়ার পর পোকার আক্রমণের 
মাত্র! বুঝে ওষুধ দিন। তাই রোয়ার পর সপ্তাহে 


দু দিন আপনার জমিতে গিয়ে নজর রাখুন রোগ 


ও পোক! আসছে কিন!। পোকা বা তাদের 
আক্রমণের লক্ষণ দেখে বোঝ। যায় কোন পোক! 
গাছের ক্ষতি করছে। যেমন মাঁজর! পোকার 
প্রজাপতি, ডিম বা শুকনো! মাঝপাতা দেখলে 
বুঝবেন ক্ষেতে এ পোকার আক্রমণ সুরু হয়েছে। 
_ পোকার আক্রমণের সুরুতেই জমিতে কীট- 
নাশক ওষুধ দিন। পরে আক্রমণের মাত্রা বুঝে 
আবার ওষুধ দিন। তবে ভেপু পোকা উপদ্রত 
এলাকায় আক্রমণের লক্ষণের জন্য অপেক্ষা ন! 
করে রোয়ার ১৫--২০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত 
কীটনাশক ওষুধ দেবেন। 

মাজর! পোকা, শ্যামা পোকা ও গন্ধি পোকা 
খুব বেশি সংখ্যায় দেখা! দিলে সন্ধ্যের পর 
আলোক ফাদ ব! পোড়া মোবিল ছেঁড়া কাপড়ে 
ব! বস্তায় লাগিয়ে আগুন জেলে এইসব পোক৷ 
মারার ব্যবস্থা! নিতে পারেন । 


ওষুধের নাম 





১। মেটাসিড ৫০% 
২। থায়োডান ৩৫% 
৩। একালাক্স ২৫% 
৪1 ডিমেক্রন ১০০% 
৫1 লেবালিড ১০০৯ 


প্রতিকার 

রোয়ার ৩০--৩৫ দিনের মধ্যে মাজর!| পোকা, 
শ্যাম৷ পোকা ও ভেপু পোকার আক্রমণ প্রতি 
রোধে দানাদার ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন, যদি 
জমি উচু হয় ও জলের চাপ কম থাকে । বেশি 
বয়সের গাছে দানাদার ওষুধ ব্যবহার না করে 
জলে-গোল। কীটনাশক ওষুধ ছেটান। 

নীচের যে ফোন একটি ওষুধ ছড়ান। 


দানাদার ওষুধ 








একর প্রতি মাত্র! 





১। থাইমেট ১০% 
২। ফিউরাডান ৩% 
৩। সাইট্রোলেন ৫% 
৪। সেভিডল ৪:৪ ১০ » 
৫। একালাক্স ৫% ৮ ৪ 
দানাদার ওষুধ ছড়ানোর সময় জমিতে ১--২ 
ইঞ্চি জল ধরে ৫--৭ দিন রাখুন। ভে পু পোকা 
উপদ্রেত জমিতে রোয়ার ১৫--২০ দিনের মধ্যে 
দানাদার ওষুধ থাঁইমেট ব| একালাক্স ব্যবহার 
করুন। 
দানাদার ওষুধ ব্যবহার কর! ন! গেলে এবং 


৫ কেজি 
w 
৮ » 





বেশি বয়সের গাছে নীচের ওষুধ দিন। 
"প্রতি দশ লিটার একর প্রতি 
জলে ওষুধের পরিমাণ ওষুধের পরিমাণ 
১০ মিলিলিটার _ ৩০০ মিলিলিটার 


uv 
নি 
৩ 
3 LIE RL 


4 


সাধারণতঃ প্রতি একর জমিতে হাতে-চালানে| 
স্প্রেয়ারে ভালভাবে ওষুধ ছেটানোর জশ্য প্রায় 
৩০০ লিটার ওযুধ-গোল! জল লাগে। 

পামরী, চুঙ্গী, পাতামোড়া, লেদা, শীষকাটা 
লেদ| ইত্যাদি পোকার আক্রমণ দেখা গেলে 
ৰি-এইচ-সি ১*% গুঁড়ো একর পিছু ১২ কেজি 
হারে ভালভাবে ছড়ান অথব! বি-এইচ-সি ৫০%, 
জলে-গোল! গুড়ো! প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম 
হিসাবে ( একরে দেড় কেজি ) ছেটান। 

লেদাপোক। ও শীষকাটা পোক! দমনের 


ওষুধের নাম 





পন ৯ পপ আল এ 


(পর রর মরার CRE, Senn 


১। ডিমেক্রন ১০০% 


২। ম্যালাথিয়ন ৫০% 
৩। মুভাক্তন ৪০% 
৪। সেভিন ৫০% 


গাছে ফুল আসার আগে যদি এই পোকার 
সংখ্যা খুব বেড়ে যায়, তাহলে দানাদার ওষুধ 
ফিউরাডান ৩জি একরে ৭ কেজি হারে কিংব! 
থাইমেট বা ফোরেট ১০জি একরে ৪ কেজি হারে 
কিংবা! সেভিডল ৪ £ ৪ একরে ১০ কেজি হারে 
ছড়ান। ফুল ফোটার পর কেবল সেভিন ৫০%, 
জলে গুলে ছেটান। পরে দানা পুষ্ট হওয়ার 
সময়ে, প্রয়োজনে বি-এইচ-সি ১০% গুড়ে! 
একরে ১০--১২ কেজি হারে ছড়াবেন। 


বন্ুন্ধর! £ আযাঢ-শ্রাবণ £ ১৩৮৩ 
জন্য বিকালের দিকে ওষুধ দিলে ভাল ফল পাওয়া 
যায়। এদের দমনের জন্য মুভান ১০০%, প্রতি 
লিটার জলে আধ মিলিলিটার হারে ব্যবহার 
করা যায়। 

বাদামী শোষক পোক1£ শ্যামা পোক৷ 
জাতীয় এই পোকার আক্রমণ আজকাল কোন 
কোন অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে । এর দমনের জন্য 
নিয়লিখিত যে কোন একটি ওষুধ ছিটিয়ে দিন। 
এই শোষক পোকা গাছের গোড়ার দিকে থাকে। 








স্থতরাং পাতার গোড়ার দিকে ওষুধ ছেটান। 
দশ লিটার জলে একর প্রতি 
ওষুধের পরিমাণ ওষুধের পরিমাণ 

৫ মিলিলিটার ১৫০ মিলিলিটার 

২০ » ৬০০ BE) 

2০ 5 ৩০০ ঘা 

২৫ গ্রাম ৭৫* গ্রাম 
কীটনাশক ওষুধগুলি বিষাক্ত বলে ব্যবহারের 

সময় সাবধান থাকবেন। 

ধান কাটা 


শীষ বেরোনোর ২৫ থেকে ৩* দিনের মধ্যে 
ধান পেকে যায় ও কাটার উপযুক্ত হয়। পেকে 
যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধান কেটে ফেলুন। এসব 
জাতের ধান পাকার সঙ্গে সঙ্গে খড় শুকিয়ে যায় 
না। ঠিক সময়ে ধান কেটে সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়ূন 
এবং খড় ও ধান শুকিয়ে রাখুন। 


১১ 


গ গুরুর PROT 


নীলমণি মিত্র 


আমাদের জৈবিক ধর্মের একটি দিক হচ্ছে 
এগিয়ে চলার-_সামনের দিকে চলার । পেছনের 
দিকে কেউ যাত্রা করেন । মানুষ যেদিন 
পেছনের দিকে হাটতে শুরু করবে; রামেন্দ্ 
সুন্দরের ভাষায় বলতে পারি, সেদিন মানব, 
ইতিহাসে বিলম্বিত হোক । তবুও একটা কথ! 
বলার থাকে। কেউ কেউ সামনের দিকে 
পদক্ষেপ করতে করতেও পিছু দিকে এক আধবার 
তাকায় । এই পশ্চাৎ অবলোকন আত্ম বিলাসের 
না! আত্ম বিশ্লেষণের? রূপকথার খরগোশ 
তাকিয়েছিল। তাকিয়ে দ্রুতগামী খরগোশের 
এসেছিল অহসিক! ৷ ফল, শ্রথগমী কচ্ছপের 
কাছে শশকের শোচনীয় পরাজয়। তেমনি 
পঞ্চাত্দর্শন সর্বনাশই আনে। কিন্তু আত্ম 
বিচারের প্রয়োজনে সম্মুথের কর্ম-কর্তব্য ও 
গতিকে আরে! স্পন্দনশীল, আরে! ফলপ্রস্থ করার 
জয্য পিছু ফিরে তাকানো গ্রয়োজন। আমরা 
কি করেছি, কতদূর করেছি, কেমন করেছি) তার 
সাফলোর দিক, ব্ার্থতার দিক, তার শোধনের দিক 
ইত্যাদি বিচার থেকেই ভবিষ্যৎ কর্ম হয়ে ওঠে AYA 

A 
আরও সফল । / ঠ 
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১০৯১৯ 
৮৯০৭ 


fl 
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মুখ্য প্রচার ও জন-সংযোগ আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ / রর 
কুবি অধিকার। 


১২ 


রাজ্যের কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কেও আমাদের 
কৃতকর্মের বিচারের প্রয়োজন আছে। একট! 
কথা সত্য যে, সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশি 
কাজের ফল সংগ্রহ করে নেওয়ার মধ্যেই কিন্তু 
আমাদের কর্মের সিদ্ধি ও কৃতিত্ব ।- আর তাই 
যদি হয়, তবে খাচ্ছে স্বয়ন্তরতা আসবে-_আসছে 
ইত্যাদি ধ্বনিকে অবিলম্বে বাস্তবে রূপায়িত করতে 
আজ চাই নিশ্ছিদ্র ভাবনা, নিখাদ পরিকল্পনা, 
নিটোল পদক্ষেপ ও নিবিড় রূপায়ন এবং তার 
ফলে আমর! সমবেত উচ্চারণে বলব, স্বয়স্তরত! 
এসেছে। কিন্তু তারই জন্য সবচেয়ে আগে চাই 
আমাদের কৃতকর্মের বিচার। কেননা, এই 
বিচারই আমাদের ভবিষ্যৎ কৃষি ভাবনা; ভবিষ্যৎ 


কৃষি পদক্ষেপ এবং কর্তব্যকে নিষফলঙ্ক করবে_ 


সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ করে তুলবে। 

এই আলোচনায় সে-অর্থেই রয়েছে কিছু 
কিছু কৃতকর্মের এবং ভবিষ্যৎ ভাবনার বিচীর- 
বিশ্লেষণ এবং বিবরণের ওপর আলোকপাত । 
এই আলোচনা থেকে কৃষি সম্পর্কিত একটি চিন্তা- 
সূত্র খুঁজে পাওয়! যাবে সম্ভবতঃ ৷ 

রাজ্যের কয়েকটি এলাকা ছাড়া গত বছর 
খরিফ শস্তের জস্কে খুব ভাল বৃষ্টি হয়েছে। 
মরসুমের শেষ পর্যস্ত বৃষ্টিপাত পরিমাণমত হয়েছে 
এবং পুরে! মরস্থমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণে সমতাও 
ছিল। তার ফলে প্রায় ৬০ লক্ষ টন খরিফ 
চালের ( আউশ ও আমন) ফলন গত বছর 
পাওয়া গেছে। গত বছরের খরিফ চালের 
ফলনকে রেকর্ড ফলন বলা যায়। এতদিন নান! 
কারণে আমন হিসেবে অধিক ফলনশীল জাতের 
চাষ সাফল্জনক বলে প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু 
গত বছর এ রাজোর কৃষকদের ১৪ লক্ষ, 


বন্‌দ্ধর। £ আধাট-শ্রাবণ £ ১৩৮৩ 
একরে অধিক ফলনশীল আমন ধান চাষে আগ্রহী 


করে তোল! সম্ভবপর হয়েছিল। মাঝারি-শীচু 


জমির জগ্যা পঙ্কজ উপযোগী বলে দেখা গেছে। 
আই-আর-২০ জাতও কৃষকদের মধ্যে প্রচুর 
পরিমাণে ছড়িয়ে গেছে। 

জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চের . শুকনো! 
মাসগুলিতে যে সব এলাকায় সেচের সুযোগ 
রয়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকেরা ছিতীয় 
ফসল হিসেবে রবিতে গম চাষে আগ্রহী । গত 
বছর কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের মাধ্যমে গমের 
এল!ক! বাড়িয়ে তুলতে এক সর্বাত্মক উদ্ধোগ 
নেওয়া হয়েছিল। ফলে ১৯৭৪-৭৫. সালে 
যেখানে মাত্র ১০৪ লক্ষ একরে গম চাষ হয়েছিল, 
সেখানে গত বছর ১৪ লক্ষ একরে গম বোন! 
হয়েছিল। অনুমান কর! যায় যে গত বছরে 
১১ লক্ষ টন ফলন হয়েছে এবং এই ফলনের 
পরিমাণ এখন পর্বস্ত সর্বাধিক । রাজ্যের পুরে! 
গমের এলাকায় এখন অধিক ফলনশীল গমের 
চাষ। গত বছর বোরো! ধানের ফলন হয়েছিল 
রাজো ৮৫৬ লক্ষ টন। এ বছরও এ রকম 
ফলন আশ! কর! যায়। তাছাড়া; বোরো! ধানের 
সম্পূর্ণ এলাকাতেই এখন অধিক ফলনশীল বোরে|! 
ধানের চাষ হচ্ছে। 

চাল, গম, ভুট্টা, যব, তঙডুল-জাতীয় তন্যান্ত 
অপ্রধান শস্য এবং ডাল শস্তে গত বছরের মোট 
উৎপাদন মাত্র! ৯০ লক্ষ টন হয়েছে বলে অন্ুমান 
করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র সেচের সুযোগ বৃদ্ধি উন্নত 
জাতের আলুর চাষেও বেশ অনুকূল হয়েছে। 
১৯৭৪--৭৫ সালে আলুর রেকর্ড ফলন হফেছিল 
১৩৫০ লক্ষ টন। গত বছরে উৎপাদন মাত্র! 
আরো বেশি হয়েছে হলে অহুমান বরা হা । 
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চলতি বছরে ৯৪ লক্ষ টন খাছ্যা-শস্য উৎ- 
পাদনের লক্ষ্যসীমা স্থির কর! হয়েছে। যোজন! 
পর্ষদ অবশ্য গত বছরের মত এই বছরের লক্ষ্য 
সীমা ৯০ লক্ষ টনে ধার্য করতে নির্দেশ দিয়েছে। 
আবহাওয়া বিশেষ প্রতিকূল না৷ হলে এই লক্ষ্য 
মাত্রায় পৌঁছাতে অস্থুবিধা হবে না। 

বিগত দশ বছরে রাসায়নিক সারের বিশেষতঃ 
নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার বেড়ে গেছে। 
চাহিদার অনুপাতে যোগান কম থাকায় এই ক’ 
বছরে সারের বিক্রি ভালই হয়েছে। ১৯৭৪ 
সালের জুন মাসে অকম্মাৎ সারের দাম প্রায় 
দ্বিগুণ হয়ে যায়। কিন্তু এই রাজ্যে দর বেড়ে 
যাওয়া সত্বেও সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। 
১৯৭৫এর জুলাই মাসে এবং আরেকবার নভেম্বর 
মাসে সারের দর কিছুটা কমে। এখন সার! 
রাজ্যে সার সুলভ এবং কৃষকদের সার সম্পর্কে 
কোন অভিযোগ নেই। 

১৯৭৬--৭৭ সালের খরিফের ( ফেব্রুয়ারী- 
জুলাই ) জন্যে ভারত সরকারের কাছে ৫০ হাজার 
টন নাইট্রোজেন, ১* হাজার টন ফসফেট এবং 
১৪ হাঞ্জার টন পটাশের জন্যে চাহিদ! জানানে! 
হয়েছে। ভারত সরকার এই পরিমাণ সার 
সরবরাহে রাজী হয়েছে। ১৯৭৬--৭৭ সালের 
পুরে! বছরে পশ্চিমবাংলায় ১ লক্ষ ১০ হাঙ্জার টন 
নাইট্রোজেন, ৩* হাজার টন ফসফেট এবং ৩০ 
হাজার টন পটাশ ব্যবহৃত হবে আশ! কর! যায়। 

খরিফ, রবি ও বোরে! মরস্ুমে শস্তের উৎ- 
পাদন বাড়াতে ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে বাড়তি সেচ 
সৃযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অনুমান কর! হয় যে 
গত বছরে বিভিন্ন ধরণের সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে 
মোট প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার একর জমি সেচের 


আওতায় আন৷! হয়েছে । তাছাড়া) বোরো! বাঁধ 
থেকেও প্রায় এক লক্ষ একর জমি মরস্মী সেচ 
পেয়েছে । চলতি /ধছরে মোট ১ লক্ষ ৩* হাজার, 
একর জমি অতিরিক্ত সেচ সুযোগ পাবে। 
তাছাড়া বোরে। বাধ থেকেও দেড় লক্ষ একরে 
মরস্ুমী সেচ দেওয়া সম্ভব হুবে। ক্ষুদ্র সেচের 


. স্বাভাবিক কর্মসূচী ছাড়াও বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় 


রাজ্যে কৃষি উন্নতির জরুরী প্রয়োজনে বাঁড়তি 
সেচ সুযোগ সৃষ্টি করার এক ব্যাপক কার্যন্থ্চী 
নেওয়া হয়েছে। দ্রুত খাচ্চ-উৎপাদন প্রকল্প 
বাবদ ৬২৫ লক্ষ টাকা সহ গত বছরে ক্ষুদ্র সেচের 
জন্য ১২৩৩'৩০ লক্ষ টাকা ধর! হয়েছিল। এই 
বছরে ক্ষুদ্র সেচের জন্মে যোজনায় ধর! হয়েছে 
১২৬০ লক্ষ টাকা । 

সংক্ষেপে এ রাজ্যের ক্ষুদ্র সেচের অগ্রগতি 
বল! যেতে পারে। ২২১৮টি নদী সেচ কেন্দ্র 
এই রাজ্যে রূপায়িত হয়েছে। রাজ্যে ২২৫৫টি 
গভীর নলকৃপ রয়েছে। বেশিরভাগ নলকৃপই 
বিদ্যুৎ চালিত। অসম্পূর্ণ বা আংশিক-সম্পূর্ণ 
নদী সেচ কেন্দ্র এবং গভীর নলকৃপগুলির কাজ 
ত্বরান্বিত করার জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়! 
হয়েছে, যাতে এই সব প্রকল্প-জাত সেচ সুযোগের 
উন্নতি ঘটিয়ে সর্বাধিক উপযোগিতা পাওয়া যাঁয়। 
৬*০টি নদী সেচ কেন্দ্র এবং গভীর নলকৃপের 
কাজ সম্পূর্ণ করার জন্ত বিশ্ব ব্যাঙ্ক খণের সুযোগ 
করে দেবে বলে অঙ্গীকার করেছে। 

রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং একেবারে 
পশ্চিমাঞ্চলের উু-নীচু এলাকার ওপর থেকে 
নেমে আসা বর্ষার জলকে ধরে রেখে সেচের 
কাজে লাগাতে ল,ইস-গেটসহ বাধ তৈরির প্রচুর 
স্থযোগ রয়েছে । এইসব এলাকায় সাধারণতঃ 
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) বেশির ভাগ জায়গাতেই শক্ত পাথরের স্তর 
থাকায় গভীর ও অগভীর নলকৃপ বসানোর 
অসুবিধা! রয়েছে। 


কাথি, তমলুক, হাওড়! 
এবং ২৪-পরগণা জেলার 





॥ রি এবং সমতল এলাকার বহু জায়গায় জল 
নিকাশের সঙ্কট রয়েছে। জল-নিকাশী ব্যবস্থার 
উন্নয়ন ছাড়া ভাল উৎপাদনও সম্ভব নয়। এই 
বছরের যোজন! বরাদ্দে ৭০ লক্ষ টাকা ধরা 
হয়েছে এসব জমির জল-নিকাশী কাজ এবং সেচ 
কর্মসূচীর জন্যে । 

সম্পূর্ণ পুরুলিয়া জেলা, বীকুড়! জেলার 
পশ্চিম ভাগের সাতটি থান! ( কংসাবতী সেচ 
এলাকার বাইরে) এবং মেদিনীপুর জেলার 
ঝাড়গ্রাম মহকুমার স্থায়ী খরা-গীড়িত এলাক। 
নিয়ে ১৯৭০--৭১ সালে খরা-গীড়িত অঞ্চল 
প্রকল্প ( ডি-পি-এ-পি ) তৈরি হয়েছিল। সেচ, 
সংরক্ষণ, বনায়ন প্রভৃতির উন্নয়ন এবং গো- 
পালন, মুরগী পালন, শুকর পালন প্রভৃতির 
মাধ্যমে আংশিক কর্ম বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে 
খরা-পীড়িত অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন এই কার্যস্থচীর 





মধ্যে রয়েছে। পঞ্চম যোজনায় ডি-পি-এ-পি 
প্রকল্প ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছ 
থেকে ৫০ £: ৫০ অমুপাতে অর্থ সাহায্য পাচ্ছে। 
ফলে পঞ্চম যোজনায় এই প্রকল্প রূপায়নের 
মোট খরচ ১২ কোটি টাকার ব্যয়ভার ভারত 
সরকার ও রাজ্য সরকার সমভাবে বহন করবে। 
পঞ্চম যোজনার প্রথম দু বছর এই প্রকল্পের 
কাজকর্ম মূলত: ক্ষুদ্র সেচের যকেয়া কাজের জন্তই 
ব্যয়িত হয়েছিল। গত বছরে তারজন্ত রাজ্য বায় 
বরাদ্দে ১২৫ লক্ষ টাক! খরচ হয়েছে। এছাড়া! 
কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়ার কথা ৮৯ লক্ষ 
টাকা । এ বছরে রাজ্য ব্যয় বরাদ্দে এ বাবদ 
ধর] হয়েছে ৮৬ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার 
১৫০ লক্ষ টাক! দেওয়ার জন্ত অঙ্গীকার করেছে । 
পাজ্যের ৬টি জেল -__বর্ধমান,; হুগলী, নদীয়া, 
মুশিদাবাদ, মালদহ এবং পশ্চিম দিনাজপুরে আই 
ডি এ'র (বিশ্বব্যাঙ্ক) সাহায্যে কৃষি উন্নয়ন 
প্রকল্পের ১নং পর্যায় রূপায়িত হচ্ছে। বিশ্ব 
ব্যাঙ্কের সাহায্যে মালদহের 'সামলি, নদীয়ায় 
করিমপুর ও বর্ধমানের কাটোয়ায় ৩টি নিয়ন্ত্রিত 
বাজারের উন্নয়ন কর! হুচ্ছে। 
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এই প্রকল্পে ক্ষুদ্র সেচের দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ 
নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচীতে খণের সাহায্য 
যার! পাবে তা হোল ঃ 

১) কৃষকর! বা কৃষক গোষ্ঠীসমূহ বা কৃষকদের 
সমবায় সমিতি পাম্পসেট সহ ১৮,০০০ অগভীর 
নলকৃপ বসানোর জন্ত এবং ২০০ গভীর নলকূপের 
জন্য খণ পাবে। 

২) ১০০ গভীর নলকূপ বসানোর জন্য রাজ্য 
ক্ষুদ্র সেচ কর্পোরেশন খণ পাবে। 

৩) অসম্পূর্ণ ৬০০ নদী সেচ কেন্দ্র এবং 
গভীর নলকূপ সম্পূর্ণ করার জন্য রাজ্য সরকার 
খণ পাবে। 

৪) শিক্ষিত যুবকরা খণ পাবে ২০* কৃষি 
সেবা! কেন্ত্রু স্থাপনের জন্য৷ 

পুরোপুরি কৃষি সম্প্রসারণ কাজের জন্য গ্রাম- 
সেবক থেকে কৃষি অধিকর্তা পর্যন্ত প্রশাসন চালু 
করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের কৃষি সম্প্রসারণের 
কাঠামো! বিশ্বব্যান্কের উদ্যোগে নতুন করে সংগঠিত 
কর! হয়েছে। এ ব্যাপারে মহকুম! পর্যায়ের 
কৃষি প্রশাসন কাঠামো অনুমোদিত হয়েছে। 
প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন (টি এণ্ড ভি) কাধন্বচী 
চালু কর! হয়েছে। এবং গ্রামসেবকরা কৃষকদের 
ছোট ছোট দলের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করে 
প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তাছাড়া, গ্রামসেবকর! 
নিয়মিতভাবে কৃষকদের ক্ষেতও পরিদর্শন কর- 
ছেন। মহকুম! পর্যায়ের প্রশাসন কাঠামো এবং 
প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কার্যসূচী শুধু হিহ্বব্যাঙ্ক 
প্রকল্পের ৬টি জেলাতেই চালু হয়নি, প্রকল্পের 


বাইরের জেলাগুজিতেও হয়েছে। বিশ্ব) 
প্রকল্প রূপায়নে মোট খরচ পড়বে ৫৩'৩০ কোটি 
টাক! (৬৭ মিলিয়ন ডলার )। এই প্রকে 
প্রকল্পভুক্ত এলাকায় সমবায় সমিতিগুলি গত 
বছরে প্রায় ১০০* অগভীর নলকূপ বসিয়েছে। 
খাদ্য এবং অন্যান্য কৃষি সামগ্রীতে স্বয়স্তরতার 
পথে আমাদের অগ্রগতিতে ২০-দফ! অর্থ নৈতিক 
কার্যসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি সমৃদ্ধির গুরুত্ব এবং 
সমাজের অন্ুল্পত সম্প্রদায় সম্পর্কে বিশেষ দায়িত্ব 
বোধ সম্পর্কে সরকার পূর্ণ সচেতন। বিভিন্ন 
প্রকল্পের মৌল উদ্দেশ্য উৎপাঁদন-ক্ষমতা ও উৎ- 
পাদন বাড়িয়ে তোলাই নয়) দারিদ্র দূর কর! 
এবং নিবিড় গ্রামীণ উন্নয়নের মাধামে সমাজের 
দরিদ্রতর শ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
অবস্থা সুনিশ্চিত করাও। এইসব চি ৰং 
মাধ্যমে সরকার চেষ্টা করছে ক্ষু্র ও প্রান্তিক 
কৃষক এবং বর্গাদারদের কাছে আধুনিক কৃষি 
প্রথাকে পৌঁছে দিতে, যাতে গ্রামীণ সমাজের 
এই অমুন্নত শ্রেণী অর্থনৈতিক সঙ্গতি লাভ 
করতে পারে এবং ভবিষ্যতে ভূমিহীন না হয়ে 
পড়ে। মূল লক্ষ্য হচ্ছে এইসব অবহেলিত এবং 
অবদমিত মানব সম্পদকে আমাদের অর্থ নৈতিক 
কার্যাবলীর মূল প্রবাহে নিয়ে এসে দেশ থেকে 
দারিদ্র হটিয়ে দেওয়া । পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা 
কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে নবতম বৈজ্ঞানিক 
কৃষি পদ্ধতি গ্রহণে যথেষ্ট উৎসাহী । তাদের 
উৎসাহ, এবং কঠিন শ্রম ছাড়া! পশ্চিমবঙ্গের 
কৃষিক্ষেত্রে এই সাফল্য আছো| কভুব হত) 511 
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প্রশিক্ষণ-_কবি সম্প্রসারণ কর্মন্থচীর 
প্রধান অঙ্গ । কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে যেমন 
শ্রেণীকক্ষে বসে পড়ান! এবং জমিতে হাতে- 
কলমে কাজ শেখাবার ব্যবস্থা আছে, তেমনি 
কৃষকদের সাথে আলোচনা, প্রদর্শনীক্ষেত্র পরি- 
দর্শন এবং কৃষি বিষয়ক ছায়াছবির মাধ্যমেও 
প্রশিক্ষণ দেওয়! হয়। কৃষক সাধারণতঃ চিরা- 
চরিত প্রথায় চাষ করতেই অভ্যস্ত । নতুন পদ্ধতি 
গ্রহণ করতে তাদের মনে থাকে অনেক দ্বিধা, 
ছন্ব। তাই কৃষি সম্প্রসারণের কাজও খুবই 
কঠিন। স্থপরিকল্পিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এই 
সুকঠিন কাজকে করে তোলে সহজসাধ্য । 

পঁচিশ বছর আগের কৃষি পদ্ধতির দিকে 


তাকিয়ে দেখলে আজকের কৃষি পদ্ধতির পার্থক্য 


সহজেই নজরে পড়বে। যে কক আগে 
রাসায়নিক সার কি তাই জানতেন না, তিনিই 
আজ বলে দিতে পারবেন কোন রাসায়নিক সারে 
গাছের খাদোপাদান কতটুকু আছে। অধিক 
ফলনশীল জাত প্রচলনের পর কৃষক আজ নতুন 


প্রশিক্ষণ আধিকারিক, কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বীরভূম। 


সত্রত নাগ 


নতুন জাতের ব্যবহার শিখে গিয়েছেন। যে 
পশ্চিমবঙ্গে গম চাষের এলাকা ছিল নগন্য 
সেখানেই আজ গম দ্বিতীয় ফসল বলে পরিগণিত 
এবং সমগ্র ভারতবর্ষে গম উৎপাদনে ছিতীয় স্থান 
অধিকার করে আসছে গত তিন বছর ধরে। এই 
রাজ্যের কৃষকদের সবুজ বিপ্লবের পথে নিয়ে আসার 
পিছনে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের অনলস চেষ্টা 
এবং সুপরিকল্পিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থ! গ্রশংসনীয়। 
রুষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র 

কৃষি সম্প্রসারণ কাজকে ত্বরাণ্থিত করার 
উদ্দেশ্যে এই রাজ্যে ১৯৬৯ সালে কৃষক প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্ৰ স্থাপিত হয় কয়েকটি জেলায়। প্রথমে চালু 
হয় বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায়। তারপর 
একে একে মুশিদাবাদ, ২৪-পরগণ| ( উত্তর ), 
মেদিনীপুর (পূর্ব) এবং কোচবিহার জেলায় 
একটি করে কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্রগুলির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন 
করলেও রাজ্য সরকারের কৃষিকর্মীদের দ্বারাই 
এগুলি পরিচালিত। 


১৭ 


বন্ধদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ তুয়-৪র্থ সংখ্য। 


জেলার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে শিবির স্থাপন 
করে কৃষকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা! 
করে কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র । কৃষক পরিবারের 
মেয়েদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাঁদের উপযোগী 
বিষয়বস্তুর উপর । প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি উৎসাহ- 
ব্যঞ্জক এবং মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে বিভিন্ন ধরণের 
ক্রুতি-চাক্ষুষ সহায়িকার ব্যবহারে। 
রুষক প্রশিক্ষণ শিবির 

এক একটি শিবির চলে পচ দিন ধরে। 
শিক্ষার্থী থাকে প্রতি শিবিরে ২৫ জন। এ ধরণের 
শিবির প্রায় ১১৫টি কর! হয় প্রতি বছর। 
কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ছাড়! কৃষি উন্নয়নের কাজে 
লাগে এমন অন্য বিষয়বস্তও, যেমন- সমবায়? 
পশুপালন, গৃহপালিত পশুপাখীর সাধারণ 
রোগ এবং তাদের প্রতিকার, স্বল্প সঞ্চয় প্রভৃতি 
প্রশিক্ষণের অস্তভূ ক্র কর! হয়। 
মহিলা প্রশিক্ষণ শিবির 

প্রতি বছর ৫--১০টি প্রশিক্ষণ শিবিরের 
ব্যবস্থা কর! হয়। এক একটি শিবিরের স্মিতি- 
কাল ৩৫ দিন। প্রতি শিবিরে প্রশিক্ষার্থী 
থাকে ২৫ জন। কুষিকাজে কৃষক পরিবারের 
মেয়েদের যেটুকু সাহায্য প্রয়োজন সেই বিষয়- 
গুলিই এই প্রশিক্ষণের অস্তভূক্ত কর! হয়। 
যেমন__জৈব সার তৈরি; গৃহ সংলগ্ন জমিতে ফল ও 
সবজির চাষ, সয়াবীনের চাষ, খাছা-শস্য সংরক্ষণ 
প্রভৃতি। তাছাড়া খাদ্য ও পুষ্টি, শিশু ও মায়েদের 
যত্ন, পশু পালন, গৃহপালিত পণ্ড ও পাখীর সাধারণ 
রোগ ও প্রতিকার; স্বল্প সঞ্চয় এবং পরিবার পরি- 
কল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পুষ্টি- 
মান বজায় রেখে খাবার তৈরি, ফল ও সবজি 
সংরক্ষণ প্রহৃতি বিষয়ে হাতে কলমে শেখানো হয়। 


প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শন শিবির 


প্রতি বছর জেলার বিভিন্ন গ্রামে ১০০টি এক 
দিনের প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শন শিবির কর! হয়। 


বিশেষ বিষয় ব। পদ্ধতি হাতে কলমে শেখানো হয়। 


চর্চা মণ্ডল ৱা আলোচনা চক্র 

কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৩০০টি চর্চা মণ্ডল ব! 
আলোচনা চক্র স্থাপন করেন। প্রত্যেক চর্চ! 
মগুলে ২০ জন করে সভ্য থাকেন। চর্চা মণ্ডলের 
কাজ পরিচালনা করার জন্য সভ্যদের মধ্য থেকে 
একজন আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। সভ্যর! নিয়মিত 
বেতারে প্রচারিত কৃষি কথার আসর যাতে শুনতে 
পান সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক আলোচন! চক্রের 
আহ্বায়ককে কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে নামমাত্র 
মূল্যে একটি করে রেডিও সেট দেওয়! হয়েছে। 
সভ্যর! প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট যায়গায় মিলিত 
হয়ে কৃষি কথার আসর শোনেন এবং তারপর 
বেতারে আলোচিত বিষয়গুলি আবার নিজেদের 
মধ্যে আলোচন! করেন । আলোচনা কালে কোন 
প্রশ্নের উদ্ভব হলে এবং সেই প্রশ্নের সমাধান 
তাদের জানা ন! থাকলে আহ্বায়ক সেই প্রশ্ন 
কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা আকাশবাণী কোলকাতা 
কেন্দ্রে পাঠিয়ে সমাধান জেনে নেন এবং পরের 
সভায় সভ্যদের জানান। 

এইরকমভাবে কৃষক পরিবারের মেয়েদের 
জন্য রয়েছে “মহিল! চর্চা মণ্ডল” । আকাশবাণী 
কোলকাত! থেকে মহিল! চর্চা মণ্ডলের জন্য 
বিশেষ অনুষ্ঠান প্রতি রবিবার প্রচারিত হয়। 

চর্চা মণ্ডলের আহ্বায়কদের আলোচন! চক্র 
পরিচালন! এবং কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া 
হয়। বছরে পাচটি শিবির কর! হয়। প্রত্যেক 
প্রশিক্ষণ শিবিরের স্থিতিকাল তিন দিন। 


১৮ 


রদ 


কিষাণ মেলা 

কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একটি অন্যতম 
অনুষ্ঠান এই কিষাণ মেল! ৷ বছরে ছুটে! করে 
কিষাণ মেলার আয়োজন কর! হয়। একটি 
খরিফ খন্দে এবং একটি রবিখন্দে। সরকারী কৃষি 
খামার, কৃষকদের জমিতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শন ক্ষেত্রে 
বা প্রগতিশীল কৃষকদের খামারে এই অনুষ্ঠানের 
আয়োজন কর! হয়। সকাল থেকেই জেলার 
বিভিন্ন এলাকা থেকে ১৫০--২০০ জন কৃষক 
এসে কিষাণ মেলায় যোগদান করেন। কিষাণ 
মেলায় খামার পরিদর্শন; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রদর্শন 
এবং কৃষি প্রদর্শনীর সাথে থাকে উন্নত বীজ এবং 
যন্ত্রপাতি বিক্তির ব্যবস্থা । প্রশ্বোত্তরের মাধ্যমে 
ঘরোয়া আলোচনার আয়োজন করা হয় এই 
কিষাণ মেলায়। রাজ্য এবং জেল! স্তরের কৃষি 
বিশেষজ্ঞ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি মহাবিদ্যালয়ের 
বিষয় বিশেষজ্ঞগণ এই আলোচনা-চক্রে কৃষকদের 
সাথে যোগদান করেন এবং প্রশ্নের সমাধান 
জানান। 
শিক্ষামূলক ভ্রমণহৃচী 

বিজ্ঞানভিত্তিক চাষের সাফল্য, সেচ প্রকল্প 
প্রভৃতি দেখাবার উদ্দেশ্যে কৃষকদের নিয়ে যাওয়া 
হয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবং ভারতের 
বিভিন্ন রাজ্যে । প্রগতিশীল কৃষকদের খামার, 
সরকারী কৃষি খামার, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং 
গবেষণ। কেন্দ্র ভ্রমণ করে কৃষকরা বিজ্ঞানের 
সফল প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেন এবং 
ফিরে এসে নিজেদের জমিতে সেগুলি প্রয়োগের 
চেষ্টা করেন। রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তর সব 
জেলাতেই এই শিক্ষামূলক ভ্রমণস্থচীর ব্যবস্থা 


রেখেছেন। ভ্রমণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার (যাতায়াত; 


১৯ 


বনুদ্ধরা £ আধাট-শ্রাবণ £ ১৩৮৩ 


থাকা-খাওয়! প্রভৃতি) সরকার বহন করেন। 


কৃষি বিষয়ক তথ্যচিত্র, সাইড এবং আলোক 
চিত্রের স্ু-পরিকল্পিত উপস্থপনায় গুশিক্ষণগুলি 
হয়ে ওঠে মনোজ্ঞ এবং আকর্ষণীয়, সহজ ও 
হন্বর। কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ যেভাবে 
সাফল্য অর্জন করছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের সব 
জেলাতেই অনুরূপ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি কর! যাচ্ছে। 
প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কর্মসূচী 

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সব কটি জেলাতে 
প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন নামে নতুন একটি কর্মসুচী 
চালু করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণের কাজকে 
পুনধিষ্ঠাস করে এই কর্মসূচী নেওয়! হয়েছে। 
প্রত্যেক ব্লকের মোট গ্রামসেবকের শতকর! ৭৫ 
ভাগ এখন কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের পরি- 
চালনায় এই নতুন কর্মসুচী রূপায়ণে ব্রতী 
হয়েছেন। গ্রামসেবকের কাজের এলাকা এখন 
অঞ্চলভিত্তিক না হয়ে কৃষি পরিবার ভিত্তিক কর 
হয়েছে। একজন গ্রামসেবক ৮০০--১২০০ 
কৃষক পরিবারকে কৃষি বিষয়ে সাহায্য করবেন। 
গ্রামসেবকের এলাকাকে মোট আটটি ইউনিটে 
ভাগ কর! হয়েছে অর্থাৎ প্রতি ইউনিটে ১০০-_ 
১৫* কৃষক পরিবার নিয়ে একটি ইউনিট গঠিত 
হয়েছে। প্রতি ইউনিটে ১০ জন করে সংযোগ 
রক্ষাকারী কৃষক থাকবেন । যেসব কৃষক বিজ্ঞান 
ভিত্তিক চাষে বিশ্বাসী, নতুন পদ্ধতি গ্রহণে 
উৎসাহী এবং যাদের কাছ থেকে অন্যান্য কুষকর। 
কৃষি উন্নয়নের নির্দেশাদির জন্য খোঁজ খবর করেন 
তাদের মধ্য থেকেই সংযোগরক্ষাকারী কৃষক 
নির্বাচিত কর! হয়েছে। 

গ্রামসেবক প্রতি সপ্তাহে ৪টি ইউনিট পরি- 


বস্থন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্য! 


দর্শন করছেন। এভাবে এক পক্ষকালের মধ্যে 
‘তিনি তার সবগুলি ইউনিট পরিদর্শন করতে 
পারছেন। কোন বারে কোন ইউনিট পরিদর্শন 
করবেন, তা আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা থাকছে। 
গ্রামসেবক সকাল ৮টা-১২টা পর্যন্ত সংযোগ- 
রক্ষাকারী কৃষক এবং অন্যান্য কৃষকদের জমি 
পরিদর্শন করবেন এবং ২ট!-_৫ট! পর্যন্ত কৃষকদের 
সাথে আলোচনা চক্রে বসবেন । আলোচনা! চক্রে 
গ্রামসেবক পরের পক্ষে কৃষকদের করণীয় কৃষি 
তথ্য জানাবেন। জমি পরিদর্শনের সময় তিনি 
দেখে নেবেন কৃষকর! আলোচিত পদ্ধতির প্রয়োগ 
সুষঠুমত করতে পারছেন কিন! এবং প্রয়োজনমত 
তিনি সঠিক প্রয়োগে সাহায্য করবেন। 
আলোচনা চক্রে গ্রামসেবক যদি এমন কোন 
প্রশ্নের সম্মুখীন হন যার উত্তর তার জান! নেই 
তবে তিনি তাঁর পরবর্তী প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশ্থ- 
সমূহের সঠিক উত্তর জেনে নিয়ে জানাবেন। 
ঞ কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক গ্রামসেবকদের 
প্রতি ১৫ দিনে একদিন প্রশিক্ষণ দেবেন এবং 
সেই বিষয়গুলিই গ্রামসেবক পরবর্তী পক্ষকালে 
কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেবেন। 

সাধারণ প্রশিক্ষণ শিবিরের সাথে এই কর্ম- 
স্চীর মেঁলিক পার্থক্য হল সময়ভিত্তিক 
প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু অর্থাৎ ঠিক যে সময় যে 
কাজটি করতে হবে শুধুমাত্র সেই বিষয়েই প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হুচ্ছে। তাছাড়া প্রশিক্ষণের সাথে 
পরিদর্শন যুক্ত হওয়ার পদ্ধতি প্রয়োগ সুষ্ঠু হওয়ার 
অনুকূল । এই. কর্মসূচীতে গ্রামসেবকের সঙ্গে 
কৃষকের যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ হচ্ছে । গবেষণালবধ 


ফলগুলিও কৃষকদের কাছে দ্রুততর পৌছুচ্ছে 
যোগাযোগ রক্ষাকারী কৃষকদের মাধ্যমে । 
কক প্রশিক্ষর্ণে কৃষি তথ্য সংস্থার ভুমিকা 

কৃষি তথ্য সংস্থা কৃষক প্রশিক্ষণে একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। কৃষি তথ্য 
সংস্থ। কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তিকা কৃষক 
প্রশিক্ষণের একটি অপরিহার্য সহায়ক । তাছাড়া 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত “কৃষি-সংবাদ' কৃষকদের 
সঠিক পদ্ধতি অনুসরণে খুবই সাহায্য করে। 
অনুরূপভাবে প্রতি জেল। থেকেও কৃষি বিষয়ক 
পুস্তিকা এবং স্থানীয় সংবাদ পত্রে “কৃষি সংবাদ' 
প্রকাশ করে কৃষকদের সময়োচিত তথ্য পরিবেশন 
কর! হয়। আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্র থেকেও 
সেই সংবাদ বেতারে সম্প্রচার কর! হয়। 
কৃষি প্রদর্শনী 

জেলার বিভিন্ন যায়গায় কৃষি প্রদর্শনীর 
আয়োজন করে কৃষকদের সম্মুখে তুলে ধরা হয় 
আধুনিক চাষ আবাদের চিত্র। দূর দূরাস্তের 
কৃষক এই প্রদর্শনী ঘুরে ঘুরে দেখেন, ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা! ঈীড়িয়ে পরিবেশিত তথ্য লিখে নিয়ে যান, 
এবং প্রকাশিত পত্র পুস্তিকা সংগ্রহ করে নেন 
ভবিষ্যতে কাজে লাগাবার জন্য ৷ 

এভাবে সুপরিকল্পিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা! কৃষি 
সম্প্রসারণের রথকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সাফল্যের 
পথে, কৃষকের মনের দ্বিধা-ছন্দকে দূর করে নতুন 
জিনিসকে বরণ করার বিষয়ে করছে আগ্রহী, 
উৎসাহী । গবে্ষণালন্ধ ফল প্রগতিশীল কৃষকের 
জমিতে পরীক্ষিত হওয়ার প: ২ পড়ছে 
কৃষক থেকে কৃষকের জমি ৷ 


২০ 


গ্রামের নাম ধরমপুর। হুগলী জেলার 
“  ধনিয়াখালী ব্লকের অধীন এই গ্রাম। বসন্তের 
এক পরস্ত বিকেলে সে গ্রামের চোঁকস কৃষক 
শ্রীপতি দত্তর সঙ্গে কথ! হচ্ছিল তার জমির 
আলে দাড়িয়ে। ১০ শতক জমির প্লটের প্রায় 
সবখানি জুড়ে দাড়িয়ে রয়েছে হুপুষ্ট গম, আর 
খানিকটায় পেঁয়াজের চার!। শ্রীপতিবাবু 
জানালেন”_-আলু তুলে তিনি জমিতে গম আর 
পেঁয়াজের চাষ করেছেন। অবাক কাণ্ড। এক 
* রবি মরম্থমেই তিনি একই জমি থেকে ছুটি প্রধান 
} ফসল অর্থাৎ গম এবং আলু তুলে নিচ্ছেন! 
কৌঁতৃহলি হয়ে প্রশ্ন করে অনেক কথাই জেনে 
নিলাম তার কাছ থেকে। 
গ্রীপতিবাবুর সর্বসাকুল্যে মাত্র ৪ বিঘে জমি। ~~ বন 
ছেলেপুলে নিয়ে ৫ জনের সংসার। কাজেই 
জমিকে পুরে! মাত্রায় কাজে লাগিয়ে বেশী শম্ত 
তুলতে হয়; নইলে সংসার চলে না। আলুর 
পরে কুমড়ো! বা তিলের চাষ এ অঞ্চলে অনেকেই 9 
করে থাকেন। তিনি আরে! বেশী কিছু চান, 
তাই এই নতুন শস্ত পর্যায় অর্থাৎ “আলুর পরে 
* গম” করে অনেক বেশী লাভ করার মতলব 
করেছেন। কারণ আলু চাষে লাভ বেশী অন্ত 
শস্তের চেয়ে। 
গত নভেম্বর মাসের ২ তারিখে শ্রীপতিবাবু 
তার এই দশ শতক জমিতে এ্যাগালল্‌ দিয়ে 


শোধন কর! চন্দ্ৰমুখী জাতের আলু বসান। অবশ্য ৮. 
তার আগে মোট ৮ বার চাষ এবং মই দিয়ে জমি 


তৈরি করে নেওয়! হয়েছিল । মূল সার হিসাবে সত্যজিৎ পাল 
দেওয়া হয়েছিল ১৪--১৫ মণ গোবর সার, ৪* 








ডিষ্রক্ট এযাখ্রোনমিষ্ট, চুচু ড়া, হুগলী । 
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কেজি সরষের খোল, ১০ কেজি ইউরিয়া, ৩০ 


কেজি সুপার ফসফেট এবং ১০ কেজি মিউরিয়েট 
অব পটাশ। আলু বসান হয় ১৮১৫৬ 
ব্যবধানে। 


নভেম্বর মাসের ২* তারিখে জমিতে জলের 
ঝাপ ট! দেওয়! হয় এবং ২৩শে নভেম্বর মাটি 
কুপিয়ে কানি তুলে দিয়ে অল্প সেচ দেন। এর- 
পর ৫ কেজি ইউরিয়া চাপান সার দিয়ে দ্বিতীয় 
বার মাটি তুলে অল্প জলে সেচ দেন ২৫শে 
নভেম্বর তারিখে । ২৭শে নভেম্বর আলুর গাছ 
সবে মাটির উপরে মাথা তুলেছে। 
লঙ্ব। সবুজ পাত। মেলে ধর! চারাগাছ। ঠিক 
এমনি সময়ে শ্রীপতিবাবু ১০৯ গ্রাম ডায়াথেন 
এম-৪৫ এবং ২০০ গ্রাম ইউরিয়! ২ টিন জলে 
গুলে তার ১০ শতক জমিতে স্প্রে করে দেন। 
মোটামুটি চাষের কাজ এই পর্যন্তই । 

এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী ৬৭ দিন অন্তর 
অর্থাৎ ৩০শে নভেম্বর এবং ৫, ১২, ২* ও ২৯শে 
ডিসেম্বর ভেলীর প্রায় অর্ধেক ডুবিয়ে সেচ দেন। 
আলু তোল! হয় জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখে। 
ফলন পান ৮৩০ কেজি আলু। এ সময় বাজারে 
আলুর দরও ভাল । ৬০ টাক! কুই্টাল হিসাবে 
আলু বিক্রি করে আয় হয় ৪৯৮ টাক! । চাষেমোট 
খরচ হয়েছিল ২৯৩ টাক । ১০ শতক জমিতে 
খরচ খরচ! বাদ দিয়ে নীট লাভ হয় ২০৫ টাকা। 

আলু তোলার পর মূল সার হিসাবে আর 
ন। দিয়ে ৩4৪ বার জমি চাষ করে এবং মই দিয়ে 
অনুমান ৮ শতক'জমিতে ৫ কেজি সোনালিক! 
জাতের গম ৭ই জানুয়ারি তারিখে বুনে দেন। 
বাকী ২ শতক জমিতে কাদা! করে বসিয়ে দেন 


৪৮৮৫ 


পেঁয়াজের চার! । গম আর পেঁয়াজের মাঝখানে 
থাকে সরু কাদ! লেপ আলের ব্যবধান যার 
ভেতর দিয়ে পেঁয়াজের জমির জল চু ইয়ে গমের 
জমিতে যেতে পারে না। 

১১ই জানুয়ারি--তখন গমের জমিতে এখানে 
ওখানে কিছু ফিকে সবুজের আভা মাত্র দেখ! 
দিয়েছে। শ্রীপতিবাবু খুব অল্প জলের ঝাপ! 
দিয়ে দেন। ১৭ই জানুয়ারি ১ কেজি ইউরিয়া 
জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে অল্প জলে ডুবান-সেচ দেওয়া 
হয় এবং ২রা ফেব্রুয়ারী ৩ কেজি ইউরিয়া চাঁপান 
সার দিয়ে দ্বিতীয়বার ডুবান-সেচ দেওয়া হয়। 
গমের শিষ বের হতে শুরু করে ২০শে ফেব্রুয়ারী 
তারিখে । এ সময়ে আর একবার ডুবান-সেচ 
দেওয়া হয়। ফসলের অবস্থা খুবই উৎসাহ- 
ব্যাঞ্জক এবং আশ! কর! যায় সামান্য দেরীতে 
বোন! হলেও ফলন স্বাভাবিকই হুবে। স্থানীয় 
কৃষকর! শ্রীপতিবাবুর আলুর পর গম চাষের 
সাফল্যে অত্যন্ত উৎসাহিত এবং অনেকেই 
আগামী বছরে এই নতুন শস্ত পর্যায় অনুসারে 
চাষ করতে আগ্রহী হয়েছেন। 

তবুও মাত্র ৪ বিঘা জমির আয়ে ৫ জনের 
সংসার চলে না । এটুকু জমির ওপর হালের 
বলদও রাখা যায় না। তাই শ্রীপতিবাবু লাঙ্গল 
কিনে চাষের কাজ করেন। অবসর সময়ে ছুটে 
বাড়তি পয়স। আয়ের জন্ত তিনি সি'ছুর তৈরি 
করেন। গায়ের কৃষকর! একবাক্যে স্বীকার করেন, 
ভ্রীপতি বাহাদুর কৃষক। তাঁকে অন্ুসরণও করেন 
অনেকে । আর মাত্র ১ বিঘা জমি বেশী থাকলে 
চাষে আত্মনির্ভর হতে পারতেন বলে শ্ৰীপতি 
বাবুর ধারন । 
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দেশের খান সমস্যার সমাধানের জন্ত 
হয়েছিল “বীজ খামারগুলি” নান! গঞ্জে ও গ্রামে। 
এই জেলা বীজ খামার “মোহিত নগর” একই 
উদ্দে্তে স্থাপিত হয় ১৯৫৪ সালে, শুধুমাত্র উন্নত 
মানের বীজ উৎপাদন ও কৃষিজীবীদের মধ্যে 
তার সুযম বণ্টনের উদ্দেশ্যে । 

দেশকে সামগ্রিক অগ্রগতির পথে রে 
স্তরতা নির্ভর করে সরকার ও কৃষিজীবী অখব! 


১২৯৬০ 
/৮ ক্ষেত্রপাল, জেল! বীজ খামার, মোহিত নগর, 


জলপাইগুড়ি। 
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নরেশ চন্দ্র সরকার 


উৎপাদকের যৌথ আস্তরিকত! ও উদ্ভোগের 
ওপর। 

সরকারী প্রচেষ্টার একটি দিক হুল! উন্নত- 
মানের বীজ উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা । অপরটি 
ও কৃষিজীবীদের মধ্যে তার প্রচার ব্যবস্থ। । যাকে 
বলা যেতে পারে; উন্নত ব্যবহারিক প্রণালী, 
বথা-_বীজ, জলসেচ, সার; শস্ত পরিচর্যার নিয়ম- 
মাফিক হু প্রয়োগ বিবি। 
একাংশে এই বীজ খামার দীর্ঘ ২১ বছর যাবৎ 
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উন্নত মানের বীঞ্জ উৎপাদন ও তার সুষ্ঠু বন্টন 
করে আসছে কৃষির উন্নতিতে । একট! কথ! 
বিশেষ করে বলা প্রয়োজন, উত্তরবঙ্গে বিশেষ 
করে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দাঁজিলিং 
জেলার মধ্যে এটিই একমাত্র “বীজ খামার” । উন্নত 
মানের বীজ উৎপাদন ও বণ্টনই এর একমাত্র 
উদ্দেশ্টা। কিন্তু দেশে যে অনুপাতে জনসংখ্যা 
বাড়ছে, সেই তালে পা ফেলে খাছ্যোতপাদন 
এখনও বাড়ছেনা। তাই, আজকের এই খাছ 
সংকটে সীমিত জমির মধ্যেই শস্তোংপাদন 
বাড়ানোর উপায় হলো-_ উন্নত বীজ, সার, সেচ, 
কীটনাশক দ্রব্যের প্রয়োজনভিত্তিক সুষ্ঠু ব্যবহার 
ও উন্নত কৃষি পদ্ধতির অনুসরণে একই জমি থেকে 
লাঁভজনকভাবে একাধিক ফসল তুলে “ইউনিট” 
প্রতি উৎপাদন বাড়ীনে। এবং তারই প্রয়োজনে 
প্রাচীন এবং প্রচলিত ছুই একটি ভ্রান্ত ধারণ! মন 
থেকে মুছে ফেল|। 

শুধুমাত্র উন্নত মানের বীজ উৎপাদন, বণ্টন 
ও ব্যবহারে আমরা আশানুরূপ ফলন কখনই 
পাঁবৌনা। তাই, এই বীজ খামার উন্নত বীজ 
উৎপাদন ছাড়াও নানা ব্যবহারিক দিক নিয়ে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের মাটিতে 
চাষাবাদের উন্নতিকল্পে । তেমন কোন উল্লেখ- 
যোগ্য পরীক্ষাগার না থাকলেও এখানের পরীক্ষা- 
লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বিষয়বস্তু স্থানীয় কৃষকদের চাষাবাদে 
এগিয়ে চলার পথে নিঃসন্দেহে কিছুট! পাথেয় 
যোগাতে সাহায্য করছে। উদাহরণ স্বরূপ বল! 
যেতে পারে, এই বীজ খামার, স্থানীয় মাটি ও 
জলবায়ুতে শরৎকালীন ধান ( আউশ ) ও শীত- 
কালীন ধানের বীজ নির্বাচন ও বীজ বোনার 
উপযুক্ত সময় নির্ধারণে সক্ষম হয়েছে । যেমন; 
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১। শরংকালীন ধান :- 

ক) উপযুক্ত বীজ নির্ধাচন_ স্থানীয় জল- 
বায়ুতে পুসা-২-২১ প্রকৃষ্ট 

খ) বীজ বোৌনার সময়-_ এপ্রিলের 
সপ্তাহই প্রকৃষ্ট সময়। 

২। শীতকালীন ধান ( রোয়। ) ৫ 

ক) উপযুক্ত বীজ নির্যাচন-__মাঝারি জমিতে 
আই-আর-২০ ও জয়! প্রকৃষ্ট। অপেক্ষাকৃত 
নীচু জমিতে পদ্ধজ য! কিন! পদ্মের মত উদ্ভাসিত 
ফলন দিতে সক্ষম। 

খ) চারা রোয়ার সময়-_আই-আর-২০ 
চারা রোঁয়ার প্রকৃষ্ট সময় হলে! জুলাই'এর ৩য় 
সপ্তাহ । চারার বয়স ২২-২৪ দিন। পঙ্কজ এর 
ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট সময় জুলাই'এর ৪র্থ সপ্তাহ এবং 
চারার বয়স ৩* দিন। তবে আরও ৫-৭ দিন 
বাড়নে। চলে। 

রোয়! ধান সম্পর্কে আমর! নিশ্চিত বলতে 
পারি যে, মাঝারি জমিতে আই -আর-২০ ও জয়! 
এবং অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে পঙ্কজ নিশ্চয়ই 
ভাল ফলন দেবে, প্রয়োজন ভিত্তিক সার ও সুষ্ঠ 
পরিচর্যার মাধ্যমে । তবে বোনা ধান (আউশ ) 
উন্নত জাতের আপাততঃ পুসা-২-২১ এর কথাই 
বলবে, তবে এক্ষেত্রে বীজ বোনার সময় এপ্রিলের 
২য় সপ্তাহের পর। 

উত্তরবঙ্গে বোনা ধানের (শরৎক1লীন) উপর 
বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এখানকার 
জলবায়ুর উপযুক্ত এমন একটি জাতের ধান চাই 
যা ধস! রোগ মুক্ত, খর! ও কিছুটা শৈত্য সহন- 
শীল অথচ জলদি জাতের অর্থাৎ ৯০-১০০ দিনের 
মধ্যে পাকে । আশ! করা যায় আগামী কিছু 
দিনের মধ্যে আমর! ঠিক নির্দিষ্ট করে উপরোক্ত 
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গুণ সম্পন্ন অন্ততঃ ছুই একটি বীজের জাত বলতে 
সক্ষম হবে! । 

আমাদের খাডদ্রব্যে তুল জাতীয় শস্য 
প্রধান হলেও ডাল ও তৈল জাতীয় শস্য উল্লেখ- 
যোগা ভূমিক! গ্রহণ করে আছে। বর্তমানে 
ডাল ও তৈলশস্তের প্রয়োজনের যথাক্রমে পঞ্চাশ 
ও আট ভাগ আমাদের রাজ্যে উৎপন্ন হয়ঃ 
বাকীটা আনতে হয় অন্য রাজ্য থেকে । আবার 
এই ডাল ও তৈল জাতীয় শস্ত কয়েকটি জেলার 
মাটিতেই যেমন, নদীয়া, মুলিদাব'দ, ২৪-পরগণা; 
মালদহ; পশ্চিম দিনাজপুর এবং কোচবিহারে 
সামান্য হয়ে থাকে । 

জলপাইগুড়ি জেলার মাটিতে এর চাষ ডেমন 
ভাল হয়ন! বললেই চলে, এটাই ছিল সবার 
জানা । কিন্তু অধুন! এই বীজ খামারে ডাল ও 
তৈল জাতীয় শস্যের বিশেষ করে ডাল জাতীয় 
শস্যের উপর আজ প্রায় চার বছর যাবৎ নান! 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা] রাজ্য কৃষি দপ্তরের প্রচেষ্টায় 
পরিচালিত হয়ে আসছে এবং আশানুরূপ ফল 
পাওয়া গেছে য1 কিন! এখানকার মাটির নতুন 
করে মূল্যবোধ বয়ে নিয়ে এসেছে। 

দেখ! গেছে মাটিতে চুন প্রয়োগ করে অগ্রতা 
কমিয়ে (1). 65), ফসফেট সার বেশী মাত্রায় 
প্রয়োগ (৩* কেজি একর পিছু ) করে, ব্যাকটে- 
রিয়াল কালচার (Bacterial Culture) ও 
ট্রেস এলিমেণ্ট (Trace element), বোরণ 
(Boron) ও মলিবডেন (Molybdenum) 
দিয়ে ছোলা, মন্দ্ুর ও মটরের ফলন বেশ ভাল 
হতে পারে। এমন কি পশ্চিমবঙ্গে যে কোন 
উন্নত ফলনশীল এলাকার মতো! এখানকার 


বন্ুুন্ধর| £ আযাঢ়-শ্রাবণ £$ ১৩৮৩ 
মাটিতে ফলন পাওয়া সম্ভব । 
ডাল শস্য, সস্তায় প্রোটিন যোগানে, জমির 
উর্বরতা বাড়ানো ও কৃষি-অর্থনীতিতে সহায়ক ৷ 
তাই জমির উর্বরতা! বজায় রেখে একই জমি থেকে 
একটি ফসল লাভজনকভাবে তুলতে হলে এই 
ডাল জাতীয় শস্য কৃষি-অর্থনীতিতে অত্যন্ত 
সহায়ক ও প্রয়োজনীয়। 
তৈল শস্তের মধ্যে টোরি বি-৫৪ এবং রাই 
টি-৫৯ উপযুক্ত বলে গণ্য কর। যেতে পারে। 
তবে উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ টোরি অক্টোবরের ৪র্থ 
সপ্তাহে এবং রাই নভেম্বরের ২য় সপ্তাহের মধ্যে 
বুনতে হবে । এ সময়ে এখানকার মাটিতে রস 


বেশী থাকে; উপরস্ত অক্টোবরে প্রায়ই বৃষ্টি হয়। 


সুতরাং ডাল ও তৈল জাতীয় শস্তের চাষের জন্ত 
(১) উচু জমি নির্বাচন, (২) মাটিতে চুন প্রয়োগ 
(এখানকায় মাটিতে অরগানিক কার্ধনের (0788- 
nic Carbon) মাত্রা বেশী থাকায় (9005) 
organic matter decomposition ও 
Bacterial activity বৃদ্ধিতে সহায়ক (৩) পচ! 
জৈব সার প্রয়োগ ও (৪) পরিমাপ মত সার 
প্রয়োগ ও শস্য পরিচর্যা অত্যন্ত প্রয়োজন । 

পরিশেষে বল! চলে, বর্তমানে খাণ্ডে স্বয়ন্তরত! 
অর্জনে ও কৃষি-অর্থনীতির উন্নতিতে এই 
বীজ খামার অনেকখানি দায়িত্ব বয়ে নিয়ে 
চলেছে। 

দেশের কৃষি অগ্রগতির তালে তাল মিলিয়ে 
উত্তরবঙ্গের কৃষি ও কৃষিজীবীদের আলোক- 
বতিকারূপে ১৯৫৪ সালের অস্কুরিত এই বীজ 
খামার আজ ফুলে ও ফলে সুশোভিত । আগামী 
দিনেও এর চলার পথ হবে ক্লান্তি বিহীন। 
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শাতকর! ৮১ একরেই যদি বেশী ফলনের ধান 
দেখতে চান তাহলে চলে আসুন কোলে গ্রামে। 
বেশী কষ্ট আপনাকে করতে হবে না। মেমারী 
স্টেশনে নেমে সাতগাছিয়ার পাকা সড়কের ব! 
হাতি পড়বে এই গ্রাম। বর্ধমান জেলার মেমারী 
১নং ব্লকের এই গ্রামে এলে সত্যিই চোখ জুড়িয়ে 
যায়। খরিফ মরস্থমে গ্রামের চারপাশের 
সোনালী বেঁটে ধানগুলে! সত্যি মনোরম । ক্ষেত 
যেন ভরে আছে ধানে। 

নব্য কৃষকদের অনেক চেষ্টায় আজ এত 
বেশী জমি বেশী ফলনেরধানের দখলে । ১৯৬৮- 
৬৯ সাল থেকেই কয়েকজন শিক্ষিত যুবক শহুরে 
চাকুরির মায়ায় নিজেদের ন! জড়িয়ে চাষে নেমে 
পড়েন। এঁদের মন ছিল সংস্কারমুক্ত। গ্রগতিই 
ছিল এদের আদর্শ । তাই চাষে নেমেই খোজ 
খবর করতে থাকেন--কি করে ফলন বাড়াতে 
পারেন। তখনই তাদের নজরে পড়ে বেশী 
ফলনের জাতগুলে!। গ্রামসেবকের সাথে যোগ!- 
যোগ করে জেনে নিলেন চাষ পদ্ধতি। 

প্রথম বছরেই পেলেন আশার চেয়ে বেশী 


বিজন বাকিরা ৩ 
চাৱ ম।নেতী পড়লেন না। বেঁটে খড় ব। ধান মোটা এ সব 
সম্ৃষ্ঠি জমিরই উপযোগী এবং কৃষকদের পছন্দসই নান! 
রকম বেশী ফলনের ধান বিজ্ঞানীর! তাদের 


প্রশ্নই ওঠেনি তাদের মধ্যে। কারণ ধীরে ধীরে 
তার। দেখতে পেলেন গ্রাম বাংলার প্রায় সব 

বনবিহারী চক্রবর্তী সামনে হাজির করেছেন। প্রয়োজন কেবল 
জাতটি বেছে নেওয়ার। 











জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক, বর্ধমান। 
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_ কোলকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস গ্রাজুয়েট, 


সদ.গোপ কৃষক জয়কৃষ্ণ ঘোষ হলেন এই গ্রামের 


একটি আদর্শ যুবক। ১৯৬৮ সালে ডিগ্রি লাভ 
করে তিনি চাষে মনোনিবেশ করেন। পৈত্রিক 
১৪ বিঘা জমিতে চাষ আরম্ভ করে এখন তিনি 
২০ বিঘা জমির মালিক। বিজ্ঞানভিত্তিক চাষই 
হলে! তার সাফল্যের চাবিকাঠি । 

গত ভাদ্রে যখন আমর! তার গ্রামে যাই 
তখন দেখলাম তিনি পঙ্কজ আর জয়ার চাষ 
করছেন। বোরোতে করেন পুসা ২-২১ আর 
জয়ার চাষ। আলু আর গমের চাষও করেন 
এক একর করে। এ ছাড়! বছরের প্রয়োজন 
বুঝে সরষের চাষও করেন। কিছুটা জমিতে 
সবজির ডাষও'করেন সার! বছর ধরে । সব ফসলে 
সার প্রয়োগে তিনি গ্রামসেবকের সুপারিশ নেন। 
বর্ধমানের সরকারী মাটি পরীক্ষাগারে মাটি 
বিশ্লেষণ করিয়ে নিতেও ভোলেন না। 


বন্গদ্ধরা £ আধাঢ-শ্রাবণ £ ১৩৮৩ 


স্টেট ব্যাংকের মেমারী শাখা থেকে প্রয়োজন 
অনুসারে স্বল্প মেয়াদী খণ নেন। সময়মত ত! 
শোধও করে দেন। 

চাষকে আরে! লাভজনক করার জন্য তিনি 
যন্ত্রের সাহায্যও নিচ্ছেন। আপাতত ছুটি পায়ে 
চালানো ধান মাড়াই যন্ত্র তিনি কিনেছেন। তার 
মতে এতে তার মাড়াই খরচ অনেক কমে গেছে। 

ফসলে রোগ পোকার আক্রমণ হলে যাতে 
অসহায় হয়ে পড়তে না হয়, সেদিকেও তার 
নজর রয়েছে। তাই তার খামারে রয়েছে ছুটি 
ক্প্রেয়ার যন্ত্র। ফলে ঠিক সময়ে সঠিকভাবে 


তিনি ওষুধ দিতে পারেন আর রোগপোক1ও 
তার ফসল থেকে দূরে থাকে। 

সার! বছর ধরে নিয়ন্ত্রিত সেচ ব্যতিরেকে 
বেশী ফসল তোল! যাবে ন|। ফলনও মার খাবে। 
তাই তিনি অগভীর নলকৃপ বসিয়ে নিয়েছেন। 
অর্থ যুগিয়েছে স্টেট ব্যাংকের মেমারী শাখ!। 
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বসুন্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 


জয়কৃষ্ণবাবুর সব চাইতে বড় গুণ হুল তিনি. 


কৃষি উন্নয়নের সাম্প্রতিক খবরগুলে। সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল । আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্রের 
কৃষি কথার আসরের তিনি নিয়মিত শ্রোত!। 
এ ছাড়া দৈনিক সংবাদপত্র, কৃষি সম্পর্কায় 
পত্রিকাগুলির তিনি নিয়মিত গ্রাহক । 

কেবল কি জয়কৃষ্ণবাবুই এই গ্রামে একমাত্র 
প্রগতিশীল কৃষক ! না, কখনই নয়। তাহলে 
গ্রামের ৪*০ বিঘ! আমন জমির মধ্যে খরিফে 
৩২৫ বিঘাতেই বেশী ফলনের ধান হবে কি করে? 
জয়কৃষ্ণবাবুর পথে অন্ত অনেকেই এগিয়ে এসে- 





করি কাজ 





মিলেন্সিশে ই 


ছেন। তবে জয়কৃষ্ণবাবু যেমন তার পুরে! জমি 
২০ বিঘাতেই বর্ষায় বেশী ফলনের ধান চাষ 
করেছেন_ গ্রামের কেউ কেউ এখনও ততট। 


'এগোন নি। কেউ কেউ বললেন মুড়ির চালের 


জন্য কিছুট! দেশী ধান করেছেন। কেউ বললেন 
খেতে পারি ন! বেশী ফলনের ধানের চাল, তাই 
কিছু আমাদের দেশী ধানের চাষ। তবে সবাই 
এ কথা বললেন-_-“হ' এক বছরের মধ্যেই এইসব 
অজুহাত ধোপে টিকবে না। বেশী ফলনের 
ধানের বেশী লাভ হেতু সব জমিতেই এ সব 
ধানের চাষ হুবে। 





টিন: খু 


বাঁশের কথাই লিখছি। এর সঙ্গে পরিচয় 
আমাদের সকলেরই অল্প বিস্তর আছে। গ্রামা- : ঠঙ 
ফলে ত কথাই নেই, শহরেও এর চাহিদ! নিতান্ত AN 
কম নয়। সভা-সমিতি, বিয়ে, পূজো, জলসা-_ 
যা কিছুই করতে চান, প্রথমেই বাঁধতে হবে | ৬ 
ম্যারাপ, আর তা হলেই চাই বাশ। বাড়ী 
তৈরির ভারা আর লগ্বা মই বানাতে গেলেও || 
তাই। তারপরে ধরুণ, পুলিশের লাঠি আর KEN 
তাবু খাটাবার খু'টি__ছটোতেই বাঁশ ছাড়া চলে = 
ন!। পাড়াগায়ে ত সব কিছুতেই বাশের 4 
_ সমারোহ | ঘর করতে যান--কুঁড়ে ঘর বা মাঠ 1) 
কোঠাই ধরুণ, কাঠামে! আর খুঁটির জন্তু প্রথমেই 1 নত) 
চাই বাশ। বাঁশ ছাড়! ঘরামির রুজি রোজগার 4 ১ 
একেবারেই বন্ধ । \ 

পাতল। খোলের বাীশ-যার স্থানীয় নাম 
মুলী বাশ-_বাড়ী তৈরি কাজে প্রশস্ত । এই বাঁশ 
চিরে চ্যাটাই এর মত বোনা হয়, আর তার নাম 
তরজ।। এই তরজ! দিয়েই তৈরি হয় দেয়াল, 
মেঝে, দরজ জানালার ঝাপ, এমনকি ঘরের 
চাল। আবার দড়ির কাজও সার! হয় বাঁশের | 
ছিলকে দিয়ে। 






চীফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট, পশ্চিমবঙ্গ । 
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ঘর তৈরি ছাড়াও অন্যান্ত অনেক কিছুতেই, 
দরকার হয় বাশের। যেমন খাটিয়, দোলনা, 
টোকা, গরুর গাড়ী, ধাম1, মোড়া, ধুচনিঃ কুলো, 
ঝুড়ি, ধান রাখবার অতিকায় দোন!, ধানের 
মরাই, গরুর গাড়ীর ছই, দাড়ের বাট, মাছ ধরার 
বেড়া জাল, জেলের পলুই, নৌকার গলুই, তাছাড়! 
ছাতার বাঁট এবং গ্রামাঞ্চলে আত্মরক্ষার অস্ত 
তীর-ধনুক, লাঠি-সোট!, বল্লম, ইত্যাদি সব 
কিছুতেই বাঁশের অনস্ত প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র 
বাশের লাঠির প্রশস্তি গেয়েছেন এবং লাঠি হত 
গোঁরব হওয়ায় আক্ষেপও করেছেন প্রচুর । তবে 
বাঁশ যে নিরক্ষরতা দূর করার প্রধান অস্ত্রও হতে 
পারে সে সম্বন্ধে অনেকেই ততট। ওয়াকিবহাল 
নন। লাঠির চোটে অর্থাৎ গুরুমহাশয়ের কঞ্চি 
বেতের সাহায্যে বিদ্। বিস্তারের কথা৷ নয়__আমা- 
দের দেশে কাগজ উৎপাদনের প্রধান উপকরণ 
' অর্থাৎ কীচা মাল এই বাশ । আর, কাগজ ছাড়। 
কি নিরক্ষরতার সঙ্গে লড়াই করে এ টে ওঠা যাবে? 

বর্তমানে বাজারে কাগজের চাহিদা মেটাতে 
গিয়ে রাজ্যের চারটি কাগজ কলের নাভিশ্বাস 
উঠেছে-_-বাশের, তথা কাচা মালের অভাবে। 
আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় লিরক্ষরত৷ সম্পূর্ণ- 
ভাবে দূর করার সিদ্ধান্ত নেওর! হয়েছেঃ আর 
তখন ত অস্ততঃ আরও ৪-৫ গুণ কাগজের 
প্রয়োজন হবে। কাগজ বাদ দিলেও আরও 
অন্যান্য জিনিসের জন্যও বাঁশের উপর আমাদের 
নির্ভরতা বেড়েই যাচ্ছে । নানা! রকমের টুকি- 
টাকি আসবাবপত্র ত আছেই, তা ছাড়া বাঁশের 
আধুনিকতম অবদান হল কৃত্রিম রেশম বা রেয়ন্‌ 
( Rayon ) তৈরি করতে। 

অন্যান উন্ভিদের চেয়ে তৃণ গোষ্ঠী কিছুট। 
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স্বতন্ত্র । এর! ঝাড় হয়ে ওঠে, এদের কাগুটি হয় 
ফাঁপা, আর মাঝে মাঝে পর্ব বা পাব থাকে। 
ফুল ফোটার পর [ সাধারণতঃ ফল হবার পর ] 
ঝাড়টি যায় মরে। বাঁশের ঝাড়ে ফুল আসে 
কালে-ভদ্রে। কারও ফুল আসে ১*-১২ বছর 
পর পর [ যেমন মুলী বাঁশের ], কারও বা আরও 
দেরীতে । ১৯৬৭ সালে সারা ভারত জুড়ে 
চলেছিল লাঠি বাঁশের ফুল ফোটার মরন্থুম-_ 
বিশেষ করে বিহারে। ফুল ফোটারও আবার 
বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেক জাতের বাঁশের ফুল 
ফোটার একটি নিজন্ব কাল চক্র আছে, যার 
হেরফের হয় না| ফুল ফোটার সময় সার! 


'দেশ জুড়ে শুধু সেই জাতের বাঁশের ঝাড়ে ফুল 


ফুটবে_ আর পুরান, নতুন, ছোট-বড় সব ঝাড়ে 
ফুল আসবে-_আর তার পরেই ঝাড়টি যাবে 
মরে। আবার একটি জাতের বাঁশের বেলায় 
কেউ এ পর্যন্ত ফুল হতেই দেখেনি-__অস্ততঃ গত 
একশ বছরেও । এটি হল বড় বাঁশ ব! ভাল্কী 
বাশ ( Bambusa balcooa.) কাজেই উপম। 
হিসেবে ডুমুরের ফুলের চেয়ে “বাশের ফুল’ বেশী 
তাৎপধপূর্ণ । কারণ, ডুমুরের ফুলের অস্তিত্ব আছে 
কিন্তু বাশের ফুল দেখতে হলে চাই শবরীর 
প্রতীক্ষা । ৫ 
সার! পৃথিবী জুড়ে শ' পাচেকেরও বেশী 
জাতের বাশের সন্ধান পাওয়। গেছে, তবে বাঁশের 
রাজ্য বলতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকেই বোঝায়। 
এখানে পাওয়। যাবে অন্ততঃ ৩২০ জাতের বাশ । 
এশিয়ার বাইরে বাশ যা কিছু আছে; ত! হল 
দক্ষিণ আমেরিকায়-_-এখানে পাওয়া যাবে প্রায় 
১৭০ জাতের বাঁশ ।- আবার; উত্তর আমেরিক! 
আর ইউরোপে সহজাত কোন বাশেরই সন্ধান 


মেলে না। মধ্য প্রাচ্য বা উত্তর অংফ্রিকায় 
কোন বাশ নেই। আফ্রিকার দক্ষিণাংশে আর 
অস্ট্রেলিয়ায় ( নিউগিনি দ্বীপ সহ) ১?--২০টি 
জাতের সন্ধান মেলে । বাশ সংখ্যায় বেশী আর 
'আকারেও বড় হয় গ্রীগ্ম প্রধান অঞ্চলে, বিশেষতঃ 
যদি সেখানে বৃষ্টিপাত বেশী হয়। শীত প্রধ্মন 
অঞ্চলেও যে বাশ হয় না এমন নয়, তবে আকারে 
এগুলি হয় ছোট । চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে 
কিছু কিছু বাশ দেখ! যায়-_-আবার হিমালয়ের 
বেশ উচুতেও ( দশ হাজার ফুট পর্যন্ত ) কয়েক 
জাতের ছোট বাঁশ দেখা যাবে। এ সব পাহাড়ী 
বাঁশ সাধারণতঃ ‘রিঙ্গালে!' বা ৮৮৮৯ নামে 
পরিচিত। 

আমাদের দেশে চাষ হয় মাত্র কয়েক 
বাশের। এর মধ্যে জাওয়া আর ভালকী. ধীশ 
ছাড়া আর সব বাঁশ এখনও জঙ্গলে পাওয়া যায়। 
ভালকী এক কালে পূর্ণিয়া অঞ্চলের জঙ্গলেই 
ছিল। তবে এখন গাঙ্গেয় সমতল ভূমির সর্বত্রই এর 
চাষ দেখ! যাবে। এটি খুবই জনপ্রিয় বাশ, কারণ 
এটি হয় বেশ বড় আর মজবুত । বাড়ী তৈরির 
ভারা, লম্বা! মই, গরুর গাড়ী ইত্যাদি কাজে এর 
খুব সমাদর । তাই এর চাহিদা! আর দাম দুটোই 
বেশী। এই বাশ চাষ করতে ভাল জমির 
দরকার । 

ভাক্ষীর পরেই নাম করতে হয় লাঠি বাশের । 
এ বাঁশটি ভারতের সব রাজ্যেই পাওয়া যাবে-_ 
সে হিসাবে এটিকে সার্ধজনীন বাশ বল! চলে। 
তাছাড়া ভারতের জঙ্গল থেকে যত বাশ আমদানি 
হয় তার তিন চতুর্থাংশই লাঠি বাশ আর এই 
বাশের উপরই এ দেশের কাগজ কলগুলির ভরসা । 
পাঞ্জাব আর উত্তরপ্রদেশে হিমালয়ের পাদর্দেশ 


৩১ 


খন্বন্ধর৷ £ আযাঢ-শ্রাবণ £ ১৩৮৩ 


থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে ও জঙ্গলে 
এই বাশ পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে এ বীশটি 
পুরুলিয়ার জঙ্গলে দেখা যায় বটে, তবে অত্যধিক 
কাটার ফলে এগুলি নেহাতই খর্বকায়। অবশ্য 
এদের বাড়বাড়ন্ত ভাল্কীর মত না হলেও, 
বিহারের পালামৌ জঙ্গলে ৪০--৫* ফুট জস্বা 
লাঠি বাশ বিরল নয়। ফুল ফোটার ব্যাপার 
ছাড়াও এই বাঁশের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য আছে-_ 
এর খোল খুব মোট! এবং অনেক সময় নীরেটও 
হয়, যেজমশ্য পুলিশের লাঠি আর তাবুর খুঁটির 
জগ্ত এর বিশেষ প্রয়োজন। এ বীশটিরও চাষ 
বেশ হয়। অপেক্ষাকৃত নীরস জমিতে এ বাঁশটির 
চাষ সম্ভব। পূর্বাঞ্চলের জঙ্গলে ( উত্তরবঙ্গ, 
আসাম, ব্রিপুর! ) যেখানে বৃষ্টিপাত স্বভাবতই 
বেশী, সেখানে এ বাশ দেখা যাবে ন|। 

পূর্বাঞ্চলের বৈশিষ্টাপূর্ণ বাশ অবশ্যই মুলী 
বাশ। য| এক্মাত্র খুটি বা জোরের, কাজ ছাড়া 
অগ্ক সব কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে এ বাঁশটি 
কেউ চাষ করে না, জঙ্গল থেকেই সংগ্রহ করে। 
তবে, উত্তরবঙ্গের কয়েকটি চা বাগানে এই বাঁশটির 
ব্যাপক চাষ দেখা যাঁয়। মুলী বাশের এম্ন 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে. যা আবার অন্ত 
বাশের মধ্যে দেখা যায় না। যেমন, এরা কখনও 
ঝাড় বাধে না--মাটির থেকে এক একটি খু'টির 
মতন উঠে আসে, আর ডালপালা বা কঞ্চিও 
থাকে না । এদের ফলও সাধারণ বাঁশের মত 
( অর্থাৎ ধানের মত) হয় না_-বরং পেয়ারার 
মত বড় আর শাসাল হয়। কেরল অঞ্চলে 
অবশ্ঠ-২__৩ জাতের বাশ আছে যাদেরও এমনি 
শাসাল ফল হয় এবং তারাও এমনি ‘একল 
সিড়ে'-_-অর্থাং ঝাড় বাধে না। 


বস্থদ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখা। 


দক্ষিণের সর্বজনীন বাশ হল কীট! বা বেউড় 


বাশ। ওড়িস্তা। থেকে কন্।কুমারী পর্যন্ত সব 
রাজ্যের জঙ্গলেই এই বাশ দেখা যাবে। বাঁশটি 
ভাল্কীর মতই বড় হয় এবং বোধ করি মজবুত 
তার চেয়েও বেশী-_ ফেজন্য তামিলনাড়, ইত্যাদি 
দক্ষিণ অঞ্চলে এই বীশটি ছাড়া গরুর গাড়ী 
হবেই না। লাঠি বাঁশের মত এটিও অপেক্ষাকৃত 
নীরস মাটিতে চাষ করাও চলে। এর প্রধান 
অসুবিধা হল ঝাড় থেকে কেটে বের করতে। 
বাশগুলে! ঝাড়ের মধ্যে জড়াজড়ি করে থাকে 
আর ঝীশে থাকে ( কঞ্চিতে ) বড় বড় কীট!। 
এসব কারণে ঝাড় থেকে বার করার সময় 
বেশ উঁচুতে ন! কাটলে চলে না, ফলে অপচয় ত 
হয়ই এবং বাদ যায় শক্ত ও মোট! অংশ বিশেষ । 
অবশ্য এ বীশটাঁর জড়িয়ে যাবার অভ্যাসট! কাজে 
যে লাগান যায় না) তা বলা চলে না ঘন 
সন্নিবিষ্ট করে লাগালে এমন দুর্ভেদ্য বেড়! হবে 
যা পাকা! দেওয়ালের মতই কার্যক্ষম। গরু- 
ছাগলের ঢোক! ত অসম্ভব। মেদিনীপুর, 
পুরুলিয়ায় অনেক পুরাণ গড়ের চারপাশে এই 
বাশের বেড়ার চিহ্ন আজও দেখা যাবে। এগুলি 
তীরের দুর্ভেষ্য ত ছিলই, কার্যকালে দেখা গেছে 
যে বন্দুকের গুলি ঠেকাতেও এর! সক্ষম । 
পূর্বাঞ্চলে যদি কোন বাঁশকে সর্বজনীন আখ্য! 
দিতে হয় তবে সেই নাম ,তামা' বাশের গ্রাপ্য। 
এ বীশটি প্রধানতঃ হিমালয়ের পাদদেশের বাঁশ । 
নেপাল থেকে আরস্ত করে আসামের খাসী ও 
গারে। পাহাড় হয়ে ব্রহ্মদেশেও ঢুকে পড়েছে। 
বাশটি ভাল্কীর মত বড় না হলেও বেশ বড়ই 
হয়। খোল মাঝারি, তাই সব কাজেই লাগান 
হয়। মোটামুটিভাবে সর্বার্থসাধক বাশ বলা 


চলে। উত্তরবঙ্গে এই বাশটির সীমিত চাষ দেখ! 
যায়। 

তবে উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে জনপ্রিয় বাঁশ হল 
মালা, মিতেঙ্গা (চট্টগ্রাম ) বা তরল! (বর্ধমান) 
যার বৈজ্ঞানিক নাম ( Bambusa (8108 )। 
উত্তরবঙ্গে গ্রামে এবং চ! বাগানে এর ব্যাপক 
চাষ হয়। অনেকটা একই রকম দেখতে আরও 
একটি জনপ্রিয় বাশ হল-__জাতি বা মাক্ল! 
(নেপালী) বৈজ্ঞানিক নাম (88100955 
nutotons | এ ছুটিই সর্বার্থলাধক বাশ । সমতল 
অঞ্চলে এর চাষত আছেই--পাহাড়েও এর 
সমাদর। কালিম্পঙ শহরের আশেপাশে এবং 
কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলেও এ বাঁশটি বেশ দেখ! 
যাবে। বাড়ীয়াল!। ( চট্টগ্রাম ), জাওয়! বা বাশনী 
( বর্ধমান ) আর বাঁজালী (আসাম) বাঁশের চাষও 
বেশ জনপ্রিয়। বাজালী পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ 
করে আসামে খুবই জনপ্রিয়। জাওয়াও তাই। 
এ বাশটি ভারতের কোন জঙ্গলে পাওয়া যায় না। 
অনেকের অনুমান এটি যবদ্বীপ থেকে এসেছে । 
'জ।ওয়াঃ নামটি কি তবে যবদ্বীপের স্মৃতি বহন 
করে আসছে ? বাঁজালীর মতই দেখতে আর বেশ 
পোক্ত গোছের আরও একটি বাঁশের চাষ পূর্বাঞ্চলে 
ও উত্তরবঙ্গে দেখা যায়। স্থানীয় নাম ‘বড় 
বাশ'। এটি আমদানি হয়েছে ত্রহ্মদেশ থেকে। 

এই বাশটি বাজালী বাঁশের মত গাঢ় সবুজ 
রঙের। এই জাতের বাঁশের চাষ বাড়লে ভাল; 
কারণ এটি খুব সরেস বাঁশ । মাল! আর মাক্লা, 
উত্তরবঙ্গের প্রচলিত নাম এবং বাশ দুটিকে তফাৎ 
কর! শক্ত। মোটামুটিভাবে বলা চলে মাঁকল! 
বেশী সবুজ, বেশী সোজা! আর লম্বা; আর এর 
পাঁবগুলিও খুব লম্বা । এ ছাড়া মাকলার ঝাড় 
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মাল! বাঁশের ঝাড়ের চেয়ে অনেক হালকা-_ 
অর্থাৎ বাশের সংখ্যা অনেক কম হয়। 

বাংল! তথ! ভারতের গাঙ্গেয় অঞ্চলে ভাল্কী 
বাশের ঝোপই বেশী। তরল, জাতি; জাওয়া, 
বাশনী প্রভৃতি নামও এ অঞ্চলের, তবে নামগুলি 
খুব চালু নয় বা! সঠিকভাবে তাদের ব্যবহার খুব 
কম লোকই করে থাকে। জাওয়! বাশ পাকলে 
তামাটে হলদে রঙের-_আবার এক জাতের রঙই 
হলদে, যার পাবে আবার সবুজের খাড়া ডোর! 
দেখা যায়। বাগানের শোভা বাড়াবার জন্য 


অনেকে এই বাশ লাগান । কলকাতায় লেকের 


পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে যে রাস্তাটি চলে গেছে 
তার ধারে কয়েকটি এই বাঁশের ঝাড় দেখ! যাবে 
__পুলটির ছুই মাথায়। মালা, মাকৃল! ব! 
জাওয়া মাঝারি খোলের বীশ-_ সুতরাং “স্বার্থ 
সাধক’ বাশ বলা চলে । বাঁশের ঝুড়ি, চাটাই 
এবং অন্য নানাবিধ টুকিটাকি কাজের জন্য এইসব 
বাশের খুবই চাহিদ!। আসাম সীমান্ত প্রদেশে 
এক রকমের বাঁশ হয়, যাকে রাক্ষুসে বাশ বলা 
হয়। এগুলি খুব লম্বা ও বেড় প্রায় গজখানেকও 
হতে দেখা যায়। প্রধানতঃ দর্শনধারী, কারণ 
চেহারার অনুপাতে দৃঢ় নয়। পাহাড়ের গ্রামাঞ্চলে 
এগুলি জলের পাইপের কাজে লাগান হয়। 
এটাকে ছু ভাগে চিরে নিয়ে, পর পর সাজিয়ে 
অনেক দূর পর্যন্ত জল নিয়ে যাওয়। চলে। ব্রহ্মদেশ 
থেকে আরও একটি বাঁশ উত্তরবঙ্গে আমদানি 
হয়েছে--এটি একটি বেশ বড় বাশ-_-আর এর 
খোলও খুব মোট! নয়। স্থানীয় নাম অবশ্য বড় 
বাশ, এটি নান! কাজে লাগে। অন্য বড় বাঁশ 
থেকে এটিকে এক নজরেই চেন! যাবে। বাঁশ- 
গুলি খুব সোজ! এবং ঝাড়ের মধ্যে ঘন সন্নিবিষ্ট 


বন্ুদ্ধর। £$ আযাঢ-শ্রাবণ £ ১৩৮৩ 


তবে জট পাকান নয়। নতুন ও পুরান বাশের 
গায়ে হালক! খড়ির প্রলেপের মত সাদ! রঙ 
আর এর পাত! খুব সবুজ আর বাহারে? যার 
জন্য অনেকে বাগান সাজাবার জন্যই কেবল এই 
বাশ লাগান’র পক্ষপাতী। 

ভারতের জঙ্গলে সন্ধান পাওয়া! গেছে প্রায় 
১৩৬টি জাতের বাঁশের, অর্থাৎ পৃথিবীর বংশ- 
গোষ্ঠীর প্রায় এক চতুর্থাংশ । | 

নান! জাতের বাঁশের কথা| হল-_-এবারে বাশ 
চাষের কথায় আসা যাক । বাঁশের চাষের লাভের 
বা প্রয়োজনের দিকটা! যে আমাদের কৃষকর! 
বোঝেন না এমনও নয়, তবে জলপাইগুড়ি জেলার 
চা বাগান আর কোচবিহার জেল! ছাড়। অন্ত 
কোথায়ও বাশের উল্লেখযোগ্য চাষ তেমন দেখা 
যায় না। | 

বাশের চাষের জন্য বীজের উপর নির্ভর করে 
থাকলে চলবে না_কারণ কখন বীজ পাওয়া 
যাবে তার অপেক্ষায় কে বসে থাকবে? অবশ্য 
বীজ ছাড়া বাঁশের বাগান কর! চলে, একট! 
গৌড়! শুদ্ধ বাশ পুঁতে । এর থেকে নতুন ঝাড়ের 
সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই পন্থায় ঘরের আশেপাশেই 
২--৪ ঝাড় বাঁশ লাগান যায়, ব্যাপকভাবে 
শিল্পের চাহিদ| মেটাবার জন্য বড় বাগান তৈরি 
কর! চলে না। ত! করতে গেলেই চাই বীজ 
এবং যেহেতু লাঠি বাঁশের ২--৪টি ঝাড়ে প্রত্যেক 
বছরেই ফুল ফোটে, এই জাতের বাঁশের বাগান 
করতে খুব অসুবিধা হয় না। অবশ্য শিল্পের জ্যা 
এলাহী ব্যাপার করলে একট! সমস্তা থেকেই 
যায়, যখন সেই জাতের বাঁশের ফুল আসে। 
তখন সব ঝাড় মরে যাবে এবং তারপর বীজ 
থেকে বড় বাশ কাটতে ৫--৬ বছর কেটে যাবে, 
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তখন পর্যন্ত কল-কারখানা কি ভাবে চলবে ? এর 
একট। উপায় হল ভাল্‌কী বাঁশ লাগান (যার ফুল 
এ পর্যন্ত দেখ! যায়নি); তবে ভাল্কীর জন্ম 
আবার ভাল জমিরও প্রয়োজন । 
যা হোক, বাশ লাগাতে হলে এমন জমি 
বেছে নিতে হবে যেখানে জল দীড়ায় ন!। যদি 
নীচু জমি ছাড়া অন্ত জমি না থাকে, তবে মাটির 
টিবি বানিয়ে তার উপর বাশ লাগাতে হবে। 
উচু জমিতে একটি গর্ভ করে তার মাটি কুপিয়ে 
আবার ভরে নিতে হবে। আধাঢ় মাসই বাশের 
“কোড়' লাগাবার পক্ষে প্রশস্ত । লাগাতে হবে 
গোড়। শুদ্ধ একটি বাশ (কোড়) যার শিকড়ে 
২--৪টি ‘চোখ’ যেন থাকে । লাগাবার গর্তটি 
জল ঢেলে কাদা! করে ব'শ পু'তলে শিকড়ে চোট 
কম লাগে। লাগাবার পর দেখতে হবে ওতে 
যেন নাড়া! না লাগে-_তা হলে নতুন বাশ বেরুবে 
ন!-_-কারণ শিকড়ে চোট খাবে! অনেক সময় 
গরু ছাগলে চরতে গিয়ে নাড়া দিতে পারে, তাই 
বাশ পু'তলে একটি বেড়! দিতেই হবে। পুঁতবার 
সময় গোটা বাশটি অবশ্য রাখবার দরকার নেই, 
কাণ্ডের দিকের ৩--৪ হাত রাখলেই হয়। একটু 
বাক! করে পৌত৷ হয়, আর কাট! মাথাটি, 
মাটি গোবর দিয়ে লেপে দেওয়! হয়। এতে 
কাণ্ডে রস বেশীদিন সঞ্চিত থাকে অর্থাৎ বাশটি 
মাটিতে শিকড় গাড়তে বেশী সময় পায়। প্রয়ো- 
জনে জল দিভে হতে পারে, তবে ঠিকমত লাগালে 
বিশেষ কিছু আর করবার প্রয়োজন হয় না। 
বাশ লাগানর চেয়ে ঝাড়েব রক্ষণাবেক্ষণ 
অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ঠিকমত না দেখলে ঝাড় 
জট পাকিয়ে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা! । সুতরাং 
ঝাঁড়কে ভালভাবে রাখতে হলে নিয়মিতভাবে 


বাশ কেটে নিতেই হবে। ২--৪ বছরেই ব1শ 
কাট! চলে, আর পুরান বাশগুলি থাকে ঝাড়ের 
ভেতরে; তাই ভেতর থেকেই ঝাড় কাটতে হয়। 
বাইরের দিকে থাকে হাল সনের বাশ এবং 
বাইরের দিক দিয়েই ঝাড় বেড়ে চলে। এইসব 
নতুন বাঁশের গোড়! বেরিয়ে আসে এবং তখন 
মাটি চাপা দিলে বাঁড় ভাল হয়। ভেতর থেকে 
ঝাড় কাটলে ঝাড়টি ক্রমশঃ অশ্বক্ষুরাকৃতি হবে 
আর এ ভাবে রাখলে ঝাঁড়টি কখনও জট পাকিয়ে 
যাবে না। চৈত্র মাসে বাশের পাতাগুলি 
জালিয়ে (বা1শবনের মধ্যেই) পরে প্রয়োজন মত 
বাশের গোড়ায় মাটি দিলে ঝাঁড়টির ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। 

বাশ কাটার ভাল সময় হল বর্ষার পর । 
পল্লীগ্রামে কাতিক মাসে যে বাশ কাটার নিয়ম 
আছে তা খুবই ভাল । তিন বছরের পুরান বাশ 
মজবুত হয় এবং ২--১ বছরের বাশ কাট! উচিত 
নয়। গ্রামে বাশ কেটে পুকুরের মধ্যে চৈত্র 
মাস পর্যন্ত ফেলে রাখার যে প্রথা অনেক স্থানে 
চালু আছে, সেটিও উত্তম ব্যবস্থা । এতে বাশ 
পাক! ত হয়ই, তাছাড়। এতে বাশের সেলুলোজের 
ভাগ কমে যাওয়ায় ঘুণ ধরার প্রবণতা কিছুট। 
কমে যায়। এই রকম বাশ যদি উপরস্ “মাটি 
তেল’ (.Cre০০te 911 ) মাখিয়ে ঘর তৈরির 
কাজে লাগান হয়ঃ তা হলে তাতে ঘুণ ধরার 
আশঙ্কা আর থাকে না। 

অবশ্য যে দিকট। সহজে কারও চোখে পড়বে 
না সে তথ্যটি হল যে বাশ ঝাড় আসলে একটি 
সেভিংস ব্যাঙ্ক । ঘরে যদি একটি ভাল ভালকী 
বাশের ঝাড় থাকে আর কাছাকাছি যদি ২১টি 
শহর থাকে, তবে যদি বছরে ৫টি বাঁশও কাট! 


৩৪ 


যায়, তবে দশ থেকে পনের টাক! প্রাপ্তির 
সম্ভাবন! । এ টাকা সুদ হিসাবে পেতে হলে ব্যাঙ্কে 
৫০* টাকা আমানতের প্রয়োজন । অর্থাৎ তা 
হলে এ বাশ ঝাড়টির আসল দাম গিয়ে দাড়াচ্ছে 
পাচ শত টাক! । 

২--৪ ঝাড় বাশের দেখা শোন! করাও 
কোন গৃহস্থের কাছে মোটেই কোন সমস্ত! নয়-_ 
আর গ্রামাঞ্চলে বাড়ীর আশে পাশে ২--৪ ঝাড় 
বাশ লাগাব!র জায়গ! ছুপ্রাপ্যত নয়ই। যদ্দি বিঘা 
খানেক জমিতে ( উচু জমি, সেখানে চাষ কর! 
প্রচুর ব্যয়সাধ্য) বাশই লাগান হয়, তবে তার 
থেকে বছরে ২৫০_৩০০ টাকা আয় হওয়াও 
কিছু বিচিত্র নয়। তবে এটাও ঠিক যে এ নিয়ে 
গ্রামবাসীর! কেউ তেমন মাথা ঘামাননি। 


বসুন্ধরা £ আফাঢ-শ্রাবণ £ ১৩৮৩ 


আমাদের দেশে অর্ধেকেরও বেশী বৈদেশিক 
মুদ্রা উপার্জন করে দেশের আন্দাজ ৭০টি পাঁট- 
কল, আর এই সবচেয়ে বড় শিল্পটির কাচা 
মালের জন্য কি কোন কোম্পানী বা সংস্থা! 
ব্যাপক চাষ করেন? না, পাট আসে ছোট খাট 
কৃষকের ২--৪ কাঠা জমি থেকেই । এক্ষেত্রেও 
সার! দেশের ৩৮৪৪৫টি গ্রামে ( পশ্চিম বাংলায় ) 
যদি সকলেই কিছু কিছু বাশের চাষ করেন, 
তাহলে ১০--১৫ লক্ষ টন বাড়তি বাশ পাওয়া 
কঠিন নাও হতে পারে। আর তাহলে আমাদের 
রাজ্যের কাগজের কলগুলিকে কাঁচামালের জন্য 
তেমন ছুশ্চিন্ত। করতে হবে না। আর ধিনি বাশ 
লাগাবেন, তার বাড়তি আয়টুকুও অকিঞ্চিৎকর 
হ্ব নাঁ_.। 





৭: ১৩৮২ 


বনুন্ধর] £ 


সব জন জভিনন্দিত কল! । 
স্বাদ, পুষ্টি এব 
অপ্রতিদ্ধন্বী । 


বায়ে 


3 
নি 


গর্ভ খুঁড়ে নিয়ে কলা- 
গাছের তেউড় বসাতে 
হয়। 


নীচে'বায়ে 


তারপর মাটি চেপে” 
দিন ভাল করে। 





বন্ুদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্য! 


কল! বাগানে কিন্তু ভালো- 
ভাবে সেচ দিতেই হবে, 
যদি ভালে! ফলন পেতে 
চান। 











প্রতি মাসেই 
৭৫০ টাকা আপনার 


দেশের ও সমাজের কল্যাণার্থে সীমিত পরিবারের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে 
রোজ অতি সহজেই ৫টি কেস সংগ্রহ করে যে কেউ দৈনিক ২৫ টাকা অর্থাৎ মাসে 
৭৫০ টাক! (প্রমোটার মানি) রোজগার করতে "শরেন ॥ 


এবারের বিশেষ সুযোগ 


১লা মে থেকে কলিকাতা সহ পশ্চিম বাৎলার প্রত্যেকটি জেলার হাসপাতাল এবং 
নিদিষ্ট কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্জ্র ও উত্তরবঙ্গের চা বাগানে বিশেষ ভ্যাসেকটমি ও টিউবেকটমি 
আস্তোপচার শিবির খোল! হয়েছে । 


ঢেকে ক্রি স্পান্বেনল ? 


পরিবারের কল্যাণ ও সমগ্র জাতির স্বার্থে 
স্বেচ্ছায় স্থায়ী গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থ। 


(১) ভ্যাসেকটমির ক্ষেত্রে বিনাব্যয়ে অস্ত্রোপচারের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
ছাড়াও নগদ পাবেন__ 
[ক] এক বা দুর জীবিত সন্তানের পিতা--১০৫ টাকা । 
[খ] তিন জীবিত সন্তানের পিতা--৬০ টাকা ৷ 
[গ] চার বা অধিক জীবিত সন্তানের পিতা-৫০ টাকা ৷ 
(২) টিউবেকটমির ক্ষেত্রে বিনাব্যয়ে অস্ত্রোপচারের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
ছাড়াও নগদ পাবেন_ 
[ক] এক বা দুই জীবিত সন্তানের মা--১০০ টাকা । 
[খ] তিন জীবিত সন্তানের মা--&০ টাকা 7 
[গ] চার বা অধিক জীবিত সন্তানের ম৷--৩০ টাকা ৷ 


যারা অস্তোপচারের সুযোগ সুবিধা বর্ণন। করে স্যেচ্ছায় কেস নিয়ে আসবেন ভারা 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের পর নগদ পাবেন (প্রমোটার মানি )--৫ টাকা ৷ 

যে মহিল! অস্থায়ী গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আই, ইউ, ডি, 

গ্রহণ করবেন তিনি পাবেন+-৫ টাকা। 
€@ পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার জাতীয় আন্দোলনে সামিল হোন। 
পশ্চিমবঙ্গ পরিবার পরিকল্পন| সংস্থ! হইতে মুদ্রিত। 









বিঃ নং ১২৬/৭৬-৭৭ 










} ফুল স্বাস্থ্য রক্ষাকারী খাত । স্বস্থ, অসনুস্থ, 9৮ 
এবং শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেরই শরীর সুস্থ ও পুষ্ট 34 
রাখার জন্ত প্রতিদিন ফল খাওয়! প্রয়োজন। 
পুষ্টির জন্য আমাদের প্রয়োজনের সবচেয়ে নিচের 
মান হচ্ছে দিনে অন্ততঃ ২ আউন্স ফল খাওয়!। 
এই মান অনুযায়ী ফল খেতে গেলে আমাদের 
ফলের উৎপাদন বাড়ানে! দরকার । কারণ এ 
রাজ্যে বর্তমানে ফলের যে উৎপাদন হয় তাতে 
আমাদের চাহিদা! মেটে না। এই রাজ্োর 
বাইরে থেকে চাহিদা! মেটানোর জন্য বেশ কিছু এ 
কল আমদানি করতে হয়। টি 

্ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ফলচাযের জমির পরি- 

মাণ এবং উৎপাদন অনেক কমে গেছে। অথচ Lb 

এই রাজ্যে ফলের চাষ বাড়ানোর অনেক ্থুযোগ 45% 

স্থবিধ। আছে। বর্তমানে যেসব ফলের গাছ a 

রয়েছে তাদের যত্ন ও পরিচর্যা! করতে পারলে 

ফলের উৎপাদন বাড়ান! যেতে পারে। কারণ 

কলের বেশী ফলন যত ও পরিচর্যার ওপর অনেকটা 

নির্ভর করে। 
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সহকারী জনসংযোগ আধিকারিক, পশ্চিমঙ্গ কৃষি 
অধিকার । 


৩৯ 


বসুন্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 


যেসৰ গাছ আছে তাদের যত পরিচর্ষ! ছাড়! 
ফলের উৎপাদন বাড়াতে গেলে নতুন নতুন বাগান 
করাও দরকার। বনমহোৎসব উপলক্ষে প্রতি 
বছর কিছু কিছু কল গাছ লাগানে! হয়েও থাকে। 
কিন্তু দেখ! গেছে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অনেক 
গাছই অকালে নষ্ট হয়ে যায়। 

গাছের যত ও পরিচর্যার তাই বিশেষ প্রয়ো- 
জন। গাছের ভাল বাড় নির্ভর করে সারের 
উপর। বিশেষ করে জৈব সার। ফল চাষের 
জন জৈব সার খুবই প্রয়োজন। জৈব সার বলা 
যায়, কম্পোষ্ট, পচা গোবর, সবুজ পাতা আবর্জনা 
পচা সার ইত্যাদি। জৈব সার দিলে মাটির 
গঠন ভাল হয় ও জলধারণ ক্ষমতা বাড়ে। তাড়া- 
তাড়ি গাছ যাতে বাড়ে সেজন্তে জৈব সারের 
সঙ্গে রাসায়নিক সারও ব্যবহার করা দরকার। 
তাতে গাছে ফল তাড়াতাড়ি ধরে ও ফলন 
বাড়ে। 

নতুন বাগান কর! বা নতুন গাছ লাগানোর 
আগে মাটিটি সুন্দর করে তৈরি করে নিতে হয়। 
চার! বা গাছ লাগানোর দিন কুড়ি আগে গর্ত 
খুঁড়ে গর্তের মাটি দিন কয়েক ফেলে রেখে, 
মাটির ঢেলা ভেঙে গুঁড়ো! করে তাতে দু-এক ঝুড়ি 
গোবর সার মিশিয়ে গর্তটি ভরাট করতে হবে। 
ভরাট করার আগে গর্তের ভেতর ভাল করে 
খুড়ে কঠিন স্তর কিছু থাকলে তাও ভেঙ্গে দিতে 
হবে। এরপর এ সার মেশানে! মাটি দিয়ে 
গর্ভটি এমনভাবে ভরাট করতে হবে যেন বৃষ্টি 
হওয়ার পরও ত! জমি থেকে ৬ ইঞ্চি উপরে থাকে । 
মাটি ভালভাৰে বসে গেলে গর্ভের ঠিক মাঝখানে 
গাছ বা চার! পুতে দিতে হবে। গর্তের মাপের 
কথ! বলি। আম, কাঠাল ও লিচুর বেলায় ৩ 


৪৩ 


ফুট লম্বা ও চওড়া! এবং ৩ ফুট গভীর অর্থাৎ 
৩১৩১৩ পেয়ারা, কল! ও লেবুর জগ্ত 
২১৫২১৮২এবং পেঁপের বেলায় ১২৮১২১ 
১২ ফুট রাখলে ভাল হয়। 

চারাগাছ লাগানোর সময় হোল ঠিক বর্ষার 
আগে। মনে রাখবেন আম, কাঠাল; লিচু ও 
পেয়ারার চারা লাগানোর আগে সার মেশান 
মাটি দিয়ে গর্ভ ভরাট করার সময় গর্ত অনুযায়ী 
১ থেকে ২ কেজি সুপার ফসফেট মিশিয়ে দিলে 
ভাল হয়। উইয়ের উপদ্রব বন্ধ করার জন্য দেড় 
থেকে ২ কেজি নিমের খোল গর্ত পিছু ব্যবহার 
করবেন। আনারসের বেলায় জমি তৈরির 
সময়েই একর প্রতি ৩০ থেকে ৩৫ গাড়ি গোবর 
সার বা আবর্জনা পচা সার এবং ৯* থেকে ১০০ 
কেজি সুপার ফসফেট ছড়িয়ে লাঙল দিয়ে মাটির 
সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। 

ফলগাছে সার প্রয়োগের সময় গাছের 
আকার অনুযায়ী কাণ্ড থেকে কয়েক ফুট বাদ 
দিয়েঃ ডালপাল! যতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে 
ততদূর পর্যন্ত নিচের জমিতে সার ছড়িয়ে 
কোদালের সাহায্যে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। 
মনে রাখতে হবে, বড় গাছের কাণ্ডের গা ঘে সে 
সার প্রয়োগে লাভ হয়না। আবার চারগাছে 
নরম কাণ্ডের গায়ে লবণ সার জমে গেলে গাছের 
ক্ষতিও হতে পারে। আনারস, কলা ও পেপে 
বাদে অন্যান্য ফল; চারাগাছের বয়স বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে সার প্রয়োগের মাত্রাও বাড়িয়ে যেতে হবে। 
কয়েকটি ফল গাছে সার প্রয়োগের কথ! এবার 
বলছি। 
আম 

বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ আফাঢ় মাসে সার 


দেওয়। দরকার । এ নিয়ম ছোট আম গাছের 


সারের লাম 





যে বছর গাছে খুব ফুল ও ফল হবে, সেই 


বছর এামোনিয়াম সালফেটের পরিমাণ বাড়িয়ে 


দ্বিগুণ করতে হবে। আর এই বাড়তি সার শ্রাবণ 
মাসের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। সময় মতো সার 
ভালে! ফলনের পক্ষে ভালো। 


পেপে গাছের খুব ক্ষিদে। তাই তার খাবারও 
চাই বেলী। খাবার অর্থাৎ সায়। বছরে ছুবার 
সার দিতে হবে, বর্ষার প্রথমে বৈশাখ-জৈোষ্ঠ ও 
বর্ষার শেষে ( আশ্বিন-কাতিক )। প্রতিবারে গাছ 
প্রতি সারের মাত্রা হোল, গোবর বা কম্পোষ্ট 
সার ২৫ কেজি, খোল ১ কেজি, ১৫০ গ্রাম 
ইউরিয়া, ১** গ্রাম পটাশ ও ২* গ্রাম স্থপার 
ফসফেট । 


পক্ষেও প্রযোজ্য । 


গাছ লাগাবার 
এক বছর পর 
প্রতি বছর যা 
বাড়াতে হবে 
০ | (একটি গাছের জন্য ) 
গোবর বা কম্পোষ্ট সার ৫কেজি 
স্থপার ফসফেট ২*০ গ্রাম 
এযামোনিয়াম সালফেট ৩৫০-৪৯৩ &% 
ইউরিয় | ১৫০ » 
' মিউরিয়েট অব পটাশ ৭০ * 
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১৫-১৬ বছর ও কখন 
তার বেশী 
বয়সের গাছে 
১২০ কেজি প্রথমবার অর্থাং জ্যৈষ্ঠ- 
& »  আবাড়ে পটাশ ও এ্যামো-. 
৬ » সালফেট প্রয়োগ এবং 
২৫ » দ্বিতীয়বার অর্থাৎ কাতিক- 
১২ ED অস্াণে বাকী সার প্রয়োগ 
কয়তে হবে। 
হুগলী জেলার কৃষকেরা তাদের কল! বাগানে 
প্রচুর পরিমাণে পুকুরের পাকমাটি বা নদীর পলি 


মাটি প্রয়োগ করে থাকেন। .এই সার খুবই 
ভাল। এবার অন্যান্য সারের পরিমাণের কথায় 


 আমি। প্রতি বাড়ে বর্ষার আগে ৫০০ গ্রাম 


৪১ 


এযামোনিয়াম সালফেট এবং বর্ষার পরে ৫০০ 
গ্রাম এযামোনিয়াম সালফেট আর ২২ কেজি 
খোল দিতে হবে। এ সময় প্রতি ঝাড়ের জন্য 
৫ কেজি গোবর সার এবং ১০০ গ্রাম পটাশ সার 
দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। কলার ফল ফেটে 
যাওয়ার জন্তই পটাশ ব্যবহার কর! খুবই দূরকার। 
কি হারে সার দেবেন তা বল! হচ্ছে। 


| বন্থৃদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ : তয়-৪র্থ সংখ্য! 


সারের পরিমাণ 
এক বছর বয়সের গাছ 


সারের নাম 


গোবর ব! আবর্জন! 

পচা সার | 

সুপার ফসফেট 

এমোনিয়াম সালফেট 
খোল 

মিউরিয়েট অব পটাশ 


১০ কেজি 
৫০০ গ্রাম 
২৫০ » 
১ কেজি 
২৫০ গ্রাম 


৬ বছর বয়সের পরেও প্রতি বছর এ]ামো- 


নিয়াম সালফেটের পরিমাণ ২৫০ গ্রাম হারে ৩ 


কেজি পর্যন্ত বাড়াতে হবে। বছরে দুবার সার 
প্রয়োগ করতে হয়। একবার আফাঢ়ের শুরুতে 
পটাশ ও এামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করতে 
হবে। বাকি সব সার বর্ধার পরে আশ্বিন মাসে 
গাছে প্রয়োগ করতে হবে। 
পেয়ারা 

পেয়ার! গাছে বেশী সার প্রয়োগ কর! হয় 
ন|। প্রতি গাছে ১* কেজি হিসেবে কম্পোষ্ট বা 


লারের মাম এক বছর বয়সে 


২০:২০: ০ সুফল! 
মিউরিয়েট অব পটাশ 

সারের অর্ধেক পরিমাণ ব্ধার সুরুতে এবং 
বাকি অর্ধেক বর্ষার শেষে দিতে হবে। 


৩৩৬ 


প্রতি বছর কতট! 
বাড়াতে হবে 
( গাছ প্রতি ) 


৬ বছর বা তার 
বেশী বয়সের গাছে 


১০ কেজি 
৫*০ গ্রাম 
২৫০ » 

১ কেজি 

২৫০ গ্রাম 


গোবর সার গাছ লাগাবার পরের বছর থেকে 
দিতে হবে। এ সারের মাত্র! প্রতি বছরই 
বাড়িয়ে যেতে হবে এবং ১০-১৫ বছর বয়সের 
গাছে ১০০ কেজি গোবর সার, ১$ কেজি সুপার 
ফসফেট, ১ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ ও ১ 
কেজি ইউরিয়। দিলে ভাল ফল পাবেন। বর্ষার 
পর সার দেওয়া ভাল। পেয়ার! গাছের শেকড় 
মাটির খুব গভীরে যায় না) সেজন্য সার ছড়িয়ে 
দিয়ে অল্প গভীর করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে 
হবে । একক্াঁর।, লিচু গ্্ছন্ির সার মাত্রা বলছি। 


১১-১২ বছর বয়সের 
একটি গাছের জন্য 
১০০ কেজি 
৫ » 
৩ রঙ 
১১ 5 
মাটিতে রস না থাকলে, সার প্রয়োগের পর 
মেচ দিতে হবে। 


৪২ 
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হমহ- সংক্ৰন্সে_একুতি বহ ওীক্ষজল 


একাগ্র প্রয়াস ও নিরলস গবেষণার ফলক্রতি হিসেবে বিজ্ঞানীরা আজ খুঁজে 
পেয়েছেন চাষবাসে অধিক ফলন ও বাড়তি লাভের চাবিকাঠি-অধ্রিক ফলনশীল ও 
রোগসহনশীল বীজ, সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ ব্যবস্থা ও আরে। 
অনেক আধুনিক কলাকোঁশজ। চাষবাসের এইসব কলাকোৌশজ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে 
গ্রামে হাজার হাজার ক্লষকদের ক্ষেতে খামারে পৌঁছে দেবার শপথ নিয়েছে 
ভারত -জার্জান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প । 


বর্তমানে রাজ্যের ১২টি জেলার ১৪৪টি মুখ্য গ্রাম সহ মোট ১৪৪০টি গ্রামে প্রদর্শন 
ক্ষেত্র, আলোচনা চক্র, কৃষক প্রশিক্ষণ, সার উৎসৱ, ক্লক দিবস, বিনামূল্যে মাটি 
পরীক্ষা ও সার প্রয়োগের সুপারিশ, বাখিক কৃষিপঞ্জী ও ক্লুষি বিষয়ক পুপ্তিকা বিতরণ 
ইত্যাদি বহুমুখী সুপরিকক্সিত কার্যসূচীর মাধ্যমে প্রকল্পটি রূপায়িত হচ্ছে তরিত সফলতায় । 
সার্থক হচ্ছে প্রকল্পের উদ্দেশ্যে $ 


সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ৷ 

_প্রকন্স এলাকায় জমির উর্বরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে উন্নত প্রথায় ক্রধিকাজ 
সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া ৷ 

_ক্কষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে সাহায্য করা ৷ 

রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহার সম্বন্ধে ক্ষকদের অভিজ্ঞ করে তোলা | 


ভারত - জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল কর্মযজ্ঞের শরিক হয়েছেন 
রাজ্যের কৃষি বিভাগ, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যান্ত ও অন্যান্য সংগ্রিষ্ট সংস্থাসমূহ । কৃতবি- 
কর্মের সকল স্তরেহঁ শুরু হয়েছে আজ বিজ্ঞানের সার্থক অনুপ্রবেশ! লক্ষ্_-ক্লুপ্ির 
উন্নতি, তথা সমগ্র জাতির অগ্রগতি । 


১২বি, রাসেল সীট 
কলিকাতা - ৭০০০৭১ 


(রটে শৱ - দাখন দার পরশ একর 
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শি রী 


কাছ জমিতে খরিফ হা চাষে 
সার প্রয়েগ সমস্যা 


আমাদের দোশর প্রধান ফসল হল ধান। 
মোট ১৩৯ মিলিয়ন হেক্টর চাষের জমির মধ্যে 
৩৮ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়। এর 
মধ্যে শতকরা! প্রায় ৪৭ ভাগ হেক্টর জমি রয়েছে 
পূর্বভারতে এবং এখানে হেক্টর প্রতি ধানের গড় 
ফলন খুবই কম। 

ফলন কম হবার প্রধান কারণ হল পূর্বাঞ্চলের 
মোট ধান চাষ এলাকার' শতকরা প্রায় ৮০ 
ভাগই হুল খরিফ মরস্থুমের ধান। কাদা! জমিতে 
যার চাষ হয় এবং. এখানে সার প্রয়োগ ব! 
অন্যান্য উন্নত চাষ প্রথা অনুসণের স্থযোগ খুবই 
সীমিত। মোটামুটি প্রায় সম্পূর্ণ বৃষ্টির ওপর 
নির্ভরশীল । এই ধান চাষে জল নিষফাশন সমস্তার 
জন্যে কৃষকর। সার দিতে চান ন|। একনাগাড়ে 
বেশী দিন বৃষ্টি হলে বিরাট এলাকা জুড়ে মাঠের 


সম্পাদক, সার সমাচার । 


শিবদাস রায় 


পর মাঠ জলে একাকার হয়ে যায়। জমিতে 
সার দিলে ধুয়ে যায় বা! চুঁয়ে গিয়ে নষ্ট হয়, 
ফসল খুব কমই কাজে লাগাতে পারে। 
বর্ষাকালে আবার বৃষ্টি সম্বন্ধে অনিশ্চয়ত। আছে-_ 
যখন প্রয়োজন তখন বৃষ্টি হল না, মাঠ শুকিয়ে 
ফসলের ক্ষতি হছল। খরিফ ধানের ফসলে 
কাজেই বেশীর ভাগ কৃষক সার দিতে চাঁন ন1। 

প্রধানতম ধানের ফসলে যদি বিজ্ঞান সম্মত 
প্রথায় যত পরিচর্যা করে ফলন যথেষ্ট বাড়ান ন! 
যায়, তাহলে এই অঞ্চলে কৃষি সমৃদ্ধি আসবে কি 
করে ? গমের চাষে যে সাফল্য পাওয়! গেছে এই 
পূর্বাঞ্চলেই, ধানের ফলন বাড়াবার প্রচেষ্টায় তা 
হয়নি এইসব কারণেই । 

অধিক ফলনশীল জাতের ধান চ'ষ অবশ 
কিছু কিছু বাড়ছে, কিন্তু তার বেশীরভ ইশ. 


১৫ 


কালীন বা গ্রীষ্মকালীন ধানে। সেচের স্থৃবিধাযুক্ত 
অঞ্চলে এর চাষ হয় এবং জলনি্কাশন এগুলির 
ক্ষেত্রে সমস্যা! নয়। 

পূর্বাঞ্চলে মোটামুটি শতকর! ২০--২৫ ভাগ 
জমিতে রবি চাষ হয় অথচ এই অল্প পরিমাণ 
জমিতেই সার! বছরের মোট ব্াবহৃত সারের 
অর্ধেকেরও বেশী পরিমাণ দেয়া হয়। অথচ 
হেক্টর প্রতি ২০ কেজি করেও যদি কাদ! জমিতে 
খরিফ ধান চাষের বিরাট এলাকায় সার দেওয়া 
হয়, তাহলে কম করে প্রতি হেক্্ররে ৪--৫ মণ 
বেশী ফলন পাওয়! সম্ভব এবং এর ফলে সার 
ব্যবহারও বেড়ে যাবে অনেক বেশী। সবচেয়ে 
বড় কথা; এর ফলে খাদ্য উৎপাদনে হয়স্তরতা 
লাভের পথে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যাঁবে। 

এই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা! করে ফার্টি- 


লাইজার এসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় 


শাখার উদ্যোগে কলিকাতায় বস্থু বিজ্ঞান মন্দিরে 
একটি আলোচন! সভার আয়োজন করা হয় গত 
১৫ই এপ্রল। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব 
করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, বনু বিজ্ঞান মন্দিরের 
ডিরেক্টর ডঃ সুশীল কুমার মুখার্জী । 

এই আলোচন! সভায় পূর্বাঞ্চলের প্রধান 
রাজ্যগুলি থেকে কৃষিবিদ ও মুত্তিক1 বিজ্ঞানীর! 
অংশ গ্রহণ করেন। এদের মধো ছিলেন 
বিহারের স্টেট প্ল/নিং বোর্ডের উপদেষ্টা! অধ্যাপক 
স্থবোধ চন্দ্র মণ্ডল ও কৃষি অধিকর্তা ডঃ জে এন 
মিশ্র, উড়িষ্যার কেন্দ্রীয় ধান গবেষণা সংস্থার 


কৃষি রসায়নবিদ ডঃ এস পটনায়ক ও উড়িয্যা কৃষি 


বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ডঃ বি এন সান্ধ, আসামের 
অতিরিক্ত কৃষি অধিকর্তা ডঃ এন এন মজুমদায় ও 
আসাম কৃষি বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ডঃ এইচ পি বর- 


8৫ 


‘এইভাবে অপচয়ের সম্ভাবনা বেনী। 


বসুন্ধরা £ আযাঢ়-শ্রাবণ £ ১৩৮৩ 
ঠাকুর । পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছিলেন কৃষি অধিকর্তা! 
ডঃ কালিদাস সেনগুপ্ত, সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন 
কর্পোরেশনের অধিকর্তা ( উৎপাদন ) শ্রী বিষ্ণুপদ 
মণ্ডল এবং কৃষি বিভাগ ও সার শিল্প থেকে 
বেশ কয়েকজন কৃষি বিজ্ঞানী। 

এদের আলোচনা থেকে জান! গেল খরিফ 
মরস্থুমে কাদ! জমি থেকে কি কি ভাবে নাইট্রো- 
জেন সারের অপচয় হয়। এগুলি হল :_ 

১) নাইট্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে-মাটি 
থেকে উবে যাওয়।--ইউরিয়া সার জমি কাদ! 
করার সময় মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিলে 
এইভাবে ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমে যায়। 

২) বৃষ্টির জলের সঙ্গে ধুয়ে একটি ক্ষেত 
থেকে অন্য ক্ষেতে ও সেখান থেকে নদী নালা দিয়ে 
বেরিয়ে গিয়ে নষ্ট হওয়।-_ইউরিয়! দেওয়ার ৪৮ 
ঘণ্টা পরে জলের সঙ্গে ধুয়ে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবন! 
অনেক কমে যায়, কারণ এই সময়ের মধ্যে 
ইউরিয়া এযামোনিয়াতে রূপান্তরিত হয়ে কাদা- 
মাটির কণিকায় আবদ্ধ হয়ে যায়। 

৩) জলের সঙ্গে চুইয়ে মাটির নীচে, শিকড়ের 
নাগালের বাইরে চলে যাওয়।-_হাল্‌্ক। মাটিতে 
জঙমগ্ন 
জমিতে অক্সিজেনের অভাবে এ্যামোনিয়ার 
নাইট্রেটে রূপান্তরও কম হয়। 

কাদ। জমির খরিফ ধান চাষে সার প্রয়োগ 
সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার পর 
কতগুলি সুপারিশ এই সভায় নেওয়া হয়। 
সুপারিশের মূল কথ! হল কাদাজমিতে খরিফ 
ধান চাষে সার প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে । 
তবে সার প্রয়োগের বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অস্ু- 
সরণ করতে হবে, যাতে সার প্রয়োগ যথেষ্ট 


বন্ুদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 


লাভজনক হয়। স্ুপারিশগুলি বিশদভাবে নীচে 
আলোচিত হল +-- 

“কাদ। জমিতে খরিফ ধান চাষে সার 
প্রয়োগ” বিষয়ে আলোচনাচক্রের সুপারিশ £-- 

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলকে চারটি প্রধান 
কৃষি জলবায়ু অঞ্চলে ভাগ কর] যায়ঃ যেমন £ 

১) হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চল 
বৃষ্টিপাত ২০০০ মিঃ মিঃ এর বেশী | 

২) লাল মাটি ও ল্যাটেরাইট অঞ্চল-_বৃষ্টি- 
পাত ৮৭৫ মিঃ মিঃ থেকে ১২৫০ মিঃ মিঃ। 

৩) বিভিন্ন নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে তৈরি 
ব দ্বীপ অঞ্চল-__বৃদ্টিপাত ১২৫০ মিঃ মিঃ থেকে 
১৬২৫ মিঃ মিঃ। 

৪) সমৃদ্রোপকৃলবর্তী লবনাক্ত মাটি অঞ্চল-_ 
বৃষ্টিপাত ১৩৭৫ থেকে ১৮৭৫ মিঃ মিঃ। 

এর মধ্যে প্রথম অঞ্চলটি ছাড়! অন্য অঞ্চল- 
কটিকে জমির অবস্থ।ন অনুযায়ী তিনভাগে ভাগ 
কর! যায়_উচু, মাঝারি ও নীচু জমি। 

মাঝারি জমি বর্ধাকালে জলে ডুবে থাকে 
এবং কখনও কখনও বন্যায় ডুবে যায়ঃ নীচু জমি 
সাধারণতঃ প্রতি বর্ষায় একবার ব! ছুবারও বন্য! 
প্লাবিত হয়। 

বিভিন্ন ধানের জাত এবং নাইট্রোজেন, ফস- 
ফেট ও পটাশ সারের সুপারিশ এই চারটি 
অঞ্চলের ভিত্তিতে কর। হুল । 

(ক) উচু জমি £ ৯০ থেকে ১১০ দিনে পাকে 
এমন জাতের অধিক ফলনশীল ধানের চাষ এখানে 
বেশ ভালভাবেই কর! সম্ভব। এই জমিতে 
উন্নত চাষ ব্যবস্থা নেওয়া এবং সার দেওয়ার 
ব্যাপারে বিশেষ কোন অন্ুবিধা নেই। কাজেই 
উচু জমির পর্যায়ে পড়ে এমন সব জমি অধিক 


ফলনশীল জাতের ধানের আওতায় আনার জন্যে 
এবং যাতে মাঝারি মাত্রায় সার প্রয়োগ কর! হয় 
তারজগ্তে বিশেষভাবে চেষ্টা করতে হবে। 

সরাসরি বীজ বুনে অধিক ফলনশীল ধানের 
চাষ করতে হলে, বীজ সারিতে বুনতে হবে; 
আগাছ। দমনের জন্যে রাসায়নিক ওষুধ দিতে হবে 
এবং নাইট্রোজেন সার তিন থেকে চারবারে সমান 
মাত্রায় বীজ অস্কুরিত হবার তিন সপ্তাহ পর 
থেকে ছু সপ্তাহ অন্তর দিতে হবে। 

(খ) মাঝারি জমিতে প্রচলিত অধিক ফলন- 
শীল জাতের ধান চাষ করে উচু জমির মতে! ভাল 
ফলন পাওয়! যায় না, বিশেষতঃ যে বছর বৃষ্টি 
বেশী হয় এবং রোগ পোকার আক্রমণ বেশী হয়। 
এই এলাকায় আই-আর-২০) পঙ্কজ, শক্তি, এম- 
আর-১৬৫০ প্রভৃতি অধিক ফলনশীল জাতের 
চাষের এলাকা! বাড়াতে হবে (এই জাতগুলির 
রোগপোকা আক্রমণের প্রতিরোধ ক্ষমত। আছে) 
যত দিন না উপযুক্ত স্বল্প মেয়াদী জাত বার করা 
যায়। 

(গ) নীচু জমির উপযোগী অধিক ফলনশীল 
জাত এখনও বার কর! যায়নি--কাজেই এখানে 
মান্থুরী, এন-সি-১২৮১ ও ৬৭৮, পাটনাই-২৩, 
এস-আর-২৬-বি, মনোহরশালি; টি ১৪১, সি, 
আর ১০৪০, জগন্নাথ, বি, আর ৩৪) বি-আর-৮ 
এবং এই ধরণের রাজ্য কৃষি বিভাগ অঙ্ুুমোদিত 
বিভিন্ন জাতের চাষ করতে হবে। 

যে কোন জমিতে বিচার বিবেচনা করে 
সঠিক পদ্ধতিতে সুষম সার দিলে ধানের উৎপাদন 
যথেষ্ট বাড়ান সম্ভব। নিচের পদ্ধতিতে সার 
দিতে হবে। 

১) অধিক ফলনশীল ধানে নাইট্রোজেনের 


৪৬ 


তি 


মাত্র! হবে ৩০--৪* কেজি ( সর্বাধিক ৬০ কেজি 
দেওয়া যেতে পারে ) এবং স্থানীয় উন্নত জাতে 
২০---৪০ কেজি প্রতি হেক্টর । 

২) নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশের 
অনুপাত হবে ২:১:১ অর্থাৎ ৪০ কেজি 
নাইট্রোজেন হলে ফসফেট হবে ২* কেজি ও 
পটাশ ২০ কেজি। | 

৬) নাইট্রোজেন সার হবে এ্যামোনিয়! ঘটিত 
অথব! ইউরিয়া । 

৪) নাইট্রোজেনের এক চতুর্থাংশ দিতে হবে 
থোড় বেরোবার মুখে। 

৫) সম্পূর্ণ ফসফেট ও পটাশ এবং ২৫-_৫ 
শতাংশ নাইট্রোজেন জমি কাদ! করার সময় দিতে 
হবে--মাটি ও জলের অবস্থ! বিবেচনা! করে। 

৬) অবশিষ্ট শতকরা ৫০-_-২৫ ভাগ নাইট্রো- 
জেন দিতে হবে চারা রোয়ার ছুই থেকে তিন 
সপ্তাহের মধ্যে । 

৭) জমি কাদ! করার সময় যদি মাঠ দিয়ে 
জন বয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে কাদ! 
করার জন্যে শেষবার চাষ ও মই দেওয়ার আগে 
নাইট্রোজেন দেওয়া যেতে পারে। ইউরিয়া 
সার ব্যবহারের আগে, এর ওজনের ৫ গুণ 
পরিমাণ মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে ৪৮ ঘণ্টা! 
ঘরে রেখে দিয়ে তারপর মাঠে দিলে নাইট্রো- 
জেলের অপচয় অনেক কমে যাবে। 

৮) যেখানে একটি ক্ষেত থেকে অন্ত ক্ষেতে 
জল বয়ে যাবার ভয় নেই, সেখানে চাপান সার 
দেওয়ার জন্তে ইউরিয়া ৫ গুণ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
৪৮ ঘ্বপ্টা ঘরে রেখে তারপর জমিতে ছিটিয়ে 
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দেওয়! যেতে পারে। 

৯) এর থেকে ভাল পদ্ধতি হল ভিজে 
মাটির সঙ্গে ইউরিয়া খুব ভালভাবে মিশিয়ে দল! 
তৈরি করা। তারপর এই দল! থেকে টুকরে 
টুকরে! ভেঙ্গে নিয়ে ছুটি সারির মাঝখানে হাটতে 
হাটতে মাটিতে ফেলতে হবে যাতে পায়ের চাপে 
এই টুকরোগুলি সারির মধোকার মাটিতে কিছু 
গভীরে বসে যায়। 

১০) অথিক ফলনের জন্যে মাঠে ধানের 
চারার সংখ্যা বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । মাঝারি 
জাতের জন্যে সার ও চারার দূরত্ব হবে ২* সেঃ 
মেঃ X১৫: সেঃ মিঃ এবং জলদি জাতের বেলায় 
হবে ২০ সেঃ মিঃ X১০ সেঃমিঃ। 

এইসঙ্গে শস্য রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থ| নিতে 
হবে-রোগপোকা আক্রমণের পূর্বাভাস যেমন 
যেমন পাওয়া যায়। 

১১) বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে খুব যত্ন নিয়ে, 
যথেষ্ট সার প্রয়োগ করে বীজতলা তৈরি করতে 
হবে। মাঠে ফসলের ভাল বাড়ের জন্যো এটি 
খুবই প্রয়োজনীয়। 

১২) ফলন বাড়ানোর অন্যতম প্রধান উপায় 
হলো সার দেওয়া । সারের দাম বেশী। এর 
প্রয়োগ যাতে লাভজনক হয়, তারজন্য কৃষিতে 
প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জামের দাম কমিয়ে অথবা 
ফসলের ন্যুনতম মূল্য লাভজনক পর্যায়ে বেঁধে 
দিতে হবে। এ বিষয়ে ঘোষণা, চাষ শুরু 
হওয়ার বেশ আগে ভাগে করতে হবে, যাতে 
কৃষক চাষের বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের বিষয়ে ঠিক- 
মতে! সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। 
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. সাইদিয়ন হল এক বহুমূখী কীটনাশক 
যা নিরাপদে, কার্ধ্যকরীতাবে, কম খন্বচে 
পাট গাছের ক্ষুদে মাকড়সা আর ঘোড়া" 
পোক! দমন করে। সাইথিয়নের হুবক্ষায় 
ফলে আপনি পান--অনেক ভালো, 
অনেক বেশী ফসল-_ অর্থাৎ, প্রচুর লাত ! 


ETA > 
প্রতিটি চাষীর নির্ভরযোগ্য 


কবি বিভাগ, 
সায়নামিড ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
পো বঃ নং ৯১৯৯, বোদ্বাই-৪** *২৫. 
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চর প্রিয় পরিচিত ফলগুলির মধ্যে লিচু অন্যতম । 


৮৮ 


KK =" ANE সর 
স্বাদের মাধুর্য, গন্ধ এবং রসের উৎকর্ষে ey 5 “il 
বিদেশে জনপ্রিয়। লিচু উৎপাদনে ভারতবর্ষের টি! ২১8 ১ 
স্থান খুবই উল্লেখযোগ্য । চীন দেশ ও দক্ষিণ (| / রুহ: ৯ 


সা পরই ভারতবর্ষের নাম করা যায়। 77 
তবুও এই ফলের চাষ ভারতবর্ষে এখনও খুব 
সীমিত মাত্রায়। যাবতীয় ফল চাষের জমির fe - ৫.২ 
শতকর! প্রায় ৭৫ ভাগে লিচুর চাষ হয়। বিদেশী f ১... পা 
মূদ্রা অর্জনে, ভারতবর্ষে লিচু চাষের আরও প্রসার & be £২ ১. চাবি বেটি 
ও উন্নতির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়ত! আছে। এ ছাড়া, ্ঁ ্‌ 
স্বদেশের বাজারেও লিচু অত্যন্ত লাভজনক । এর 1 
প্রধান কারণ, লিচুর ফল যে সময় পাকে, সে 
সময় বাজারে অন্ত কোনে। লোভনীয় ফল প্রায় 
না থাকায়, লিচু অপ্রতিদ্বন্থী ও একচেটিয়া পণ্য 
ফল হিসাবে গণ্য হয়। লিচুর ফল থেকে বহু 
সংরক্ষিত দ্রব্যও উৎপন্ন কর! সম্ভব এবং এই 
সংর্ক্ষণে বহু শিল্প গড়ে ওঠারও সুযোগ 
আছে। 

ভারতবর্ষের শুধুমাত্র কয়েকটি অঞ্চলেই ৃ 
ব্যাপকভাবে লিচুর চাষ করা হয় এবং উত্তর বর্তমান প্রবন্ধে লিচু চাষের কয়েকটি বিষয়ে 
বিহার তাদের মধ্যে অগ্ততম। পশ্চিমবঙ্গের আলোচনা! কর! হল। 
অনেক জায়গায় বিশেষতঃ হুগলী ও মুশিদাবাদ জলবায়ু ও 
জেলার অনেক স্থানে খুব ভাল লিচু হতে দেখা! প্রাকৃতিক পরিবেশের বিচারে লিচুকে অত্যন্ত 
যায়। অনুমান করা যায়, হুগলী, ২৪-পরগণা॥ “রুচিবাগীশ' ফল বলাই বোধহয় সঙ্গত। বিভিন্ন 
নদীয়। ও মুৰ্শিদাবাদ জেলায় এবং উত্তরবঙ্গের বহু পরিবেশে যদিও লিচুর গাছ হতে পারে, কিন্ত 
জায়গায় লিচু চাষের যথেষ্ট পরিবেশ আছে। ভাল ও সুমিষ্ট ফলের জন্য বিশেষ ধরণের জল 
পার্বত্য অঞ্চলে, অল্প উচ্চতা! বিশিষ্ট স্থানেও হাওয়ার প্রয়োজন এবং সম্ভবতঃ, এই স্থনিদিষ্ট 
ভালভাবে লিচুর চাষ করা সম্ভব ৷ জলবায়ুর অভাবেই পৃথিবীতে লিচু চাষের বিশেষ 








উদ্ভান বিজ্ঞান বিভাগ, বিধানচন্ত্র কৃষি বিশ্ববিস্তালয়ঃ কল্যানী। 
৪৯ 
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প্রসার লাভ করেনি। কি ধরণের জলবায়ু আদর্শ 
লিচু উৎপাদনে অনুকূল, তাও অত্যন্ত সঠিকভাবে 
এখনও জানা যায় ন|। তবে যে সমস্ত জায়গায় 
ভাল লিচু উৎপন্ন হয়, সেখানকার প্রাকৃতিক পরি- 
বেশ বিচার করে এ কথা বলা যায় যে, ফলটির 
জন্য আর্রতাযুক্ত। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলই শ্রেষ্ঠ । 
অর্থাৎ, গ্রীষ্মকালে বাতাসে জলীয় ভাব বেশী 
থাক! দরকার। তার অভাবে এবং বাগানে সেচ 
না দিলে ফল ফেটে যেতে পারে। শীতকাজ্টি 
শু্ভাবসম্পন্ন+ যথেষ্ট তীব্র অথচ তুষারপাত নেই 
এরূপ হওয়। উচিত। শীতের তাপমাত্র! সাধারণতঃ 
৩৫” ফা’ এর নীচে নামলে লিচু গাছের ক্ষতি 
হওয়ার সম্ভাবন! থাকে? অন্যদিকে তাপমাত্রা ৫০০ 
ফ1. এর নীচে না নামলেও ফল আশানুরূপ হয় 
না। গ্রীষ্মকালে প্রখর তাপ গাছের পক্ষে অত্যন্ত 
ক্ষতিকর; বিশেষ করে তার সাথে যদি শুদ্ধ হাওয়া 
বয়। বিভিন্ন খতুতে পরিবর্তনশীল জলহাওয়া 
লিচু চাষের পক্ষে আদর্শ অনুমান করা হয়। 
জলবায়ুর প্রয়োজনে লিচু যত সচেতন, মাটি 
প্রয়োজনে তত বল! চলে না । যথেষ্ট পরিমাণে 
জৈব পদার্থ বিশিষ্ট গভীর মাটি লিচু চাষের পক্ষে 
প্রয়োজনীয়। জমিতে জল নিকাশী ব্যবস্থা! খুব 
ভাল একান্তই দরকার। অনেকে মনে করেন; 
লিচুর জমি যথেষ্ট ক্ষারযুক্ত হওয়া উচিত। 
এ কারণে; বাগানে নিয়মিত চুণসার প্রয়োগেরও 
স্থপারিশ দেওয়া হয়। বিহারের যে সব অঞ্চলে 
ভাল লিচুর চাষ হয়, সে সব অঞ্চলের বহু জমি 
অত্যন্ত ক্ষারযুক্ত। অপরপক্ষে পৃথিবীর বহু স্থানে 
ক্ষারযুক্ত জমিতে লিচু ভাল হয় না, বরং অল্্ঙা- 
ভাবসম্পন্ধ জমিতেই বেশী সুফল পাওয়া যায়। 
স্থতরাং লিচুর জন্য ক্ষারযুক্ত জমি অত্যাবশ্যক 


৫০ 


কিনা সে বিষয়ে আরও গবেষণ! হওয়। দরকার । 

লিচু গাছের শিকড়ে একরকম ভত্রান্ু গুটি 
বাধে। এই ছত্রাকগুলি গাছের পুষ্টির জন্য 
অত্যন্ত হিতকর। যে জমিতে প্রথম লিচু চাষ 
কর! হচ্ছে, সেই জমিতে প্রথম অবস্থায় এই 
ছত্রাকগুলি যথেষ্ট পরিমাণে নাও থাকতে পারে। 
সেই কারণে গাছ লাগাবার গর্তগুলি মাটি ও সার 
দিয়ে ভি করার সময়, পুরানো লিচু গাছের 
গোড়ার মাটি কিছু পরিমাণে মিশিয়ে ভর্তি করা 
ভাল। এতে নতুন গাছগুলির শিকড়ে ছত্রান্থ 
জন্মাতেও ভালভাবে বাড়তে পারে। 
গাছ তৈরি 

পশ্চিমবঙ্গে বীজ থেকে লিচুগাছ তৈরি যদিও 
বেশী প্রচলিত এবং বীজের গাছ যদিও বেশী সবল 
হয়, নতুন বাগান করার জন্য বীজের গাছ 
ব্যবহার ন! করাই ভাল, কারণ এই ধরণের গাছে 
নির্দিষ্ট জাতির বৈশিষ্টাগুলি পরিপূর্ণভাবে বজায় 
থাকে না। তাছাড়া, বীজের গাছে ফল আসতেও 
দেরী হয়। নতুন বাগান করার জন্য গুটি কলম 
থেকে তৈরি লিচুর চার! ব্যবহার করাই ভাল। 
এই গাছে জাতির সব বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকে । 

গুটি কলম করার জন্ লিচুর প্রান্তভাগের 
ডালগুলির ডগ থেকে প্রায় ৫* সে.মি. নীচে, 
২২ সে.মি. পরিমাণ ছাল ডালের উপর থেকে 
সম্পূর্ণ তুলে ফেলতে হবে। এই ছাল তোল! 
ডালের উপর ভিজ! “মস্‌* ভালভাবে চেপে বসিয়ে 
'পলিখিন্‌: কাগজ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে 
জড়িয়ে দড়ির সাহায বেঁধে দিতে হবে। 
বর্ধাকালেই এই কলম বাঁধা উচচিত। “মস্এর 
অভাবে, পুকুরের পাক (১০ ভাগ) খোল 
(১ ভাগ), বালি (১ ভাগ) ও পাতা পচা 


(২ ভাগ) ভালভাবে মিশিয়ে ও সামান্য জল 
দিয়ে ময়দার মত মাখিয়ে, ছাল তোলা জায়গার 
উপর ঠেসে ব্যবহার করে “পলিথিন” মুড়ে বেঁধে 
দেওয়াও চলতে পারে। যে জিনিসই ব্যবহার 
করা হোক, তা সবসময় ভিজে থাকলে ডালগুলির 
যে জায়গায় ছাল তোল! হয়েছে, তার উপর 
থেকে শিকড় আসবে। যদিও বর্ষাকালে গুটি 
কলমে লিচুতে সহজে শিকড় আসে; উদ্ভিদ 
হুর্মোন' ব্যবহারে গুটি কলমের সাফল্য অনেক 
বাড়তে দেখা যায়। ১০ গ্রাম “ল্যানোলিন” বা! 
£ভেজলিন' নামে চৰি জাতীয় পদার্থে ২ গ্রাম 
'স্তাফ ধ্যালীন্‌ এযাসেটিক্‌ এসিড) নামে “হর্মোন। 
মিশ্রিত আছে, এরূপ একটি মলম ছাল তোল! 
জায়গার উপর ডগের দিকে প্রলেপ দিয়ে ভিজ! 
আবরণ দিলে বেশী সফল পাওয়া যায়। 
“সেরাডিক্স পাউডার দিয়ে আবরণ দিলেও চলবে । 

ছাল তোল! জায়গা থেকে শিকড় আসতে 
শুরু হবে এবং কিছুদিন পর এই শিকড়গুলি 
বাইরে থেকেই দেখা যাৰে। কলম করার প্রায় 
২__২২ মাস পর যথেষ্ট পরিমাণে শিকড় বাইরে 
থেকে দেখ। গেলে, কলম বাধা জায়গার নীচে 
শিকড়যুক্ত ডালগুলি গাছ থেকে কেটে ফেলতে 
হবে। কলমের বাধনগুলি খুলে যথেষ্ট পরিমাণে 
পাতা পচ! সার ও পুরানে| লিচু গাছের মাটি 
দিয়ে ভতি কর! ছোট টবে লাগাতে হবে। টবে 
লাগানে! চারাগুলি ছায়াযুক্ত ঠাণ্ড জায়গায় 
রাখতে হবে। এতে নিয়মিত হান্কা সেচ দরকার । 

গুটি কলম ছাড়! লিচুতে দাবা কলমও কর! 
যায়, তবে এই প্রথা ব্যয়সাপেক্ষ ও এই প্রথার 
কলমে শিকড় আসতেও দেরী হয়। অন্যান্ত 
দেশে, চোখ কলম; কুচি কলম ও জোড় কলমের 


বসুন্ধরা £ আবাঢ়-শ্রাবণ £ ১৩৮৩ 


মাধ্যমেও লিচুর চারা তৈরি করা হয়। আশ- 
ফলের বীজের চার! উপর লিচুর কলমের কথ! 
অনেক সময় শোন। যায়, তবে আমাদের দেশে 
এই পরীক্ষায় ভাল ফল পাওয়া যায় নি। 
বাগানে চারা লাগানো 

এক বছরের পুরানে। লিচুর চারাগুলি বর্ধা- 
কালে ব! বর্ষার পর বাগানে লাগানোই ভাল। 
লাগানোর দূরত্ব সাধারণতঃ ৯ থেকে :২ মিটারের 
ব্যবধানে হওয়া উচিত। চার! বসানোর নির্দিষ্ট 
জায়গাগুলিতে গ্রীষ্মকালে প্রায় ১ মিটার গভীর ও 
ব্যাসবিশিষ্ট গর্ত করে, গর্ত থেকে তোল! মাটি 
জমির উপর রাখা ভাল । চার! লাগানোর সময়, 
ওই তোল! মাটির সাথে প্রায় ২৫--৩০ কেজি 
জৈব সার, ১__১২ কেজি হাড়ের গুঁড়ো, ১ কেজি 
কাঠের ছাই, পুরানো লিচু গাছের মাটি ২ কেজি 
ও মাটি যদি অল্লভাবাপন্ন হয় তাহলে প্রয়োজন 
অনুযায়ী প্রায় ১ কেজি চুণ খুব ভালভাবে 
মিশিয়ে গর্তগুলি ভতি করে খুব সাবধানে চারা 
লাগাতে হবে, যাতে শিকড়ে আঘাত না লাগে। 

লাগানোর পর বৃষ্টি নিয়মিত না হলে, প্রথম 
কয়েক মাস অন্ততঃ সপ্তাহে একবার সেচ দেওয়া 
উচিত। লিচুর চারাগুলি প্রখর আলো ও তাপে 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে অনুমান কর! হয়। এই 
কারণে, চারাগুলিতে ছায়ার ব্যবস্থা করা ভাল। 
লাগানোর লময়, প্রতিটি চারার চারপাশে 
অড়হড়ের. বীজ বোনাও ভাল । 
বাগানের পরিচর্ধা 

চারাগুলি ফলনের অবস্থায় না আস! পর্যন্ত 
প্রথম ৬--৭ বছর জমিতে সবজি অথবা পেঁপে, 
কল! ইত্যাদি চাষ কর! চলবে, তবে অন্ত ফসলের 
চাষে সেচ ও সারের মাত্রাও বেশী হওয়া উচিত। 


৫১ 


বহুদ্ধর| £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা! 


রোয়ার পর প্রথম কয়েক বছর সাধারণতঃ 
গ্রীষ্মে সপ্তাহে একবার, শীত ও বসস্তে ১০ _১২ 
দিন অস্তর ও বর্ষায় বৃষ্টিপাত ঠিকমত না হলে 
জমির অবস্থা বুঝে সেচ দেওয়া উচিত। লিচু 
গাছের খাদ্য গ্রহণকারী শিকড়গুলির বেশির ভাগ 
মাটির উপর দিকে থাকায়, বাগানে গভীর চাষ ন! 
দেওয়াই ভাল। | 

লিচু গাছে জৈব সারের প্রয়োজন খুব বেশী। 
রোয়ার এক বছর পর প্রতিটি গাছের চারপাশে 
প্রায় ২৫ কেজি জৈব সার, এ্যামোনিয়াম সালফেট 
৩০৯ গ্রাম, স্বপার ফসফেট ই কেজি, মিউরিয়েট 
অব পটাশ ১০০ গ্রাম অথব। কাঠের ছাই ১ কেজি 
ও. অম্নভাবসম্পন্ন জমিতে প্রায় ই কেজি চুণ 
বর্ষাকালে দিয়ে করে, তা মাটির সাথে ভাজ্ভাবে 
মিশিয়ে, বৃষ্টি না হলে সেচ দিতে হবে। প্রতি 
বছর এই সারের মাত্র! বাড়াতে হবে যাতে 
১১--১২ বছর বয়সে প্রতিটি গাছে ব্যবহার কর! 
হয় প্রায় ৭০ কেজি জৈব সার, এযামোনিয়াম 
সালফেট ১২ কেজি ব! ইউরিয়! ৭৫০ গ্রাম, সুপার 
ফগফেট ৩ কেজি; মিউরিয়েট অব পটাশ ৭৫ 


গ্রাম ব৷ কাঠের ছাই ৭২ কেজি এবং প্রয়োজন - 


হলে, চুণ ২২২ কেজি। পরবর্তী প্রতি বছর 
এই সারের মাত্রাই ব্যবহার কর! চলবে। 
ফলন বাড়ানে৷ 

গাছে যথেষ্ট ফুল না আস। এবং যথেষ্ট মুকুল 
এলেও আশানুরূপ ফল না ধর! বা অপরিণত 
অবস্থায় ফল ঝরে যাওয়া লিচু গাছের কয়েকটি 
বড় সমন্ত! ৷ লিচুতে পুরুষ উভলিঙ্গ ও মাঝামাঝি 
ধরণের ফুল ধরে ও প্রথম দিকে পুরুষ ফুলগুলিই 
বেশী আসে যেগুলিতে ফল ধরে না। উভলিঙ্গ 


ফুল গুলিতেও ফল কম ধরে। এছাড়া লিচুর 
ফল ঝরার মাত্রাও বেশী। ফল ধরার পর থেকে 
পাক! পর্যন্ত প্রায় সব অবস্থায়ই ফল ঝরতে দেখা 
যায়, তবে ফল ধরার প্রথম চার সপ্তাহে অত্যন্ত 
বেশী পরিমাণে ছোট ফলগুলি ঝরতে থাকে। 

ফুলের সংখ্যা বাড়াবার জন্য বর্ধার শেষে 
ম্যাফথ্যালীন এযাসেটিক এ্যাসিড' (NAA) নামে 
'হর্মোন' অথব! প্ল্যানোফিক্স? (Planoiix—M 
& 8) নির্দিষ্ট মাত্রায় গাছে ছেটানে! যেতে পারে। 
ওই সময় বাগানে সার দিয়ে গুটি কলমের মত 
কিছু ডালের ছাল তুলে ফেললেও সুফল দেখা 
যায়, তবে গাছটি যথেষ্ট সবল, পুষ্ট ও ঝাঁকালে! 
না হলে এই ব্যবস্থা! ন! করাই ভাল। ফল ঝর! 
কমানোর জন্যও) গুটি ফলগুলি ধরার পর একবার 
এবং ১৫ দিন পর আর একবার 'স্যাফথ্যালীন 
এ্যাসেটিক এ্যাসিড' (NAA) হর্মোনের দ্রবণ 
(১ লিটার জলে ২০ মিলিগ্রাম হারে) অথবা 
প্লযানোফিক' (Planofix—M & 3) (প্রতি 
২ মিলিলিটার ৯ মিলিলিটার জলে গুলে নিয়ে ) 
ছেটানে! যেতে পারে। 
ফল পড়া 

ফলের উপরকার ছালের কাটাগুলি তীষ্ম্ব- 
ভাব কাটিয়ে সমতল হলে এবং ফলগুলির নরম 
অবস্থা অনুভব করলে ফল পাঁড়তে হবে । গাছে 
বেশী দিন পাকা ফল রাখলে, বাছুড়ে বহু ফল 
নষ্ট করে। লিচুর ফল পাড়ার সময় পাত! সমেত 
ডালের কিছু অংশও কেটে নেওয়া হয়। ফলের 
সাথে ডালের অংশ কাটার পরের বছর 
মুকুলের সংখ্যাও বাড়ে। ভাল ফলন হলে 
প্রতি গাছ থেকে চার-পাঁচ হাজার ফলও পা 
যায়। | 
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জাত | 

বছ জাতের লিচু আছে। পশ্চিমবঙ্গে 
দেশী, বোম্বাই, মজঃকরপুর। বারুইপুর, পূরবী, 
এলাচি, চীন! ইত্যাদি জাতির ফল ভাল হয়। 
দেশী জাতি খুব জলদি। মজ£ফদএুয' খুজবী; 
বোম্বাই, বারুইপুর জাতির ফল ডাগর পাচক 
তারপর চীন! ও সবশেষে এটির ফল পাকে। 
বোগ্বাই জ!তির ফল অত্যন্ত মিষ্টি এবং ফলনও 
খুব বেশী হয়। চীন। ও এলাচি জাতির আঁটি 
খুব ছোট হয়, ফলও বেশ মিষ্টি । 
কীট পোকা ও রোগ 

লিচু গাছের আর একটি বড় সমস্যা, “মাইট' 
নামে কীটের আক্রমণ । এই কীটগুলি সাদ মতের 
এবং অতি ক্ষুদ্র, যা খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় 
না। কীটগুলি পাতার নীচের দিকে থাকে এবং 
বাদামী ভেলভেটের মত আবরণ সৃষ্টি করে। 
কীটের আক্রমণে পাতাগুলির আকৃতি বদলে 
গভীর গর্ত সৃষ্টি হয়, পাতাগুলি পাকিয়ে যায় 
এবং কীটগুলি পাতার রস শুষে নেওয়ার ফলে 
পাতাগুলি শুকিয়ে যার । তখন কাটগুলি অন্য 
স্বস্থ পাত| আক্রমণ করে। অবহেলিভ লিচু গাছ 
থেকে গোট! বাগানই আক্রান্ত হয় শেষে। 

এই কীট দমনের জন্য গাছে আক্রমণ দেখ! 
দিলেই, আক্রান্ত ডাল ও পাতাগুলি কেটে 
পুড়িয়ে ফেল। উচিত । ডা'লগুলির উপরিভাগে 
কোলে! কীটনাশক ওষুধের প্রলেপ দিয়ে রাখলে, 
কীটগুলি তা অতিক্রম করে অন্ত পাতায় যেতে 
পারে না। “মাইট' এর আক্রমণে সব গাছের 
' ক্ষেত্রেই গন্ধক গু অবস্থায় ছেটালে বা -দ্রবণীয় 
গন্ধক স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়। যায়। গাছে 
০"৫ শতাংশ ডি,ডি,টি অথব। আন্দাজ ৯ কেজি 
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নরম সাবান ও ৯০৮ গ্রাম গন্ধক ২৭৩ লিটার 
জলে গুলে স্প্রে করেও কীট দমন কর! যায় । 
০'০৫ শতাংশ ‘প্যারাথিয়ন’ও স্প্রে কর! যায়। 

‘সাইট’ ছাড়া লিচুতে অন্ত কীটের আক্রমণ 
তত ভয়ঙ্কর নয়। একরকম কীটকে গাছের 
ডাল ছিদ্র করতে দেখা যায়। ডালে এই ছিদ্র 
দেখা দিলে, ছিদ্রের ভেতর কার্বন ডাই-সাল- 
ফাইড অথব! পেট্রোলিয়াম অথবা ফর্ম্যালিন দিয়ে 
ছিত্রগুলি বন্ধ কর! উচিত। লিচুতে রোগের 
আক্রমণ সাধারণতঃ চোখে পড়ে ন!। 
লিচুর ফল সংরক্ষণ 

লিচুর ফল ০--১*৫” সেঃ তাপ মাত্রায় 
শতকর! ৮৫--৯০ ভাগ আর্র্ভাযুক্ত বাতাসে প্রায় 
২২ মাস সংরক্ষণ করা যায়। অন্যান্য দেশে লিচুর 
মোরবব। (চিনির রসে সামান্ত সিট্রিক এসিড 
দিয়ে শীসগুলি ডুবিয়ে টিনে আবদ্ধ কর!) করে 
টিনে সংরক্ষণ কর! হয়। 

অতি অল্প খরচে লিচুর ফল সংরক্ষণের আর 
একটি সুন্দর উপায় এর ফলগুলি শুকিয়ে ‘নাট’ 
তৈরি করা । আমাদের দেশে এই শুকনে| লিচু 
তৈরি করার প্রচলন নেই, তবে বিদেশের বাজারে 
এর চাহিদ! যথেষ্ট আছে। লিচুর ‘নাট’ তৈরি 
করতে হলে, খোসা সমেত ফলগুলি রোদে ও 
হাওয়ায় বেশ কিছুদিন শুকিয়ে নিতে হবে। শু 
করার জন্য ইলেকট্রিক অথব! কেরোসিন চালিত 
চুলী ব্যবহার করলে আরও ভাল । শুষ্ক ফলগুলি 
নাড়া নিয়ে খটখট শব্দ হলে বুঝতে হবে শুকি- 
য়েছে। এ অবস্থায় খোসাগুলি ছাড়িয়ে আবার 
শুষ্ক করতে হবে যাতে শাসগুলি আরও শক্ত 
হয়। “নাটগুলির ভেতর বীজ রাখা যেতে পারে 
অথবা আলাদা করেও নেওয়া যায়। 
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টেরাকোটায় খোদাই নর্তকীরা এককালে নৃপরের ধ্বনি তুলতেন মেঘমল্লারের 
সুরে, এই বিষ্পুর শহরে । মল্লুরাজাদের সেই গৌরবময় দিন কবে শেষ 
হয়ে গিয়েছে, কিন্তু স্মৃতিভারে পড়ে আছে এখনও বিষ্ণপ্র । মন্দিরে মন্দিরে 
টেরাকোটা, ঘরে ঘরে গ্রুপদ। প্রতি বছর বর্ষা এলে তানপুরার মিষ্টি 


আওয়াজের সঙ্গে টেরাকোটার ছন্দে হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসে মল্লারের 
ঝংকার । 


চলুন বিফপুর। এই বর্ষায় অবকাশষাপনে বিষ্পুরের জুড়ি নেই। কলকাতা 
থেকে মান ২০১ কিলোমিটার দূরে । কিন্ত ট্যুরিস্ট ভাজে 
আপনি আরও দৃূরে,কয়েক শতাব্দী অতীতে পৌঁছে যাবেন। কলকাতা 
থেকে বিফপূুরে যাবার এখন সরাসরি বাসের ব্যবস্থা হয়েছে । বকিং-এর 
জন্য যোগাযোগ করুন $ রিজার্ভেশন কাউন্টার. ওয়েস্ট বেঙ্গল 
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ঈস্ট 
কলিকাত।-৭০০ ০০১ অথবা ম্যানেজার, ট্যুরিস্ট লজ। ' 


বিশদ বিবরণের জন যোগাযোগ করুন $ 


এঁহ,বিরয়-বাধজ-নীবেশ বাগ (ইস্ট), কলিকাতা-৭০০ *০১ ফোন £ ২৩-৮২৭১ গ্রাম £ TAAVELTIPS 
পর্যটন বিভাগ, পশ্চিষবঙ্গ সরকার 





গীত খরিফ মরস্থমে আমডাঙ্গ ব্লকের মাথরা- 
পুর গ্রামের বাসিন্দা! আবছুল রূন্ুল মণ্ডল পঙ্কজ 
ধানের চাষ করে একরে ৮৭ মণ ফলন পেয়েছেন। 
এই ব্লকেরই ছ্বারিয়াপুর গ্রামের কৃষক মহ: খালে- 
কুজ্দমান পঙ্কজ ধানের চাষ করে একরে ফলন 
পেয়েছেন ৬৬ মণ। অর্থাৎ বিঘাতে ২২ মণ। 

ছুটি খবরই আমাদের মনে খংস্থক্য জাগিয়ে 
তোলে কারণ খরিফে অধিক ফলনশীল ধানের 
চাষে সাধারণ কৃষক বিশেষ উৎসাহী নন।. তবে 
একথাও সত্যি বেশী ধান কে ন। চায়। খরিফে 
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হলেখা ঘোষ 


যদি একর প্রতি ফলন সামান্য কিছুও বাড়ানো 
যায় তাহলে আমাদের খাগ্য সমস্যা! সমাধানের 
পথে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারবে! । 

এই ছুই উৎসাহী কৃষকের কাছে তাদের 
চাষের অভিজ্ঞতা শোনার জন্য আমডাঙ্গ! ব্লকে 
একদিন উপস্থিত হলাম । 

জ্যৈষ্টের খর রোদ। রাস্তার ছুধারের মাঠ রুক্ষ 
শুফ। এর মধ্যেই কৃষক কোথাও জমি তৈরির 
কাজে ব্যস্ত। কোথাও ধান কাট! হয়েছে। 
কোথাও পাক হলুদ ধান খর রোদ মাথায় 
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নিয়ে তখনও দাড়িয়ে, ঘরে ওঠার প্রতীক্ষায়। 
প্রথমেই মাথরাপুরের আবদুল রম্ুল মণ্ডলের 
সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি 
বাক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকায় আমর! দ্বারিয়াপুরে 
গেলাম মহঃ খালেকুজ্জমানের সঙ্গে দেখ! করতে। 
-_ গ্রামে পৌঁছুতেই ছোটখাট একটি ভীড় আমা - 
দের আহ্বান জানালে! ভাবছি কখন সেই জ্ঞান- 
বৃদ্ধ কৃষক মহঃ খালেকুজ্জমানের সঙ্গে দেখা হবে। 
কিন্তু সেই ভীড়ের মধ্যে থেকে যিনি খালেকুজ্জমান 
বলে নিজের পরিচয় দিলেন তিনি একজন যুবক । 
শিক্ষিতও বটে । কারণ তিনি ইংরাজীতে অনার্স 
নিয়ে বি, এ এবং বি, টি পাশ করেছেন। এখন 
আইন পড়ছেন। এ গ্রামেরই স্কুলের শিক্ষক। 
চাষ তিনি ভালবাসেন । চাষ তার নেশা! । কৃষকের 
ছেলে। ছোট থেকে বাবার সঙ্গেই চাষের কাজে 
হাতে খড়ি। পড়াশোনার ফাকে ফাকে তিনি 
চাষের কাজ করেছেন বরাবরই । 

আজ তিনি গ্রামের একজন প্রগতিশীল কৃষক । 
নতুন জিনিস জানার এবং পরীক্ষা করে দেখায় 
তার অসীম আগ্রহ । নতুন যেসব উন্নত অধিক 
ফলনশীল ধান বার হয়েছে সেগুলি সুবিধামত 
তিনি তার ক্ষেতে চাষ করে পরীক্ষা! করে দেখেন। 

মাঝারি নীচু জমির উপযুক্ত অধিক ফলনশীল 
পঙ্কজ ধানের কথা শুনে গত খরিফ মরসুমে চাষ 
করে দেখতে আগ্রহী হন। গত খরিফেই তিনি 
প্রথম পঙ্কজ ধানের চাষ করেন ভার মোট আমন 
চাষের উপযোগী পাচ একর জমির মধ্যে ১ বিঘায়। 
ব্লক থেকেই বীজ পান। বাকী জমির মধ্যে কিছু 
জমিতে সি-এন-এম-৩১) আই-ই-টি-২৮৯৫ ও 





বাকী অংশে দেশী জাতের চাষ করেন। 

ফলন সবচেয়ে বেশী পঙ্কজেই পান। এক 
বিঘাতে খরচ পড়েছিল ৩৯৫ টাক1। খালেকুজ্জমান 
জানালেন যে চাষের খরচ বাদ দিয়ে চলতি বাজার 
দর ধরে তার লাভ হয়েছে প্রায় ৪৫০ টাকা! 
১ বিঘায় এতটা লাভ । অন্য কোন ধানে এখনও 
তিনি এতট| লাভ করতে পারেননি । এই ফলন 
তাকে উৎসাহ দিয়েছে । এ বছর তাই খরিফে পঙ্কজ 
ধানের উপযোগী দেড় একরে চাষ করবেন ঠিক 
করেছেন। এই চাষের জন্য বীজ নিজেই রেখেছেন । 

খালেকুজ্জমানের পক্কজের ফলন দেখে এ 
গ্রামের অন্য কৃষকরাও এই ধান সম্বন্ধে আগ্রহী 
হয়ে উঠেছেন। ইতিমধ্যে প্রায় দশ জন কৃষক তাঁর 
কাছ থেকে বীজ নিয়ে গেছেন__আরও অনেকে 
চাইছেন। 

সেচের সুবিধ। এই অঞ্চলে বেড়ে যাওয়ায় 
অধিক ফলনশীল জতের ধান চাষে কৃষকদের আগ্রহ 
বাড়ছে। ফলনই শুধু বেশী পাচ্ছেন না? জলদি 
জাতের হওয়ায় সেচের সুবিধ! নিয়ে ছুটি ব| তিনটি 
ফসলও তার! তুলে নিতে পারছেন। উপস্থিত 
কৃষকর'! জানালেন যে চাষবাসের অনেক নতুন তথ্য 
তার! এখন জানতে পারছেন। বিশেষ করে 
প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন কার্যস্চীতে কৃষি কমাঁদের 
সাহাযো নতুন নতুন চাষের পরীক্ষাও করছেন। 
এই অঞ্চলের কৃষকরা প্রগতির পথে এগিয়ে 
চলেছেন । শুধু মহ: খালেকুজ্জমান বা রসুল মণ্ডলই 
নয়, এ বছর খরিফে পঙ্কজ ধানের চাষ করে বেশী 
ফলনের কৃতিত্ব আরও অনেক কৃষকই দেখাবেন 
সে ভরস। সেদিন মনে দৃঢ় হলে।। ৰ 
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জয়ন্তী, 
বিজয়া, 
উন্নত সবরমতি, 


আই-আর ২২ 
ও 


(মুৰ্শিদাবাদ 
পঃ দিনাজপুর 
জেলার জন্য), 
আই-ই-টি ১১৩৬, 
বানী, 

আই-আর ২৬, 
সি-এন-এম ৩১ 


সি-আর ১২৬-৪২-১, 
আই-ই-টি ১৪৪৪, 
আই-ই-টি ৮৪৯, 
র্জাই-ই-টি ৯৫০৮, 
আই-আর ২৮, 
আই-্-টি ৮২৬ 


সি-এম-এন ২৫, 
আই-ই-টি ২২৩৩ 


আই-আর ৫৮, 
পঙ্ষজ, মাসরি 


5552. নান শি শা 2 
“ 
“ 


এসব অধিরু ফলনশীল জাতের বীজের জন্য গ্রামসেবৰু বা এ-ই-ওর 
সঙ্গে অথবা জেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন । 


PIWBA 079.04 পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংন্থ| কর্ডুক প্রচারিত 


Tractor in advance 


The Tractor Control Order, Govt. of India 
stipulates booking of tractors in advance, 
by pledging 8 sum of Rs. 1000/- in the 
form of 8 post office savings bank pass 
book. Tractors 8০ during 
January-June will be delivered during 
July-December and booked during 
“July-December will be delivered during 


January-June. 

Farmers desiring to purchase 1111. 
hs Eda he EE Coe shoutd 
register their fum .booking by pledging 8 
sum of Rs. 1000/- in favour of West 
Bengal Agro-Industries Corporation 
Limited in the form of post office savings 
bank pass book. 


Delivery will be made according te serial number of booking. 
WEST BENGAL AGRO-INDUSTRIES CORPORATION LIMITED 


(A GOVERNMENT UNOERTAKING) 


23-8. Netaji Subhas Road, Calcutta-700001 (3rd floor), Phone : 22-294 Gram: AGRINPUT 


(কবি তথ্য সংস্থা কৰ্তৃক অফসেট প্রেস মুদ্রিত ও প্রচারিত) 
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সম্পাদকীয় 
জাপান ও ধান চাষ 
নিরঞ্জন ভুইয়া 
লাল কাকুড়ে মাটিতে চাষও অর্থ করী হতে 
পারে 
জুপ্রত গুপ্ত 
রোগ পোকা থেকে ম্‌গ ফসল বক্ষা করুন 
সুমীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
দিগসুই গ্রাম এবং ই'দুরাসূর বধ 
সত্যজিৎ পাল 
অর্থকরী ফসল পটল 
ডঃ তরুন কমার চট্টোপাধ্যায় 
মেদিনীপুরের রাউতারাপ্‌.র জেগে উঠছে ... 
মালদহ জেলায় আমের পরিসংখ্যান 
বিনয় কান্তি ঘোষ চিন্নবার্তা 
ফেঞ্চবীন অর্থকরী রবি ফসল + ক্কুষকের নতুন মহাজন ব্যাঙ্ক 
বিপদ চাকলাদার  . স্‌লেখা ঘোষ 
রুষি সমৃদ্ধিতে বাট চাষের ভূমিকা 
নরেজ্। নাথ সেন 


সম্পাদিক। £ সুলেখা ঘোষ 


সহ-সম্পাদক : চিদানন্দ গোস্বামী দি দারা আছ চলা রর 
রা নীলমণি মিত 


বা'ক্‌ড়ার সিংহাসনে সবজির অভিষেক ... 


সংস্থ! রুত্তৃক প্রকাশিত বহু ফসলী তাষেই কৃষি সমৃদ্ধি 
অন্মথ রায় 








হছিনোসান- ধানের কলস, ধস ও চিটে ধরা প্রতেক পাকের সঙ্গে দেওয়া নির্দেশ অনুসারে 


রোগ নিবারণ ও তার চিকিংসা--দুইই করে। প্রয়োগ করুন । 

শীথ বাইট, কাণ্ডের পচণ ও ধানের শীষের রাইট বিলঞ্জ বিবরণের জন্যে এখানে লিখুন ঃ 

যোগ এবং হপারের জণ্েও এটি কার্যকরী । বায্মার (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড 
পেক্টিসাইভঙ্গ ডিভিশন 


a পোঃ জঃ বন্ধ ১৪৪৬ বন্ধে ৪০৩ ০২১ 


বিস্বা হুসগা 
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২৮শ বর্ষ ১ ৫ষ-৬ঠ সংখ) 
ভাত্র-আস্ষিন ১৩৮৩ 





পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শস্ত আমন ধান, যার উৎপাদনের বিপুল 
আয়োজন শুরু হয়েছে জ্যৈষ্ঠ আযাঢ় মাসে । আমনের সেই রোয়। 
চার! এই ভাত্র-আশ্বিনে ককের আশ! ও স্বপ্নকে রূপায়িত করতে 
ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে। এই কচি ও সবুজ চারার সামনে রয়েছে 
এখনও অনেক পথ অতিক্রম করার, সেই পথে নান! বাঞ্ছা ও বিপদের 
সম্ভাবনা থাকতে পারে। বিশেষ করে রোগ পোকা আক্রমণের ভয়। 
এই সব বাধা বিপত্তি কাটিয়ে যত্বু ওপরিচর্যায় বেড়ে উঠে এই ফসল 
যখন সফল রূপ নিয়ে কৃষকের ঘরে উঠে তখন আনন্দের শেষ থাকে 
না। কিন্তু তখনও ফসলের বিপদের শেষ হয় না। ফসল তুলে 
গোলায় রাখার পর সংরক্ষিত ফসলও প্রতি বছর পোক! ও ইঁদুরের 
আক্রমণে অনেক নষ্ট হয়। ফসলের বোন! থেকে কেটে ঘরে তোলার 
পর পর্যন্ত নানা রোগ পোক! আক্রমণের আশঙ্কা থেকেই যায়। 

পোকা মাকড় মানুষের এক বিরাট শক্ত ৷ মামুষ সভ্যতার প্রভাত 
থেকেই পোক! মাকড়ের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে আসছে। সেই যুদ্ধের 
আজও অবসান নেই। আমরা মনে করি এই বিংশ শতাব্দীতে 
প্রকৃতিকে জয় করেছি। মানুষ চাদে পৌঁছে গেছে । পরমাণু শক্তির 
জ্ঞান আজ মানুষের হাতের মধ্যে। পৃথিবীকে আজ আমরা ছোট 
করে ফেলেছি, দূরত্বকে জয় করে । কিন্তু মানুষের আজসম্মের শক্ত পোক! 
মাকড়কে মানুষ আজও জয় করতে পারেনি। যদ্দি তারা আমাদের 
শস্য চায়, ত! তার! যোগাড় করে নেয়। যদি তারা গৃহপালিত পণ্ডর 
রক্ত চাষ, ত! তার! ঠিকই শুষে নেয়। যদি তার! ঘরে থাকতে চায় 
আমর! কিছুতেই তাদের পুরোপুরি তাড়াতে পারি না। ক্ষেতের 
ফসলেরতে| কথাই নেই । 

এই পোকা মাকড়ের সমস্ত শুধু আমাদের দেশেই নয়। পৃথিবীর 
সর্বত্র । পশ্চিমী উন্নত দেশগুলি থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকা, 
আস্তিক! পর্যন্ত এদের আক্রমণ ও ক্ষয় ক্ষতির নান! ঘটনা শোনা যায়। 
আফ্রিকার কেনিয়া দেশের একজন কৃষক দুঃখ জানিয়ে বলেন যে তীর 
আধ একর গম ক্ষেতের সমস্ত গম একরাত্রে পোকায় খেয়ে নষ্ট 
করেছে । তার ক্ষেতে দাড়িয়ে আছে শুধু গমের শস্তবিহীন ডাটাগুলি। 

মানুষ অবস্ত পোক! মীকড় ধ্বংসের জন্য চেষ্টার ক্রুটি রাখেনি । 
বৈজ্ঞানিকর! পোকা! মাকড় মারার জন্য নানা ওষুধ বার করেছেন। 


তার স্নফলও যে কৃষকর। পাচ্ছেন না--তা নয়। 
সময়মত ঠিক পরিমাণে ওষুধ ব্যবহার করতে 
পারলে শন্তকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর! 
যায়। এই ভাদ্র-আশ্বিনে ধান গাছে নানা রকম 
পোকার আক্রমণের ভয় থাকে। তাছাড়াতে! 
আছে ইঁদুরের উৎপাত ৷ 

আমর! এদের ধ্বংস করে নিঃশেষ করতে 
পারবো না, কিন্ত মোকাবিল| করার মত যথেষ্ট 
হাতিয়ার আমাদের হাতে এখন এসেছে। কোন 
পোকার জন্য কি ওষুধ ব্যবহার কর! দরকার তা! 


বঙ্ছুন্ধরা £ ভাঙ্র-আশ্বিন £ ৯৩৮৩ 
ভাল করে জেনে রাখতে পারলে বিপদে পরার 
* থাকবে না। এবিষয়ে কৃষকর। যেন কৃষি 
বিশেষজ্ঞদের সঙ্গ যোগাযোগ রাখেন। রোগ 
পোকার আঞ্মণ থেকে শস্তকে বাঁচিয়ে হেমন্তের 
দ্বারে পৌঁছে দিন। হেমন্তের শিশিরে ভিজে 
সবুজ ক্ষেত সোনালী হয়ে, সোনার ফসল ঘরে 
উঠুক । 


কৃষককে রোর! শেষ করে বসে থাকলে তাই 


চলবে না--ক্ষেতের ওপর এখনও রাখতে হবে 
সতর্ক দৃষ্টি । 








খা সমস্ত৷ সারা দুনিয়ার চিন্তা । সমস্ত 
দেশেই বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি 
ভাবছেন, কি ভাবে এই বিরাট সমস্যার সমাধান 
কর! যায়। জনসংখ্যা! ক্রমবর্ধমান, অন্যদিকে 
বিভিন্ন কারণে চাষের জমি কমছে বই বাড়ছে 
ন|। তার উপর বিভিন্ন প্রান্তে প্রকৃতির মার ত 
লেগেই আছে। তাই প্রায় সব দেশকেই উৎ- 
পাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার 
দিকেও বিশেষ জোর দিতে হয়েছে, অনাগত 
ভবিষ্যতের অবশ্যস্তাবী প্রকট খাছ্য সমস্যার কথা 


গৌণ এ 





নিরঞ্জন ভূ ঞ! 


চিন্তা করে। কিন্তু জাপান সরকারের চিন্তা! 
সম্পূর্ণ আলাদ!। এখানে ধান উৎপাদন এত 
বেশী যে সরকারকে যথেষ্ট মেহনত কয়ে কৃষকদের 
বোঝাতে হয়েছে, তার! যেন ধান উৎপাদন বেশী 
না করেন ( Production Reduction 
Campaign )। এর জগ্ক জাপান সরকার 
দেশের ও জাতির স্বার্থে কৃষকদের বিভিন্ন 
সুযোগ-সুব্ধার মাধ্যমে উৎসাহিত করছেন। 
ধান চাষে ভারত থেকে এর! কত উন্নত নীচের 
ছক থেকে তা বোঝা যায়। 


১৯৭৩---৭৪ ্‌ 
ধান চাষের জমি মোট ফলন (চাল) গড় ফলন্‌/হেক্টর (চাল) 
( মিলিয়ন হেক্টর ) (মিলিয়ন টন) (কেজি) | 
ভারত ৩৮৯১ ৪৩*৭০ ১১৫১ 
পশ্চিমবঙ্গ ৫'১৫ ৫*৭৯ ১১২৫ 
জাপান ২'৬৭ ১২*১৮ 8৫৫০ 


বনন্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্য। 


বাঙ্গালীর মত জাপানীদেরও প্রধান খাছ 
ভাত, প্রধান খাছশস্ত ধান । ১৯৬৭ সালে ওদের 
দেশের যখন প্রয়োজন ছিল মাত্র ১২,৫০০,০০০ 
টন চাল, উৎপাদন হয় ১৪,৫০০,০০০ টন। 
ধানের জমি কিন্তু বাড়েনি, বরঞ্চ কমেছে। বেশী 
উৎপাদন জাপান সরকারের দিক থেকে ক্ষতিকর; 
কারণ সমস্ত খাত্যশস্ত সরকারকে কৃষকদের কাছ 
থেকে কিনে নিয়ে পরে যথেষ্ট কম দামে জন 
সাধারণের কাছে বিক্রি করা! এখানের সরকারী 
নীতি। ফলে সব ঘাটতি সরকারের । স্বৃতরাং 
তাদের ভীষণ চিন্তায় পড়তে হয়েছিল এবং 
সরকারের যথেষ্ট চেষ্টায় কৃষক ভাইদের বুঝিয়ে 
বর্তমান উৎপাদন ও চাহিদ! সম পর্যায়ে আন! 
সম্ভব হয়েছে। ফলনের হার ত কমেইনি, বরং 
জাতীয় গড় উৎপাদনের হার বাড়তে বাড়তে 
বর্তমান ৫০২ টনে দাড়িয়েছে । সেখানে 
ভারতের গড় উৎপাদনের হার হেক্টর পিছু ১'২ 
টনেরও (চাল) কম। 

কৃষকর! ধানের জমি অন্ত কাজে যেমন ফল- 
চাষ, মুরগী পালন, শুকর পালন প্রভৃতি কাজে 
লাগিয়েছে, তাই আজ জাপানের কৃষি বিশ্বের এক 
বিশ্ময়। জাপানের কৃষকরা বিশ্বের সের! কৃষকের 
আসন নিয়েছে । সবাইকে অভয় দিয়ে বলছে, 
“তোমরাও তোমাদের ফলন বাড়াতে পার।” 
তাদেরও ফলন এককালে ১'২ টন ছিল, তার! 
আজ হেক্টর পিছু ১° টন ফলন আশ্চর্যজনক 
মনে করে না। বরং একালের বৈজ্ঞানিকরা 
ফলন বাড়িয়ে হেক্টর প্রতি ৩৫-_-৩৬ টন ফলাবার 
অপেক্ষায় দিন গুনছেন ও অহরহ চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন। 

এশিয়া মহাদেশের সবপূবে জাপান সাগর ও 


৬ 


প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত চারটি বড় 
দ্বীপ ও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুত্্র দ্বীপ নিয়ে জাপান, 
আয়তনে মাত্র ৩,৭০,০০০ বর্গ কিলোমিটার । 
ভারতের আয়তনের একঅষ্টমাংশ । উত্তর- 
প্রদেশ থেকে কিছু বড়। ১৯০* কিলোমিটার 
উত্তর দক্ষিণে লম্বা, ৩৫০ ও ৪৫০ উত্তর দ্রাধিমাং- 
শের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু জন সংখ্যা তুলনা- 
মূলকভাবে ভারতের থেকে অনেক বেশী । ১১০ 
মিলিয়ন। দেশের প্রায় ৭* শতাংশ পাহাড়; 
নদী, জঙ্গল ও অন্তান্ক মিলে ১৫ শতাংশ । চাষের 
উপযোগী জমি মাত্র ১৫ শতাংশ । জাপানকে 
ঘন বসতিপূৰ্ণ দেশগুলির অন্যতম বল! যায়। 
পরিবার পিছু জমির পরিমাণ মাত্র ০৮ হেক্টর । 
চারটি ঝতু--গ্রীত্ম, বসন্ত, শীত ও হেমন্ত । 
সব দেশের মত এখানে প্রাকৃতিক ছূর্যোগের 
অভাব নেই, গ্রীষ্মের শেষের দিকে ও হেমন্তের 
প্রথম দিকে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি 
নিয়ে টাইফুন জাপানে আঘাত করে। এ ছাড়া 
জাপান যে ভূমিকম্পের দেশ ত! সকলের জানা। 
কতবার যে ভূমিকম্প হয় তার সীম! নেই । আর 
চাষে এক বড় বাধ! এখানের শীত ও তুষারপাত । 
ফলে এরা জমি দোফসল! করার স্থযোগ পায় 
না। ধানের বীজতলা, সবজি চাষ ইত্যাদি 
পলিথিন চাদর ঢাকা দিয়ে না করলে সম্ভব হয় 
না। তাপমাত্রা কোথাও ৫৫০ সেন্টিগ্রেডেরও 
কম এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কোথাও ২৬০ সেন্টি- 
গ্রেডের বেশী হয় না । আর বাংসরিক বৃষ্টিপাত 
গড়ে ২০০০ মিঃ মিঃ বল! চলে। 
জাপানের অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
উন্নতির মূল সূত্রপাত ১৮৬৮ সাল থেকেই, যখন 
মেইজী নামে এক রাজ! রাজত্ব আরম্ভ করেন। 


জাপানীরা এখনও একে দেবতাজ্ঞানে পূজা 
করে থাকেন। সামাজিক ব্যবস্থা অনুযায়ী 
প্রথমে যোদ্ধা, কৃষক ও পরে ব্যবসায়ীর স্থান 
ছিল। ক্রমশঃ ব্যবসায়ীর! যোদ্ধার স্থান নেয়, 
আর কৃষক সব নীচে চলে যাঁয়। কিন্তু মেইজীর 
রাজন্কালে সব ভেঙ্গে এক করে দেওয়া হয়। 
ভুমিহীনদের ভূমি দেওয়া হয়। কয়লা, সার ও 
ইস্পাত শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। 
সুশিক্ষার প্রসার ঘটে ৷ নতুন নতুন টেকনোলজি 
বিদেশ থেকে এনে চালু কর! হয়। শেষের 
দিকে সরকারের নতুন ভূমি সংস্কার নীতিতে 
জমি একত্রীকরন ও সেই সঙ্গে কৃষি সমবায় সমিতি, 
কৃষির উন্নতি ও সম্প্রসারণের কাজ হয়। 

আমাদের দেশের কৃষকদের সঙ্গে এদের 
বিশেষ পার্থক্য এই যে, প্রুক্তিজ্ঞান পেলে এর! 
কোনও প্রকার দ্বিধা না করে সর্বশক্তি নিয়ে 
ঝাপিয়ে পড়ে। ভাগ্যের দোহাই দেয় না, 
কাউকে দোষারোপ ব! সমালোচনা! করে না, 
এদের চেষ্টা ও কর্মের মধ্যে কোন ফাকি নেই। 
এখানের চাষ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক বল! চলে । 
কৃষকদের মধ্যে সুশিক্ষার প্রসার প্রধান উল্লেখ্য 
দিক। জাপানের চাষ বেশীর ভাগই মেয়েদের 
উপর নির্ভরশীল । গৃহকর্রীঁ, বৃদ্ধা ম! ও বুদ্ধ বাব! 
চাষ দেখা শুন! করেন। ছেলেমেয়েদের পড়া- 
শোনার কাজে সাহায্য করেন, গৃহকর্তা হয়ত 
অন্ত কোথাও ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন, রবিবার, 
বাড়ী আসেন। 

দিন মজুরের সমস্যা! দারুন, প্রত্যহ মজুরী 
৭৫১৫০ টাকা। তাই যন্ত্ৰই এদের কর্মের 
হাতিয়ার । এর! যৌথভাবে ধান লাগায় 
ও অন্যান্য কাজ করে; অনেক ক্ষেত্রে কৃষি সমবায় 


বহুস্ধরা £ ভাদ্র-আহিন £ ১৩৮৩ 


সমিতির উপর নির্ভর করে । কোথাও বা দলবদ্ধ 
ভাবে সব কাজ কর্ম নিজেরা করে। কেউ কেউ 
কিছু কিছু কাজ দলবদ্ধ কৃষক অথব| সমবায় 
সমিতিকে কনট্রা্ট দেয়। এ ছাড়া কৃষির সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট নয় এমন কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান, যাদের 
কাজ কেবলমাত্র প্রসেসিং তারাও বিপননের 
জন্য কিছু কিছু কাজ করে দেয়, সাজ সরঞ্জাম 
সরবরাহ করে। পরে উৎপাদিত ফসল তারাই 
বিক্রির ব্যবস্থ। করে দেয়। সমবায় সমিতির 
অবদান সব থেকে বেশী। এক রকম, সৰ 
সহযোগিত| কৃষকর1 সমবায় সমিতি থেকে পেয়ে 
থাকে। ভাল চাষ পদ্ধতি থেকে আর করে, 
বীজ, সার; ওষুধ, অর্থ, যন্ত্রপাতি এবং যাবতীয় 
কাজ যেমন ধান লাগান, চারা তৈরি, ধান কাটা, 
ঝাড়াই, মাড়াই ও বিক্রির ব্যবস্থা, সব কিছু 
সমবায় সমিতি করে থাকে । এরজন্য সমবায় 
সমিতিকে আগে দাম দিতে হয় ন। ফসল 
বিক্রির সময় সমবায় সমিতি তার খরচ বাবদ 
সব দাম কেটে নেয়। এতে কৃষকের ঝামেলা 
কমে, অন্ত দিকে সমবায় সমিতির লাভ বাড়ে। 
এ ছাড়! আছে যন্তৰ ব্যাঙ্ক (Machine Bank) 
যেখানে কৃষকরা প্রয়োজন মত ট্রাক্টর, প্লানটার; 
হারভেষ্টার ইত্যাদির সাহায্য পেতে পারে। 
বিদেশীরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এদের 
প্রত্যেকের সততা, দায়িত্ববোধ ও জাতীয়তাবোধ 
দেখে। কেউ কাউকে ঠকায় না, কেউ কারে! 
নেই । একজন আর একজনকে যা বলে তার 
মধ্যে মিথ্যার কোন আশ্রয় নেই । কৃষি যন্ত্রপাতি 
মাঠেই পড়ে থাকে । শহরে যেতে সাইকেল 
অথব1 গাড়ী করে স্টেশনে এসে, তালাচাবির 


বন্ুদ্ধর1 £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্য! 


ব্যবস্থা না করে গাড়ি স্টেশনে রেখে শহরে 
যায়। ফিরে তার সাইকেল ব! গাড়ি নিয়ে 
বিরাট দোকান, কোন 
কর্মচারী নেই, মালিক এক কোণে বসে আছে, 
সব জিনিসের গায় দাম লেখ! আছে, যার যা 


বাড়ী ফিরে আসে। 


দরকার জিনিস তুলে নিয়ে দাম মিটিয়ে চলে 
যাচ্ছে। জাতট! ভীষণ পরিশ্রমী । সপ্তাহে 
একদিন সকলে বিশ্রাম করে, খেলাধূলা, মদ্যপান 
নিয়ে ব্যস্ত থাকে । কাউকে কখনও এক যায়গায় 
দাড়িয়ে গল্প করতে দেখা যায় না। মেয়েদের 
সংখ্যাই বেশী, এরাই কুধির প্রধান শ্রমিক। 
দারুন পরিশ্রমী, ঘরের রায়া বায়ার কাজও 


এদের করতে হয়। এমন কি খুব অবস্থাপন্ন 
ঘরেও ঝি চাকর দেখতে পাওয়া যায় না । তবে 
ঘরে সকলে সকলকে সাহায্য করে। এমনকি খুব 
বৃদ্ধ বৃদ্ধা যারা মাঠে কাজ করতে অপারগ 
তাদেরও ঘরে বসে নানান কাজ করতে হয়। 
ছোট ছেলেকে পিঠে বেঁধে রেখে মেয়েদের কাজ 
করতে প্রায়ই চোখে পড়ে । 

গত কয়েক বছরে জাপানে চালের উৎপাদন, 
জমির ব্যবহার এবং পাশাপাশি অর্থনৈতিক 
অবস্থ! সত্যই লক্ষণীয়। ধান চাষে জমির পরিমাণ 
কমেছে, কমেছে কৃষকের সংখ্যা। কিন্তু গড় 
পড়ত। ফলন বছরের পর বছর বেড়েই চলছে। 


বছর ধান চাষে জমির মোট চালের গড়পড়তা কৃষক পরিবারের 
পরিমাণ উৎপাদন ফলন সংখ্য! 
হাজার হেক্টর হাজার টন কেজি/হেক্টর ১০০০ পরিবার 

১৯৫৬ ৩০৫৯ ১০,৬৪৭ ৩৪৮০ ৬০৪৩ 
১৯৬৬ ৩১২৯ ১২,৫২৩৬ ৪০০০ ৫৬৬৫ 
১৯৬৭ ৩১৪৯ ১৪,২৫৭ 8৫৩০ — 

১৯৬৮ ৩১৭১ ১৪,২২৩ ৪৪৯০ =" 

১৯৬৯ ৩১৭৩ ১৩,৭৯৭ ৪৪৩৫ ৫৩৪২ 
১৯৭৪ ২৬৭৫ ১২,১৮২ ৪৫৫০ ৪৯৫৩ 


প্রত্যেকটি কৃষক পরিবারের ইউনিট আরও 
লাভজনক করার উদ্দেশ্যে সরকার প্রত্যেকের 
জমি ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে একত্র করার কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছেন আপোষ বোঝাপড়ার মাধ্যমে। 
সঙ্গে সঙ্গে জলসেচ, জলনিকাশ ও যোগাযোগের 
সুন্দর ব্যবন্থ। করার চেষ্টা করছেন। বর্তমান 
সরকারের উদ্দেশ্য যদি পরিবার পিছু জমির 
পরিমাণ অন্ততঃ ২ হেক্টর না করা যায়, তবে চাষ 


৮ 


লাভজনক হতে পারে ন|। এবং এই ভাবেই 
কৃষিকে যাস্ত্রিকীকরণের সাহায্যে খরচ কমিয়ে 


আরও লাভজনক করা যাবে। চাষে প্রত্যেকটি 


পর্যায়ে ওর! কি ভাবে খরচ কমিয়ে যাচ্ছে 
তাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় । ১৯৬০ সালে যেখানে 
হেক্টর পিছু ১৭৪০ ঘণ্টা সময় লাগত এখন 
সেখানে মাত্র সময় লাগছে ৭*০ ঘণ্টার 
মত। 


৮ 


+ 
« 


১৯৬০ ১৯৬৫ ১৯৭০ 
২৩৭৯ ১৭৫৫ ১৬৬ 
২৬৫৪ ২৪-৩৮ ২০২ 
২৬৭৬ . ১৭৪৪ ১৩৮ 
২২০৬ ১৪"৩৫ ১০-৮ 
৫৭৪৬ ৪৭৯৪ ৩৫"৫ 
১৭৪০ ১৪১*২ ১১৭৪ 
888 ৪৪৫ ৪৮৭ 
৫৮০ ৪৭৩ ৩৬৩ 


পাচ বছর আগে এখানে কৃষি বিজ্ঞানীরা 
ভবিয্যত ৰাণী করেছিলেন যে হেক্টর পিছু ১* টন 
চাল ফলান যাবে এবং পরে বাড়তে বাড়তে ৩৬ 
টনে গিয়ে পৌঁছাবে । অন্ত একজন বৈজ্ঞানিকের 
মতে ১০* টন ফলনও অসম্ভব হবে না। তারই 
ভবিষ্যত বাণী অনুসারে বর্তমান ১০ টন ফলন 
এদের কাছে কিছুই নয়, বরং ভবিস্তাতে ফলন 
আরও বাড়াবার জন্য একাধারে বৈজ্ঞানিক অন্ত 
দিকে স্থশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় চেষ্ট। চালিয়ে 
যাচ্ছেন। জাপানে এমন অনেক কৃষক আছে, 
যাদের চাষ পদ্ধতি জানার জন্য কৃষি বিজ্ঞানী ও 
বিশেষজ্ঞরা সব সময় যোগাযোগ রেখে চজেন। 
এমন একজন কৃষকের বাড়ীতে তার সঙ্গে 
সাক্ষাতের সে'ভাগ্য আমার হয়েছিল। 

তবে আশ্চর্য এই যে, জাপানের জন- 
সাধারণের কেক চাষের দিকে নেই, তার! 


“দেন দিকে বেশী আগ্রহী । কারণ কৃষি তাঁদের 


কাছে লাভজনক নয়। এমনফি কষি-ন্নাতকরাও 
আজকাল বেশীর ভাগ শিল্পে নাম লেখাছে। 


বন্গুদ্ধরা £ ভাদ্র-আসম্বিন £ ১৩৮৩ 


এক দশমাংশ হেক্টরে কোন কাজ কত ঘণ্টা লাগে: 


১৯৭৩ 





১৩০৭ জমি তৈরি 
১৬৯০২ ধান রোয়! 
৯৮ আগাছা নিড়ানী 
১০৫ জললেচ 
২৬০ ধান কাটা, শুকানো, মাড়াই ইত্যাদি 
৯২'৭ মোট কত ঘণ্টা প্রয়োজন/ইত হেক্টর 


৫১১ ফলন কেজিতে/ইত হেক্টর 
২৬ প্রতি ১৫* কেজি চালের জন্য সময় 
গ্রয়োঙ্ধন 


ভাল কৃষকের ছেলেরাও কৃষিকাজে যেতে চাইছে 
না, তাই আজ সরকারের এক বিরাট চিন্ত! 
কিভাবে জনসাধারনকে চাষের প্রতি আগ্রহশীল 
করান যায়। নতুবা জাপানের খাস্ উৎপাদন 
এক অভাবনীয় অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে পারে । 
কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের একট! বড় কাজ উঠতি 
যুবক সম্প্রদায়কে চাবের প্রতি উৎসাহিত ও 
স্থশিক্ষিত করে উত্তরাধিকারী চাষী সম্প্রদায় তৈরি 
কর] । সমবায় সমিতি ও কৃষকদের আরও বেনী 
সমবায়িক মনোভাব এবং মিশ্র চাব পদ্ধতি যথা 
ধান চাষের সঙ্গে শাক সবজি, ফলচাষ, মুরগী, 
শুকর প্রভৃতি পালন, তাদের অধিক আয়ের পথ 
সুগম করেছে এবং অধুন! যুবক সম্প্রদায় তাতে 
উৎসাহিত হুচ্ছে। তাই সরকার স্বস্তির নিশ্বাস 
ফেলছেন। কারন বর্তমানে সরকার এ বিষয়ে খুব 
আশাবাদী যে ভবিষ্যতে জনসাধারণের মনোভাব 
পাণ্টাবে। তারা দেখাতে পেরেছেন যে শিল্পের মত 
কৃষি শিল্পেও যথেষ্ট আয় কর! সম্ভব । অবশ্য এর 
পিছনে সরকারের বলিষ্ঠ মূল্যনীতি কাজ করছে। 








পশ্চিমবাংলার লালমাটি অঞ্চলের চাষবাস 
সম্বন্ধে পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রথমে জানতে 
হবে কোন কোন অঞ্চলে লালমাটি আছে। 
পশ্চিমবাংলার লালমাটি অঞ্চল বলতে সমস্ত 


পুরুলিয়া জেলা, বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ, 
মেদিনীপুর এবং বীরভূম জেলার পশ্চিম প্রান্তের 
চাষের জমিগুলি বোঝায় । এই জমিগুলি খুবই 
অন্ধুর্বর এবং ফলনের দিক থেকে অতি দরিদ্র। 
সমগ্র অঞ্চলটি অসমতল হওয়ার ফলে মাটির 
ক্ষয়ের পরিমাণ খুবই বেশী এবং আশঙ্কাজনক । 
এই অঞ্চলে জমির উচ্চত| অনুযায়ী জমিকে 
প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ কর! যায়। ১) উচ্চতম 
অঞ্চল (স্থানীয় নাম ‘টার’ ) ২) মাঝারি উচ্চ 
অঞ্চল (স্থানীয় নাম ‘বাইদ’) ৩) নীচু জমি 
(স্থানীয় নাম শোল) ৪) এছাড়াও বাইদ এবং 
শোলের মাঝামাঝি উচ্চতার জমিকে বলে 
“কানালি”। এরমধো শে।ল এবং কানালি 


রিসার্চ অফিসার, জেল! কৃষি ক্ষেত, ফুলিয়া, নদীয়া | 


লাল কাকৃড়ে 
ম/টিতে চাও 
অর্থকরী 
হতে পারে 


মৃপ্রভ গুপ্ত 





অঞ্চলের জমিগুলির তুলনামূলকভাবে উর্বরতা 
বেশী। ক্রমাগত মাটি ক্ষয়ের ফলে উপর থেকে 
মাটি প্রধানতঃ এই অঞ্চলগুলিতে জমা হয়, ফলে 
মাটির গভীরতাও বেশী। এই সমস্ত জমিগুলিতে 
সাধারণতঃ ধান চাষ কর! হয়ে থাকে। 

সব থেকে বেশী খর! পীড়িত জেল! পুরুলিয়া 
জেলার কথা "ধর! ষাক। সংখ্যাতত্বের মধ্যে 
গেলে আমরা দেখতে পাই পুরুলিয়া জেলার 
মোট আয়তন ১৫,৪*,৪৮০ একর। এর মধ্যে 
প্রায় ছয় লক্ষ একরে ধানের চাষ হয়ে থাকে। 
ডাল শস্য এবং ছোট দান৷! শঙ্ চাষের মোট 
পরিমাণ যথাক্রমে নয় হাজার একর এবং সাড়ে 
ছয় হাজার একর ৷ টার জমির পরিমাণ মোট 
আয়তনের ২৭ শতাংশ; এর মধ্যে অর্ধেকের বেশী 
জমিতে কোনও চাষ হয় না। এর মধ্যে কিছুট! 
কোনওভাবেই চাষ কর! সম্ভব নয় অর্থ/ৎ পাথর 
এবং পাহাড়ী তঞ্চল। বাকীট! চাষ যোগ্য কিন্তু 
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kb 


it 


তা চাষের পক্ষে অপ্রতুল । 


স্থানীয় কৃষকরা উপযুক্ত ফসলের অভাবে ফেলে 
রাখতে বাধ্য হন । 

উচ্চতর অঞ্চলের জমিগুলিই চাষের ক্ষেত্রে 
এখন খুবই সমস্তার বিষয়। ক্রমাগত মাটি 
ক্ষয়ের ফলে উঁচু জমিগুলির মাটি সরে নীচে চলে 
যাবার ফলে মাটির ভেতেরর মাটি সৃষ্টিকারী 
পাখর বারে বেড়িয়ে আসতে থাকে। বর্ষার 
জল ঢালু পথে নীচে নামার সময় মাটি ক্ষয় করে 
অযোগ্য হয়ে পড়ে। 

বৃষ্টিপাতের মোট পরিমাণ যদিও এ অঞ্চলে 
খুব একট! কম নয় তবে এখানে বর্ষ! পশ্চিমবঙ্গের 
অন্তান্ত জায়গার তুলনায় ক্ষণস্থায়ী হবার ফলে 
চাষের ক্ষেত্রে সমস্তা হয়ে দীড়ায়। কারণ সেচের 
কথ! এখানে চিন্তাও কর! যায় না। 

প্রসঙ্গত পুরুলিয়া জেলার বর্ষার একটা 
সমীক্ষা নিলে অবস্থ! সম্বন্ধে একট! সঠিক ধারণ! 
পাওয়৷ যাবে । গত বছর পুরুলিয়াতে বর্ষা আরম্ভ 
হয়েছিলো জুনের ২৭ তারিখে । যদিও এর 
আগে এই মাসে ছয়দিন বৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু 
জুলাই মাসে 
২৩ দিন, আগষ্টে ২১ দিন, সেপ্টেম্বরে ২১ দিন 


ডাল শস্যের নাম জাত 
মুগ বি-_১০৫ 
টি-__৫১ 
কলাই টি-_৯ 
এল-_২২ 
বি--৭৬ 
বরবটি সি--১৫২ 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 


বৃষ্টি হয়েছে। বর্ষার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে সেপ্টে- 
স্বরের ২৭ তারিখে । অর্থাৎ বর্ষাকাল এ তারিখে 
বিদায় নিয়েছে বলে ধর! যেতে পারে। অক্টোবরে 
বিক্ষিপ্তভাবে ছয়দিন বৃষ্টি হয়েছে। নভেম্বর, 
ডিসেম্বর মাস বৃষ্টিপাত একদম নেই। গাঙ্গেয় 
পশ্চিমবাংলার সঙ্গে এর তুলনা করলে আমর! 
সমস্যার তীব্রতা উপলব্ধি করতে পারব। 

এখন আমাদের ভাবতে হবে “টার” এবং 
“বাইদ” জমিতে যেখানে ধান চাষ কর! সম্ভব 
নয়, সেখানে কি কি চাষ করলে আমরা লাভবান 
হতে পারি। পুরুলিয়াতে স্থানীয় কৃষকরা এ 
সমস্ত জমির খুব কম অংশই ব্যবহার করে 
থাকেন। ফেটুকু তার! ব্যবহার করেন তাতে 
বরবটি, রাগি, কলাই, বাজরা, কাওন এবং মুগ 
প্রভৃতির চাষ করে থাকেন। এ সমস্ত ফসলে 
তাদের আড়াই থেকে তিন মাস চলে। জমিগুলি 
বছরের অধিকাংশ সময়েই পতিত অবস্থায় তার! 
ফেলে রাখতে বাধ্য হন। 

বহরমপুরের ডাল গবেষণা কেন্দ্র এই সমস্ত 
অঞ্চলের উপযোগী কতগুলি উচ্চ ফলনশীল ডাল 
শস্যের সুপারিশ করেছেন। তার কতগুলি 
এখানে বল! হল। 
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পাকতে সময় নেয় গড় ফলন 

প্রতি হেক্টরে 
৫৫--৬০ দিন ৭০০ কেজি 
৬৫--৭০ দিন ৬৫* কেজি 
৬৫--৭* দিন ১৩০০ কেজি 
৭০---৭৫ দিন ১০০০ কেজি 
৮০-৮৫ দিন ১৪৫০ কেজি 
৭০--৭৫ দিন ৬৪৭ কেজি 


বন্থন্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ট সংখ্য 
বরবটি 


উপরোক্ত তালিকাটি দেখলে বোঝা যায় 
এতে জমিকে খুব বেশী হলে আশী থেকে পচাশী 
দিন ব্যবহার কর! যাচ্ছে! অর্থাৎ যদি জুন 
মাগের ২০ তারিখে এই ফসলগুলি বোনা যায় 
তবে আগস্টের শেষ থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথম 
সপ্তাহে ফসল উঠে আসবে। অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী 
বর্ধাকালের পুরোটাও ব্যবহার কর! যাচ্ছে না। 
এমন কিছু ফসল নেই যা! এর পরে বোন! যায় 
এবং ফসল তোল! যায়। শ্যামা, কাওন, কোদে 
রগি প্রভৃতি শস্যগুলি সম্বষ্জেও একই কথা । 

এই সমস্ত সমস্তাগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখেই 
গত বছরে পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলাতে 
পরীক্ষামূলকভাবে তুলোর চাষ করা হয়। 
পরীক্ষাগুলি থেকে যা ধারণা হয়েছে সে সম্বন্ধে 
এখানে আলোচনা কর! হলো । 

১। টার এবং বাইদ অঞ্চলে যেখানে মাটির 
গভীরত! ২০ সেন্টিমিটারের বেশী তাতে তুলোচাষ 
কর! সম্ভব । এক্ষেত্রে অবশ্যই সঠিক জাত বেছে 
নিতে হবে। একদম ওপরের অংশটা (ছাট 
দানার শস্য চাষের জন্য রাখতে হবে মাটির 
গভীরতা কম থাকার দরুণ। 

২। জুনের মাঝামাঝি তুলোর বীজ বুনলে 
অক্টোবরের ১০ তারিখ থেকে তুলোর ফল ফাটতে 
শুরু করে এবং ডিসেম্বরের শেষ অবধি তুলে! 
তোলা যায়। এঁ সময়ে যে খরা থাকে তাতে 
তুলোর ফলগুলি একই সঙ্গে ফাটতে সাহায্য করে 
এবং নভেম্বর ডিসেম্বরে খুবই কম বৃষ্টি হবার ফলে 
তুলোর উৎকর্ষ বাড়ে। 

৩। এখানকার সূধালোকের সময় এবং 
রাত্রের তাপনাত্র। তুলোর অনুকুল হবার ফলে 


তুলোর ফুল এবং ফল গাঙ্গেয় পশ্চিমবাংলার 
তুলনায় অনেক আগে আসে। 

৪। যমজ লাইনে (9০1 10%) তুলোর 
বীজ পুঁতলে প্রতি দুই সারিতে ৩৭'৫ সে.মি. 
ফঁক দিয়ে তার পরের সারিতে ১'০৫ সে.মি. 
ফাক দিলে এই ১০৫ সে.মি.র মধ্যে সাথী 
শন্ হিসাবে ডাল শস্ত কিংবা ছোট দানার শস্ত 
চাষ করা সম্ভব। প্রতি গাছের মধ্যে দুরত্ব 
২২৫ সে.মি. রাখলে প্রতি হেক্টুরে গাছের সংখ্যা 
অনেক বাড়বে এবং প্রতি হেক্টররে তুলোর ফলনও 
বাড়বে। ছুই যমজ সারির মধ্যে ডাল শস্ত 
কিংবা ছোট দানার শস্ত বুনতে হলে তুলো 
বোনার একমাস বাদে, তুলো গাছের গোড়ায় সার 
এবং মাটি দেবার পর ত! বুনতে হবে। এতে 
খান্ত এবং অর্থকরী ফসল একই জমি থেকে তুলে 
নেওয়া সম্ভব । 

৫। তুলে! গাছের বিস্তার বেশী হবার ফলে 
এবং অনেকদিন জমিতে থাকার ফলে উঁচু জমি- 
গুলির ভূমিক্ষয় অনেক কম হবে। উপরস্ত তুলো 
গাছের শেকড় মাটির নীচে এবং পাশে অনেকখানি 
বিস্তার করে থাকার ফলে (প্রায় ১* থেকে ১৫ 
ফুট ) অনেকখানি মাটি ধরে রাখতে পারে | 

৬। ডগা ছিডদ্রকারী এবং ফল ছিদ্রকারী 
পোকার উপদ্রব এ অঞ্চলে নেই বললেই চলে। 
সুতরাং দক্ষিণ বাংলার যে সমস্ত! তুলো চাষকে 
বিপর্ধস্ত করছে তা থেকে এই অঞ্চল মুক্ত বল৷ 
চলে। অবশ্য শোষক পোকার উপজরব লক্ষ্য 
কর! গেছে কিন্তু তা একট! বিরাট সমস্যা নয়। 

তুলো চাষ করতে গেলে অবস্তই কতকগুলি 
জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে তা না হলে অসফল 
হবার সম্ভাবনা! থাকে। 
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১। এই অঞ্চলে আগাছার উপদ্রব খুব বেশী 
তাই গাছের ছোট অবস্থায় জমিকে অবশ্যই 
আগাছামুক্ত রাখতে হবে। 

২। দেখতে হবে যেন বর্ষার প্রথম দিকের 
বৃষ্টিকেই কাজে লাগানো যায়। দেরী হয়ে 
গেলে গাছের বর্ষা থাকাকালীন প্রয়োজনীয় বাঁড় 
হবে না। ফলে ফলন অনেক কমে ষাবে। 

৩। এখানকার জমিতে উর্বরতা খুবই কম 
তাই প্রয়োজনীয় সার দেওয়া দরকার । যদিও 
পরিমাণ সম্বন্ধে আমর! সঠিক সিদ্ধান্তে এখনও 
আসতে পারিনি তবে সাধারণভাবে বলা যায় 
অন্তত প্রতি হেক্টরে ৭৫ কেজি নাইট্রোজেন; ৩৫ 
কেন্ছি ফসফেট এবং ৩৫ কেজি পটাশ দেওয়া 
অবশ্টাই দরকার। যেহেতু এখানকার মাটি 
অন্নযুক্ত ভাই নাইট্রোজেন তিনবারে অর্থাৎ জমি 
তৈরি করার সময়, একমাস বাদে গোড়ার মাটি 
তুলে দেওয়ার সময় এবং কুঁড়ি আসার সময় 
দেওয়া দরকার । ফসফেট এবং পটাশ ছুইবারে 
অর্থাৎ জমি তৈরি করার সময় এবং একমাস পরে 
আর একবার দিলে ভালে! ফল পাওয়া যাবে। 

গাছের বাড় তাড়াতাড়ি আনার জন্য ঠিক 
একমাস পরে এবং কুঁড়ি আসার সময় অবশ্যই 
গোড়ার মাটি আল্গ! করে গোড়ায় তুলে দেওয়। 
দরকার। 

কতকগুলি জাতের নাম এবং গড় ফলন যা 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 
পরীক্ষায় পাওয়া গেছে তার উল্লেখ করছি। 


জাত প্রতি একরে গড় ফলন 
৭০-আই,এইচ।_৩১৫/২ ৬৭৫ কেজি 
এম,সি,ইউ--১ ৬৭৩ কেজি 
৫ ডি--৫ ৬৫০ কেজি 
সি)ও১২ ৫৬৮ কেজি 
এল,এস,এস, ৬২* কেজি 
এস,এইচ,_৪৬৯ ৫৪০ কেজি 
এর মধ্যে ৭০--আই)এইচ।--৩১৫/২ এবং 


এস,এইচ,_-৪৬৯ জলদি জাত বলে মনে হয়েছে । 

তবে তুলো চাষের গোটা ব্যাপারটাই এখনও 
পরীক্ষামূলক স্তরে রয়েছে। কৃষকদের এ সম্বন্ধে 
স্থপারিশ করার সময় এখনও আসেনি। পরীক্ষা 
থেকে আমরা পুরোপুরি সন্তষ্ট হলেই ব্যাপক 
চাষের সুপারিশ করব। এখন অনেক সমস্যার 
সমাধান কর! দরকার তাই অন্ততঃ তিন থেকে 
চার বছর লাগতে পারে কৃষকদের জোর 
করে কিছু বলার। আমি অনুরোধ করব 
প্রগতিশীল কৃষকদের যারা ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত 
তার যেন এগিয়ে আসেন। এর ফলে 
পারস্পরিক তথ্য বিনিময় করে আমর! আমাদের 
সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে 
পারব। তাতে আমাদের কাজ অনেক সহজ 
হয়ে ষাবে। 


১৩ 


সুনীলকুমার বন্দোপাধ্যায় 


গৃশ্চিমবাংলায় খাগ্ভ হিসাবে মুগ ডালের 
সঙ্গে আমর! সবাই পরিচিত। এ রাজ্যে মুগের 
চাষ ভালই হয়। খান্তন্ডণের দিক থেকে মুগ 
ডাল অন্ত ডালের তুলনায় উপকারী। কারণ 
এতে প্রোটিনের ভাগ বেশী আছে। মুগডালের 
চাহিদাও যথেষ্ট । এই ডাল শস্ত ভালভাবে চাষ 
করলে এর চাষও লাভজনক হবে। পশ্চিমবঙ্গে 
যে সব জাতের চাষ হয় তাতে কতকগুলি রোগ- 
পোকার আক্রমণ হতে দেখা ষায়। এইসব 
রোগ পোক! সম্বন্ধে ও তার প্রতিকারের জগ্য কি 
কর! দরকার তা নীচে আলোচনা করা হলে! । 
(১) যুগের ক্ষত রোগ 

এই রোগের আক্রমণে প্রথমে পাতার উপর 
ছোট ছোট লালচে রঙের দাগ পড়ে, পরে বাদামী 
_ রঙে বদলে যায়। এই ছোট দাগগুলি পরে এক 

হয়ে বড় আকার ধারণ করে। তারপর আস্তে 
আস্তে আক্রান্ত পাতাগুলি শুকিয়ে ঝরে যায়। 
মেঘলা আবহাওয়াতে এই দাগ থেকে গোলাপী 
আঠা! বার হয়। এই রোগে গাছের অগ্যাগ্ত 
অংশও পচে যায়। 


জেল! শশ্তরক্ষ। আধিকারিক ( নদীয়া ) 





ফি 


রা করণ 


প্রতিকারের জন্য :_ 

(ক) পুষ্ট, নীরোগ বীন্ধ ব্যবহার করা উচিত । 

(খ) ভালভাবে চাষের ব্যবস্থা কর! দরকার । 

(গ) পাতায় দাগ দেখা গেলেই ক্যাপটান 
জাতীয় জলে গোল! ওষুধ দেড়কেজি ৩০০ লিটার 
জলে গুলে গাছে ছেটাতে হবে। ১৫ দিন অন্তর 
৩--৪ বার ছেটালে ভাল ফল পাওয়া! যায়। 

(ঘ) শস্ক পর্যায় অবলম্বন কর! উচিত । অর্থাৎ 
একই জমিতে বারবার এ চাষ না করে, অন্ত 
শস্যের চাষ করলে রোগের আক্রমণ থেকে 
রেহাই পাওয়া যায়। 

(২) যুগের শুকনো শেকড় পচা রোগ 

মাটির উপরে আক্রান্ত গাছের বিভিন্ন অংশে 
বাদামী রঙের দাগ পড়ে। শেকড়ের ভেতরের 
অংশেও ফ্যাকাশে বাদামী রঙ দেখা যায়। আস্তে 
আস্তে শেকড়ের অন্যান্য অংশও শুকিয়ে যায়। 
প্রতিকার :=_ 

(১) এই রোগের প্রতিকার হিসাবে ডাই- 
ফোলাটান ওষুধ ২৫০ গ্রাম, ৩০* লিটার জলে 
গুলে এমনভাবে ছেটাতে হবে যাতে গাছের সাথে 


সাথে মাটিও ভালভাবে ভিজে যায়। ছুই থেকে 
তিনবার এই রকমভাবে ১০ দিন অন্তর ছেটাতে 


হবে। 
(৩) যুগের “পাউডারী মিলডিউ রোগ” 

পাতার উপর সাদ! পাউডারের মত একরকম 
ছত্রাক দেখ! যায়। পাতার সবুজ অংশগুলি 
ফ্যাকাশে হয়ে যায় ও পরে এ জায়গায় ছোট 
ছোট দাগ দেখা যায়। 
প্রতিকার :=_ 

আক্রান্ত পাতায় গন্ধকের গুড়ো ছেটালে 
ভাল উপকার পাওয়। যায়। একর প্রতি ১২ 
থেকে ১৫ কেজি গন্ধকের গুড়ো ব্যবহার করা 
উচিত। এছাড়। 'কেলথেন' ৫০০--৭৫* মিঃলিঃ 
৩*০ লিটার জলে গুলে পাতার উপর একর প্রতি 
ছেটালে ভাল ফল পাওয়! যায়। 
(৪) যুগের হলদে নক্সা রোগ 

এই রোগের আক্রমণে পাতার উপর ফিকে 
সবুজ ও উজ্জল হলদে রঙের দাগ দেখতে পাওয়া 
ষায়। আক্রান্ত পাঁতাগুলি কুঁকড়ে ছোট হয়ে 
যায়। যখন রোগটি ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ে 
তখন কচি পাতাগুলিও সবুজ থেকে হলদে হয়ে 
যায় ও পরে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত গাছগুলির 
বাড় কমে যায় যার ফলে ফুল ও ফলও কম হয়। 
প্রতিকার £__ 

এট! একরকমের ভাইরাস রোগ ও সাদ] 
মাছির থেকে ছড়ায়। সেইজন্য এই রোগের থেকে 
রক্ষা পেতে হলে এই মাছি দমন কর! দরকার । 
জলে গোল! ডি-ডি-টি ৫০% অথবা বি-এইচ-সি 
৫০% ২ কেজি ৩০০ লিটার জলে গুলে একর 
প্রতি ছেটাতে হবে। 


বনগুন্ধর৷ £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 


যুগের পোকা ও তার প্রতিকার 

(১) যুগের ছিড্রকারী পোকা 

এই পোক! গাছের যে কোনও অবস্থায় 
আক্রমণ করে। ফলের নীচের অংশ ও বীজ 
খেয়ে ফসলের অসম্ভব ক্ষতি করে। আক্রান্ত 
ফলে ২--৩টি ছিদ্র দেখে সহজেই চেন! যায়। 
পূৰ্ণাঙ্গ প্রজাপতি ধূসর বাদামী রঙের ও সামনে ও 
পেছনের পাখার মধ্যখানের রঙ বেগুনি। 
প্রতিকার £=- 

(ক) বি-এইচ-সি ১০% ওষুধ ৮ থেকে ১০ 
কেজি প্রতি একরে ভালভাবে ছেটাতে হুবে। 

(খ) অথবা ডি-ডি-টি ৫*% ২ কেজি ৩** 
লিটার জলে গুলে একর প্রতি ছেটাতে হবে। 
(২) যুগের জাব পোকা 

এই পোকা গাছের প্রথম অবস্থায় আক্রমণ 
করে। সাধারণতঃ এই পোকা গাছের রস শুষে 
নেয় যার ফলে পাতা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। 
প্রতিকার $-_ 

মেটাসিসটক্স জাতীয় ওষুধ একর প্রতি ২৫০ 
থেকে ৩০০ মিঃলি, ৩০০ লিটার জলে গুলে 
গাছের পাতায় ছেটাতে হবে। 
(৩) যুগের শু য়ো পোকা 

এই পোকাগুলি গাছের পাতা ও কচি 
ডগাগুলি খেয়ে নেয়। সাধারণতঃ বর্ধাকালের 
আগেই এদের মুগের ক্ষেতে দেখা ষায়। 
প্রতিকার £- 

ডি-ডি-টি ৫০%, ২ কেজি ৩০০ লিটার জলে 
গুলে একর প্রতি ছেটাতে হবে অথবা 'থায়োডান? 
৩৫০ মিঃলিঃ। ৩** লিটার জলে গুলে ছেটালে 
ভাল ফল পাওয়। যাবে। 





১৫ 


ইপছুর ধান খায়--একথ!1 সবাই জানে। 
খাগ্াশস্তের শত্রু নিপাতের জন্য খেতে খামারে 
কৃষকর! বহু রকম ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কিন্তু ধান 
ঘরে ওঠার পর যেসব শত্রু তোল! ফসলকে ধ্বংস 
করে সে বিষয়ে বাংলার কৃষক এখনও ততট! 
সচেতন ব! সক্রিয় নন। 

জান! গেছে যে? খাগ্ভশস্তের শতকর! প্রায় 
১০ ভাগ ইছ্রের পেটে যায়। খাতে আমাদের 
ঘাটতির পরিমাণও মোটামুটি এরকম। তাহলে 
দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাপকভাবে এবং ঘরে ঘরে 
ই'ছুর নিধন পর্বটি সম্পন্ন করতে পারলে মনে হয় 
আমাদের অল্নাভাব দূর করা অস্তুতঃ আংশিক 


কৃষিবিদ, হুগলী জেলা । 


১৬ 





[৩ 


সম্ভব। মনে প্রশ্ন জাগে, হ্যামিলানের হেই 
বাশিওয়ালার মত বাঁশির সুরে সমস্ত ই'দুরকে 
টেনে নিয়ে ডুবিয়ে মারা কি বাস্তবে সম্ভব ? 
এ বিষয়ে পথ নির্দেশ করেছেন হুগলী জেলার 
চুচুড়া_মগর! বকের অধীন দিগস্থই গ্রামের 
উৎসাহী গ্রামবাসী এবং কৃষকবুন্দ। অবশ্য 
বশির সুরে নয়, বিষের মারে । “রোডাফারিন” 
নামে একরকম ইদুর মার! বিষ ক্রমায়ে 
প্রয়োগের ফলে দিগন্থুই গ্রামের ই"ছুর প্রায় 
নিমূল। 
বিষ প্রয়োগে ই'ছুর মার! নতুন কোন কথ! 
নয়; প্রচলিত “'জিস্ক-ফসফাইড” বিষ অনেকেই 


Oo 


এ 


$ 


ব্যবহার করে ইছুর মেরেছেন। প্রথমে হু-চার 


ছু দিন বিনা বিষে খাবার খাইয়ে ই বরকে অভ্যস্ত 


করে নিয়ে হঠাৎ একদিন বিষ মিশ্রিত খাবার 
দিলে এক ঝাঁক ই ছুর মরে সত্যি কিন্তু অচিরেই 
ইচ্ছুর এই বিষক্রিয়ার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে 
ওঠে এবং দেখ! যায় দু-তিন দিনের বেশী বিষাক্ত 
খাবার ছোয় না। এই প্রক্রিয়ায় মাঝে মাঝে 
বিষ দিয়ে ফল পাওয়! যায়, কিন্তু বাড়ীর ইছরের 
বংশ বিলোপ কর! সম্ভব হয় না। কারণ ইদুর 


+ অতি তাড়াতাড়ি বংশ বাড়ায়। এক জোড়া 


নেংটি ইছর বছরে ২০০টি বাচ্চা দিতে পারে। 
মেঠে। বা গেছে! ই দুর সেক্ষেত্রে ৮০ থেকে ৯০টি 
বাচ্চা দেয়। 

“রোডাফারিন” জাতীয় বিষের বৈশিষ্ট্য এই যে 
ত! খাবার সঙ্গে সঙ্গে কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না। 
এই বিষ অতি ধীরে ইছুরের রক্তে হনন কাজ শুরু 
করে এবং অস্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি করে। রক্তে “কে” 
(K) ভিটামিনের অভাব সৃষ্টি করে রক্ত জমাট 
বাধার ক্ষমত! নষ্ট করে দেয়। ফলে দেহের 
ভেতরে অনর্গল রক্তপাত হয়ে ই'ছুর মার! যায় 


'- দেখা গেছে যে, বিষ মেশানো খাবার ক্রমাগত 


খেলে ৪ থেকে ১০ দিনের মধ্যে ই'ছুর মারা যায় 
মৃত্যু শুক্ষ হলেও অন্তান্য জীবিত ই'ছুরের! বুঝতে 
পারে না ষে মৃত্যু কোন পথে আসছে। ফচে 
বিষাক্ত খাবার বিন! দ্বিধায় খায় এবং শীত 
বাড়ীর সমস্ত ই দুর মার! যায়। এই বিষ দেওয়া; 
আগে নিবিষ খান্ত প্রাথমিক অবস্থায় খাইয়ে 
ইছুরকে অভ্যস্ত করে তোলার প্রয়োজন হয় না। 

বিষাক্ত খাবার বা টোপ প্রস্তুত প্রণাল 
নীচে দেওয়া হলো 

(১) আব ভাঙ্গ। গম এবং চাল-_-১৯ ভাগ 





বমুন্ধর! £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 

(২) ভোজ্য তেল (সরষে? ডালড1)--১ ভাগ 

(৩) চিনি বা গুড়-_-১ ভাগ 

(৪) “রোড|ফারিন” বিষের গুড়া--১ ভাগ 
উপরের উপাদানগুলি এক সাথে মিশিয়ে ৫-৬ 
গ্রাম পরিমাণ কাগজের মোড়কের মধ্যে রেখে 
জড়িয়ে নিতে. হবে। এ .পুড়িয়াগুলি ই'ছুরের 
নিত্যকার চলাচলের পথে এবং বসবাসের গর্ভের 
মুখে রেখে দিতে হবে। সন্ধ্যায় পুড়িয়াগুলি ঠিক 
ঠিক জায়গায় রেখে দিলে, পরদিন সকালে দেখ! 
যাবে যে, ইদুর এগুলি সরিয়ে নিয়ে গেছে। 
যখন দেখ! যাবে যে এঁ পুড়িয়াগুলি আর কেউ 
সরিয়ে নিচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে যে ই'ছুর 
নিমূল হয়েছে। অবশ্য প্রথম প্রয়োগের ৪ ৫ 
দিন পরে থেকেই কান, মুখ, মলদ্বার ব গা ফেটে 
রক্ত ঝর! মুত ইছুর এখানে ওখানে প্রায়ই পড়ে 
থাকতে দেখ! যাবে এবং গর্তের মধ্যে মৃত ই'ছরের 
গন্ধও পাওয়া যাবে । কিন্তু বিষাক্ত টোপ, ব্যবহার 
বন্ধ কর! চলবে না, যতদিন না টোপ নিষ্বে 
যাওয়! বন্ধ হয়। 





বন্ুদ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা 
দ্বিগস্থই গ্রামে ই'ছুর নিধন পর্ব শুরু হয়েছিল 


১৯৭৬ সালের ২১শে মে তারিখে । তারিখ 
অনুযায়ী মৃত ই'দুরের সংখা! নীচে দেওয়া হোল ঃ 
তারিখ মৃত ই দুরের সংখ্য! 
(১) (২) 
২৪-৫-৭৬ ১৪৩ টি 
২৫-৫-৭৬ ১৭২ টি 
২৬-৫-৭৬ ২৩৩ » 
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দিগস্থই গ্রামে ২৫০টি পরিবার বসবাস 
করেন। লোক সংখ্যা ১২৪৫ জন। সংহত 
উপায়ে এই ইছুর নিধন অভিযান পরিচালন! 
করার জন্য গ্রামটিকে আটটি ভাগে ভাগ কর! হয়। 
প্রতিটি ভাগে একটি করে কর্মীদল তৈরি করে 
সেই দলের দলপতির হাতে তার এলাকার ইদুর 
নিধন পর্ব পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। সমগ্র 
অভিযানটি পরিচালনার ভার নেন স্থানীয় অঞ্চল 
সেক্রেটারী শ্রী বলাইলাল মুখোপাধ্যায়। 

বিষাক্ত টোপ, তৈরি কর! বিষয়ে হাতে-কলমে 
শিক্ষা দেওয়া হয় ৪--৫জন গ্রামবাসীকে। 


সমস্ত গ্রামের জন্য টোপ, তৈরি করে উপরোক্ত 
বিভিন্ন কর্মী দলের দলপতিকে প্রতিদিন সরবরাহ 
কর] হয়। নিয়মিত এবং সদ্য তৈরি টোপ, যাতে 
যথাসময়ে কর্মীদের হাতে পৌঁছায় এবং নিয়মিত 
টোপ, প্রয়োগে বাধা ন! পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখ! 
হয়। সগ্য তৈরি টোপই ইদুর পছন্দ করে। 
কারণ তেল এরং গুড় মিশ্রিত বাসি টোপে গন্ধ 
হলে বা টকে গেলে ইছুর খেতে চায় না। অবশ্য 
গম এবং চাল ভাঙ্গা কাজটি একসঙ্গে করে নিলে 
আপত্তি নেই। কিন্তু মেশানে! টোপ, ২ দিনের 
বেশী বাসি না হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 

এই বিপুল কর্মযজ্ঞ হুসম্পন্ন করতে নিরলস 
কাজ করেছেন দিগসুই গ্রামের সমস্ত গ্রামবাসী । 
অবশ্য তাদের পাশে সবসময়েই থেকেছেন তাদের 
অতিপ্রিয় গ্রামসেবক শ্রী বিভূতি ঘোষ। হী'ছুর 
নির্মূল হয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে দু-একটি 
এখনও চোখে পড়ে। দিগস্ুই গ্রামের অধি- 
বাসীর. এখন ই'ছুরের উৎপাত থেকে প্রায় মুক্তি 
পেয়েছেন। দিগনুই গ্রামের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করে যদি এই ই'ছুর নিধন অভিযানকে গ্রামে- 
গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে ইদুর ধ্বংস 
হবে হয়তে1 চিরদিনের জন্য ৷ 

ইদুর মারার এই “রোডাফ।রিন” একটি 
“ওয়ারফারিন” জাতীয় বিষ। মানুষ এবং পোষা 
পাখী ব! পশুর উপরে এর বিষক্রিয়। মৃতু হলেও 
পরিমাণ এবং ক্রমান্বয়ে প্রয়োগের ফলে মৃত্যু 
ঘটবে। সুতরাং এই বিষয়ে সাবধান হতে হবে। 
এই বিষক্রিয়ায় মৃত ই তুর যাতে গৃহপালিত কুকুর 
বা বেড়ালে ন! খায় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে 
হবে। এই বিষের প্রতিষেধক ভিটামিন-“কে” 
( Vitamine-K ) | 
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পটলের চাষ, প্রধানত: পশ্চিমবঙ্গ, অসাম, 
স্জ বিহার, তামিলনাড়ু, কেরল ও উত্তরপ্রদেশের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ । তবে পটল চাষ অর্থকরী 
হওয়ায়, উপযুক্ত আবহাওয়াসম্পন্ন অনেক প্রদেশে 
বর্তমানে পটল চাষ শুরু হয়েছে। ফলে এখন 
আমর! দিল্লী বাঙ্গালোরেও পটল চাষ দেখি। 
পটলের জন্মস্থান উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া- 
যুক্ত পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম। পটল ‘কুমড়ে! 
গ্রোত্রী়” গাছ, তবে এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্ত্রী ও 
2" পুরুষ গাছ আলাদ।। স্ত্রী গাছের স্ত্রীফূল থেকে 
পটল হয়। পুরুষ গাছের প্রয়োজন শুধু পরাগ 
সংযোগের জন্য । পরাগ সংযোগ না হলে স্ত্রী 
ফুলে পটল দাড়ায় না এবং ফুলটি শুকিয়ে যায় 
কাজেই পুরুষ গাছের অবস্থিতি অপরিহার্য । 
তবে খুব বেশি পরিমাণে দরকার নেই। 
সাধারণত দেখ। গেছে শতকর! দশ ভাগ পুরুষ 


গাছ থাকলেই পটলের ক্ষেতে যথেষ্ট পরাগ এ 
সংযোগ হয়, আবার পুরুষ গাছ ন! থাকলেও ফল এগ 
ধরে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন ঞ. 
পোকা, বিশেষতঃ প্রজাপতি এক কিলোমিটার 
পর্যন্ত দূর থেকে পরাগ এনে সংযোগ ঘটিয়ে ১৮৪7 
থাকে। তবে এসব ক্ষেত্রে ফলের সংখ্য! 
স্বভাবতই কমে বায়। কল্যাণীতে বিভিন্ন জাতের 
পটলের মধ্যে পরাগ সংযোগ ঘটিয়ে আমর! 
সাফল্য লাভ করতে পারিনি এবং এর থেকে মনে 
হয়েছে কোথাও একট! বাধা আছে, এই বাধ! 
দূর করার কাজে পরীক্ষা নিরীক্ষ! চলছে। পরে 
ফলাফল জানাবার আশা রাখি। 

বিভিন্ন প্রদেশে পটলের ভিন্ন নাম কোথাও ডঃ তরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় 








উদ্ভানবিস্া বিভাগ, বিধানচজ্্ কৃষি বিশ্ববিস্ভালয়, কল্যামী। 
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পলওয়াল, আবার কোথাও কাবি পাড়াতাল।-_ 
কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এর একটিই নাম, 
ট্রাইকোস্তানথেস ডাইওয়িকা । পটল এমন একটি 
লতানে গাছ যা খাদ্য ও ওষুধ হিসাবে যুগ যুগ 
ধরে মানুষের উপকার করে আসছে, একমাত্র 
শেকড় ছাড়া এ গাছের সবটাই মানুষের কাজে 
লাগে। সবজি হিসাবে পটলের কোন তুলন৷ 
নেই এবং গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে পশ্চিমবঙ্গে পটলই 
একমাত্র সবজি যা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়। যায়। 

পটল সহজ পাচ্য, বহুমূত্রনাশক এবং 
হৃংপিণ্ড মস্তিষ্ক বলকারী। পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে ১০০ গ্রাম পটলে ২ গ্রাম প্রোটিন, *'৩ 
গ্রাম চবি, ০'৫ গ্রাম লবণ ও ৫ গ্রাম শর্কর! 
আছে। এছাড়া প্রায় ২৯ মিঃ গ্রাম ভিটামিন 
‘সি’ ও ২৫৫ আই, ইউ ভিটামিন ‘এ’ পাঁওয়। 
যায়। পটলের লতা ও পাতা প্রায়ই রক্ত 
পরিস্কার ও সু রক্ত সঞ্চালনের জন্য ব্যবহৃত হয়। 

পটল উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ভাল 
হয়। পটল গাছ শীত সহনশীল নয়। তাই 
শীত বাড়তে থাকলে লতা শুকিয়ে যায়। 
আবার বসস্তকালে মাটির নীচে শেকড় থেকে 
ছোট ছোট গাছ বেরোয় এবং ক্রমে জমি 
ছেয়ে ফেলে। সাধারণতঃ দক্ষিণ পশ্চিম 
মোঁসুমী বায়ু বইতে আরম্ভ করলে পটল গাছে 
ফুল আসতে আরম্ভ করে। অল্প অল্প ও বারে 
বারে বৃষ্টিপাত পটল গাছের পক্ষে খুব দরকার । 
যেখানে বৃষ্টির হার কম সেখানে বর্ধাকালীন 
সবজি হিসাবে পটলের চাষ কর! হয়। পরাগ 
সংযোগ ছাড়া ভাল ফলনের জন্য পরিষদ্ধার 
আবহাওয়া বিশেষ দরকার। খুব বৃষ্টি হলে 
সংযোগকারী পোকার চলাফের! কমে যাবে? 


পরাগ ধুয়ে যাবে ও স্ত্রী ফুলে জল জমে নষ্ট হয়ে 
যাবে। রাত্রিবেল। আকাশ পরিষ্কার না থাকলে 
পটল হিম পাবে না। যাঁদেরই পটলের চাষ 
আছে তার! নিশ্চয় দেখেছেন রাত্রিবেলা ফলের 
পিছনের দিকটা! মাটি থেকে উপরে উঠে থাকে 
হিম পাওয়ার. জন্য । 
লাগানোর সময় ও পদ্ধতি . 

পশ্চিমবঙ্গে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে 
পটলের মূল ও লত! লাগান হয়। কোন- 
ভাবেই লাগানোর সময় কালীপুজোর পরে হওয়া 
চলবে না, এরকম একট! প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
অনেক জায়গায় সারা বছর জমি ফেলে রাখা 
সম্ভব হয় না! ব| প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা রয়েছে, 
সেসব জায়গায় আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পুষ্ট লতা 
কেটে' নিয়ে না্সারীতে লাগান হয়। পরে 
লতাগুলোতে শেকড় হলে জমিতে লাগান হয়। 
যেখানে পটলের মূল লাগানোর প্রথা প্রচলিত 
আছে সেখানে মূলগুলো তুলে কয়েক দিন জাগ 
দিয়ে নিতে হবে। সাধারণত ১০--১৫ দিন 
জাগ দেওয়ার পর ছোট পাত! দেখা .দিলে 
সেগুলো লাগানে! সম্ভব হবে। আবহাওয়ার 
তারতম্য অনুসারে কলম বা মূল লাগানোর 
সময়ের তফাৎ হতে পারে। যেখানে বৃষ্টি কম 
সেখানে জুলাই__ আগষ্ট, যেখানে অপেক্ষাকৃত 
বেশী সেখানে সেপ্টেম্বর__অক্ট্রোবর এবং যেখানে 
খুব বেশী বৃষ্টি হয় সেখানে ফেব্রুয়ারী--মার্চ 
মাসে মূল লাগিয়ে নতুন জমি আবাদ কর! হয়। 
বীজ থেকে চার! তৈরি করতে হলে জুন- জুলাই 
মাসে পাক! ফল থেকে বীজ বের করে ১--২ 
দিনের ভেতর বীজতলায় লাগাতে হবে। বীজের 
থেকে গাছ বের হলে তা পুরো এক বছর বীজ- 
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তলাতেই রাখতে হবে। কেনন! বীজের গাছ 
খুব পলক! হয়। একট! বছর সময় না দিলে 


গাছ জমিতে লাগানোর উপযুক্ত হয় না। পাকা 


ফল থেকে বীজ নিয়ে ১--২ দিনের ভেতর 
লাগানোর কথ! বল! হয়েছে, কারণ যত দিন 
যেতে থাকবে বীজের অস্কুরোদগম ক্ষমত| ততই 
কমে আসবে। 
বীজের পরিমাণ 

একর প্রতি সাধারণতঃ ৭-৮ কেজি বীজ 
দরকার হয়। বীজের পরিমাণ একটু বেশীই 
লাগে কেননা পটল বীজের মজা হচ্ছে, এর মধ্যে 
অর্ধেক বীজ্জ থেকে আসবে পুরুষ গাছ আর বাকী 
অর্ধেক থেকে স্ত্রী গাছ। পুরুষ গাছ প্রায় ৯০ 
শতাংশ তুলে ফেলতে হয়। লতা দিয়ে জমি 
আবাদ করতে হলে, ডঃ মেহেতার (১৯৫৯) 
মতে, হেক্টর প্রতি প্রায় ৪৩৫টি ১'৫ মিঃ লম্বা 
লত! হলেই যথেষ্ট, কিন্তু মূল হলে একরে প্রায় 
১০০০--১২০০ মূল লাগবে । মূল অবশ্য ওজন 
দরে কিনতে পাওয়া! যায় । আকারের তারতম্য 
অনুসারে ওজনের তফাৎ হবে, তবে মোটামুটি 
এক একর জমিতে ১৮--২৫ কেজি মূল লাগবে । 
দূরত্ব 

অন্তান্য কুমড়ে| গোত্রীয় ফসলের মতই পটল 
১'৫--২ মিটার দূরত্বে লাগাতে হয়। পটল 
সব থেকে ভাল হতে দেখ! যায় নদীর চর 
এলাকায় বা উঁচু বেলে দোআশ জমিতে। 
শুকনো অঞ্চলে নদীর চর হচ্ছে খুবই ভাল 
জায়গা, কিন্তু যেখানে বেশী বৃষ্টি হয় সেখানে 
উঁচু জমিতে পটল চাষ ন1 করলে বর্ষার সময় 
জল জমে সমস্ত গাছ পচে যাবে। যদিও বল! 
হয়েছে বেলে দোআশ মাটিই সব থেকে ভাল 
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বনুদ্ধর! £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 
তবুও বিভিন্ন রকম মাটিতে পটল চাষ হতে দেখা 
যায়। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই কম বেশী 
পটলের চাষ হতে দেখা যায়। যেখানে রেতমাটি 
পাওয়! যায় বা নদীর চর আছে সেখানেই পটল 
চাষ সম্ভব। তবে নদীয়া, মুশিদাবাদ। ২৪-পরগণা, 
কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা; পঃ দিনাজপুর, 
হাওড়া; হুগলী পটল চাষের জন্য বিখ্যাত । এমব 
ক্ষেত্রে জমির জল নিকাশী ক্ষমতা ও জৈব সারের 
অমুপাত ভাল হওয়া দরকার। উত্তরবঙ্গ ও গাঙ্গেয় 
উপত্যকায়, যেখানে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশী 
জলনিকাশ ঠিকমত করার জন্য জমিকে কতকগুলো! 
(৩--৩'৫ মিঃ চওড়া) ভাগে ভাগ ভাগ করে, 
প্রতিটি ভাগের মাঝখানটা উচু ও ধারগুলে! 
ক্রমশঃ নীচু ( কচ্ছপের পিঠের মত ) করে ছোট 
একটা নালার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়! হয়। যুল- 
গুলে! নালার দুপাশে এক মিটার উপরদিকে 
এমনভাবে লাগান হয় যাতে করে গাছ থেকে 
গাছের দূরত্ব ১৫--২ মিটারের মধ্যে থাকে। 
গাছ বেরোলে সেগুলো উঁচু জায়গায় লতিয়ে 
যাবে। অনেক সময় পানের (যা পাশাপাশি 
জমির থেকে উঁচু জমিতে চাষ কর! হয়) বরোজের 
মধ্যেও পটল চাষ করা হয়। পটল চাষের জন্ত 
খুব ভাল করে আগাছ! পরিষ্কার করতে হয় এবং 
প্রয়োজনে ৪--৬টি চাষ, মই ও বিদে দিয়ে 
জমিকে পরিষ্কার করে ফেলতে হয়। 
সার 

চাষ দেওয়ার সময় জমিতে একর প্রতি 
১*--১৫ গাড়ী হিসাবে গোবর সার দিতে 
পারলে ভাল হয়। এ ছাড়া ১৫০--১৬*- কেজি 
এযামোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করা দরকার। 
কেননা পরীক্ষায় দেখা গেছে একরে ৫৬ বেজি 


বনুন্ধর| £ অষ্টবিংশ বর্ষ : ৫ম-৬ষ্ট সংখ্য! 








(১) ওপরে £ ৬।-_লত। বোম্বাই %2 কাজলী 
V, আমড়া ঝাঁটি ৬৭ ঘুঘুট বোম্বাই ৬5 দামোদর 

(২) মাঝে £ নানা জাতের ফল ও বীজ 

(৩)নীচে : নান। জাতের ফলবীজ ও 
ভেতরের অংশের পরিমাপ 


নাইট্রোজেন ঘটিত সার পটল চাষে প্রয়োজন 
(রাজকুমার) ১৯৬২ )। পরের বছর সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর মাসে প্রতিটি গাছে ১১৩ গ্রাম এ্যামো- 
নিয়াম সালফেট ও ১৩০০ গ্রাম গোবর জার 
দিলে ভাল হয় ( চৌহান, ১৯৭২) 
সেচ 
সার দেওয়ার পর সেচ দেওয়! উচিত। 
এছাড়া! ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে ছু একটি সেচ দিতে 
পারলে তাড়াতাড়ি গাছ বড় হয়ে যাওয়ার ও ফল 
ধরার সম্ভাবন। থাকে, যদিও পটল চাষে সাধারণত 
সার ও সেচ দেওয়! হয় না। পশ্চিমবঙ্গে অনেক 
জায়গায় দেখ! যায় গাছ বেরোবার আগেই জমিতে 
পাতল! করে খড়, শুকনে! কচুরীপান! ইত্যাদি 
বিছিয়ে দেয়। এতে জমিতে জৈব সারের 
পরিমাণ বেড়ে পরের বছরগুলোতে কাজে লাগে, 
সেচের চাহিদ। ও আগাছার উপদ্রব কমে যায়, 
তবে উই লাগার ভয় থাকে । এই প্রথায় জমি 
ঢেকে ফেলতে পারলে আমর! দেখেছি চাষের 
খরচ অনেক কমে এবং ফলন বেড়ে যায়। 
কালে। পলিথিন এ ক্ষেত্রে অচল, কেনন! পটল 
গাছের প্রতিটি গাট থেকে শেকড় বেরিয়ে গাছকে 
মাটির সাথে আটকে রাখতে ও খাবার সংগ্রহ 
করতে সাহায্য করে । কালে! পলিথিন ব্যবহার 
করলে গাছ মাটিতে শেকড় চালাতে পারে না ও 
কমজোরী হয়ে যায়। ্‌ 
জাত 

পটলের সর্বভারতীয় জাত পাওয়া যায় ন!। 
সাধারণতঃ জায়গার নামানুসারে জাতের নাম 
হয়। ডঃ মেহেত। (১৯৫৯) তাঁর বইএ উত্তর- 
প্রদেশের কতকগুলে। জাত-প্রকরণের বিবরণ 
দ্িয়েছেন। আমার ছাত্র গিরিন মুখোপাধ্যায় 
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( ১৯৭২ ), পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি জাত নিয়ে 
কাজ করে। তাদের বিবরণ নীচে দেওয়া হল £ 

লতা! বোম্বাই ( V, )--ফল আকারে বেশ 
বড়। প্রায় ৮--১০ সেঃমিঃ পর্যন্ত লম্বা হয়। 
ফলের ওপর ৭--৮টি সাদা দাগ থাকে | দাগ- 
গুলে! ফলের ওপর লম্বালম্বিভাবে এ মাথা থেকে 
ও মাথ৷ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে । বাকী অংশগুলোর 
ঘন সবুজ রঙ? ফলের দুটো দিকই একটু ভে'তা, 
খোসা! মোটা, প্রচুর বীচি থাকে, প্রতি ফলে গড়ে 
৮_-১০টি বীচি দেখা যায়। এই ফল বহুদূর 
চালান দেওয়া যায়। অধিকতর সংরক্ষণ যোগ্য । 
বহুদিন কল ধরতে দেখ! যায়। প্রায় সার! বছরই 
ফল ধরে। গাছগুলো মাচায় ভাল হয়। পানের 
বরোজে এই প্রকরণ ভাল হতে দেখ! যায়। 
পাতার রঙ বেশ ঘন সবুজ, পাতাগুলো! আকারে 
বেশ বড়, ফলন খুব বেশী লা, কেনন! ফলের 

খা! খুব বেশী হয় ন|। 

কাজলী ( %2)--অনেক জায়গায় এটিকে 
কাজলী বোস্বাইও বলে। 
অপেক্ষাকৃত ভাল । বীজের সংখ্যাও কম। 
খোসা মোটা ও সংরক্ষণ ক্ষমতা লতা! বোম্বাইএর 
মত। ফলটি সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বাজারে 
আসতে দেখা যায়। ফলের রঙ হালক! সবুজ । 
লম্বালস্বিভাবে ৬--৭টি সরু ও হালকা সাদা দাগ 
ফলের ওপর দেখ! যায়। ফলের দুটো দিক 
একটু ছুঁচলে!। এর পাতাগুলো অপেক্ষাকৃত 
হালক। রঙের ও পাতার আগাটি বেশ ছুঁচলে!। 
গাছগুলো মাটিতে ভাল হয়। 

আমড়! ঝাটি ( ৬১)-_ অনেকটা গোলাকৃতি 
ফল, বাজারে বসস্তুকালের মাঝামাঝি আসতে 
আরম্ভ করে। সবুজ খোসায় ছয় সাতটি সাদ!" 


এই ফলটির ফলন 


বহুন্ধরা £ ভাঙ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 


দাগ দেখতে পাওয়! যাঁয়। ফলের ছুদিকটা 
একটু ভোত1। এ ফলগুলোরও খোসা বেশ 
মোটা, সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালই তবে প্রচুর বীচি 
থাকে। ছুই দিকের বৌটাও খুব স্পষ্ট । এই 
ফল প্রচুর ধরে। প্রচুর বীচি থাকায় ফলও বেশ 
ভারী হয়। পাত! অপেক্ষাকৃত ছোট ও রঙ ঘন 
সবুজ । পাতার ওপর অংশ বেশী খসখসে । 
জমিতে হয়। কৃষকের! জাতটি পছন্দ করেন। 

ঘুঘুট বোম্বাই ( V,)--ফলটির বৌটার 
দিকট! অপেক্ষাকৃত সরু এবং ভৌতা। মাথার 
দিকট। মোট! ও ছুঁচলো!। ঘন সবুজ রঙের 
ওপর ৫__৬টি সাদা দাগ দেখ! যাঁয়। ফলের 
খোসা পাতলা, সংরক্ষণ ক্ষমত! মোটামুটি, বীজের 
ংখ্যাও কম, প্রায় ৭--৮টি বীজ দেখা যায়। 
বীজগুলো আকারে ছোট, ফলন মোটামুটি, গাছটি 
জমিতে হয়; গ্রীন্ম ও বর্ষাকালে ভাল ফলন দেয়। 

দামোদর ( V5 )-_বেশ বড় ফল, আকারে 
লত! বোম্বাইএর মত। ফলের ছুইদিকই ঢালু 
হয়ে শেষ হয়েছে । পেছনের দিকটা অপেক্ষাকৃত 
মোট।। খোসার রঙ ফিকে সবুজ। খোসা! 
পাতলা, সংরক্ষণ ক্ষমতা কম। বীজও কম। 
এই জাতটি বাজারে প্রথম আসে । খোসা অনেক 
সময় মস্থণ নাও হতে পারে । হালকা মাটিতে 
খুব ভাল হয়। প্রচুর ফলন এবং আমার মতে 
এটিই সব থেকে উচ্চ ফলনশীল । 

পটল চাষ বেশ অর্থকয়ী। পরাগ 
সংযোগের ব্যবস্থা ঠিকমত করতে পারলে পটল 
চাষে মার খাওয়ার সম্ভাবনা কম। ঠিকমত 
চাষ করতে পারলে একরে প্রথম বছর ৭০--৭২ 
কুইণ্টাল ও পরের বছর ১৫০ কুইন্টাল পর্যন্ত 
ফলন পাওয়া যায়। 


২৩ 


বহ্দ্ধর| £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা 


পশ্চিমবঙ্গে 'ডাউনী মিলডিউ' নামে একটি 
ছত্রাকঘটিত রোগ পটলের বেশ ক্ষতি করে, এই 
রোগের আক্রমণ হলে পাতাগুলোর ওপরের 
দিকে হলদে ও নীচের দিকে লাল রঙের গোলা- 
কৃতি দাগ পড়ে, পরে এই জায়গগুলে! শুকিয়ে 
যায় ও পাত৷ নষ্ট হয়ে যায়, গাছ বাড়তে পারে 
না। এই রোগ দমন করতে হলে ২-২-৫০ অমন - 
পাতে বোর্দে। মিশ্রন বা জিঙ্ক কারবোনেট জলে 
গুলে বা গুঁড়ে। গন্ধক পাতায় ছড়িয়ে দিতে হবে। 


“এএপিলাকণ। বিটল' বলে এক রকম পোকার 
আক্রমণও দেখা যায়। পোকাগুলো! ছোট, 
গোল, পাখার উপরের রঙ মেটের ওপর কালে! 
ও হলদে ছাপ থাকে। এর! পাতার উপ্টোদিকে 
হলদে ডিম পাড়ে। কীড়াগুলোও হলদে । পাতার 
সবুজ অংশ ওর! কুরে খেয়ে নেয়। ০:০৫ শতাংশ 
ম্যালাথিয়ন ব! প্যারাথিয়ন ছিটালে এই পোকার 
আক্রমণ কমে। এ ছাড়া সেভিন পাউডার 
ছড়ালে এর উপদ্রব কমবে। 





নিলে নিশে 
করি কাজ 


| 








দি ফার্টিন্াইজার কর্পোরেশন অফ্‌ ইণিয়। ধিঃ 
বিপপন শাখা 


8১, চৌরজী রোড কলিকাতা-১৬ 





মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম াউতারা- 
পুর। জেলা শহর থেকে ৫৫ কি. ছি. আর 
খড়গপুর শিল্পাঞ্চল থেকে ৪* কি.মি. দূরে। 


গ্রামটির ভৌগোলিক পরিধি ৩৭৭৩৫ একর, এর মেদিনীপুরের 


* মধ্যে ২৫৬১২ একর জমি আবাদযোগ্য । খরিফ 


চাষ হয় ২০০ একর জমিতে আর ৫৬১৮ একরে রাউতারাপুর 





হয় রবি চাষ। খরিফের ফসল একমাত্র ধান। 


রবিতে চাষ হয় গম, ধান এবং অন্যান্য শাক- 

ক রর জেগে 
উপরোক্ত মোট আবাদযোগ্য জমির মধ্যে 

মাত্র ৬৭ একরে জলসেচের ব্যবস্থ। রয়েছে। সেচের উঠছে 


একটি অগভীর নলকূপ । ব্যক্তিগত মালিকানায় 

রয়েছে ৬টি পাম্পসেট। খালশেউলি খাল আর 
কুয়োর থেকে সেচের জল তোল! হয় এই পাস্প- 
সেটগুলো দিয়ে। 


২৫ 


বস্তুদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখা! 


এ গ্রামের মোট জনসংখ্যা ৫৭৫ এবং তার 
মধ্যে ৪৮০ জনই নিযুক্ত রয়েছেন কৃষিকাজে। 
বেশীর ভাগ কৃষকেরই ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ 
৩ থেকে ৫ একর পর্যন্ত । মাত্র ৮ জন কৃষকের 
রয়েছে ৫ থেকে ১০ একর পর্যন্ত জমি । 

এখানে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
৫০ থেকে ৫৫ ইঞ্চি । সাধারণতঃ বর্ষা শুরু হয় 
জুলাই মাসে, চলে সেপ্টেম্বর অবধি । বাকী ৯ 
মাস আধা-শুকনো বা শুকনো! সময়। এ গ্রামের 
মাটির মান দোআশ থেকে বেলে দোআশ এবং 
কিছুট। অল্মভাবাপন্ন । 

মোট জনসংখ্যার শতকরা! ২৫ জন ভূমিহীন 
_ এদের একমাত্র রুজি ক্ষেত মজুরী। কিছু 
কিছু জমি থাকা সত্বেও শতকরা ৩৫ জনই বেশ 
গরীব। শতকরা ৩০ জন মোটামুটি সঙ্গতি- 
সম্পন্ন এবং বাকী শতকরা ১* জন অবস্থাপন্ন । 
এ গ্রামের মাথ! পিছু বাৎসরিক গড় আয় ৩৬০ 
টাকা । 

১৯৭৪-_-৭৫ সালের রবি মরম্ুমে বাউতারা- 
পুর এবং খালশেউলি গ্রামের কৃষকরা মিলিত- 
ভাবে ৪৬১ একর জমিতে গমবীজ উৎপাদনের 
_ এক প্রকল্প গ্রহণ করেন। মাটি পরীক্ষার ফলা- 
ফলের ভিত্তিতেই এর ব্যাপক পরিকল্পনা করা 
হয়। এই চাষের জন্য এখানকার জমিতে দেওয়া! 
হয় ৪৫ টন এমোনিয়াম নাঁইট্রেট, ফসফেট,৩ টন 
ইউরিয়া, ৩ টন এমোনিয়ম সালফেট এবং 
৩'৫ টন মিউরেট অব পটাশ। এই পরিমাণ 
সার বাবহার করে কৃষকরা আসলে জমিতে 
দিলেন ১১ টন নাইট্রোজেন, ৯ টন ফসফেট এবং 
২১ টন পটাশিয়াম । এখানে উল্লেখযোগ্য যে 
১৯৭৩--৭9 সালে এ একই জমিতে কৃষকর! 


বাবহার করেছিলেন মাত্র ১ টন নাইট্রোজেন, 
০'৫ টন ফসফেট এবং ০'২৫ টন পটাশিয়াম: 
সোনালিক। জাতের গম রাজ্য কৃষি বিভাগের 
্বপারিশমত বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে চাষ করে 
ফলন পাওয়! গিয়েছে প্রচুর। এই প্রকল্পটি চালু 
হওয়ায় এখানকার গমের উৎপাদন অনেক বেড়ে 
গেছে। ১৯৭৩--৭৪ সালে যেখানে একর 
প্রতি গমের উৎপাদন ছিল মাত্র ৮ কুইণ্টাল। 
সেখানে ১৯৭৪--৭৫ সালে উৎপাদনের পরিমাণ 
বেড়ে দাঁড়িয়েছে একর প্রতি ১২ কুইণ্টালে 
১৯৭৩__৭৪ সালে কৃষকর! যেখানে বীজ হিসাবে 
গমের ফসল পেয়েছিলেন ১১৪৮ কুইণ্টাল; 
সেখানে ১৯৭৪--৭৫ সালে পেয়েছেন ৫৫২০ 
কুইন্টাল। সমস্ত খরচ খরচ! বাদ নিয়ে নীট 
মুনাফার পরিমাণ দাড়িয়েছে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা, 
য। এর আগের বছরের তুলনায় অন্ততঃ ৫ গুণ 
বেশী। 

১৯৭৫--৭৬ সালে রাউতারাপুর গ্রামে ৭৫ 
একর জমিতে যে গম বীজ পরিবর্ধন প্রকল্প নেওয়। 
হয়েছেঃ সেখানে ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষৎ 
প্রকল্পের পক্ষ থেকে ৬*০ কুইন্টাল পরীক্ষিত 
ফাউণ্ডেশন গমবীজ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়। 
এই গমবীজ চাষের সুবিধার জন্য প্রতি কৃষককে 
আনুষঙ্গিক সাহায্যও দেওয়া হ'য়েছে। 

এ অঞ্চলে ১৯৭৫--৭৬ সালে খরিফ খন্দে 
কাজের অগ্রগতি 

রাউতারাপুর এবং আমদাই গ্রামের নিৰি। 
রক এলাকায় ১০* একর জমি অধিক ফলনশী। 
ধান চাষের আওতায় আন! হ'য়েছে। বর্তমাং 
ধানের ক্ষেত্রে এখানকার গড় উৎপাদন ৬* মণ 
বীজ পরিবর্ধন প্রকল্প ছাড়াও ২০ জন কৃষক 


২৬ 





নির্দিষ্ট কর! হয়েছে শস্য উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্ত 
এবং এদের সমস্ত জমিতেই অধিক ফলনশীল ধান 
চাষ কর! হয়েছে। এ এলাকার সকল কৃষকই 
তাদের জমির মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিয়েছেন এবং 
পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে রবি চাষের পরি- 


₹ কল্পনা করেছেন। 


১৯৭৫-৭৬ সালে রবি খন্দে কাজের 
অগ্রগতি 

১) রাউতারাপুর এবং খালশেউলি গ্রামে 
৯০০ একর জমিতে গমের চাষ কর! হয়েছে । এর 
মধ্যে গমবীজ পরিবর্ধন প্রকল্পের আওতায় রয়েছে 
১৫০ একর জমি। এই পরিবর্ধন প্রকল্পের ফাউ- 
গেশন বীজ ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের 
> তরফ থেকে কৃষকদের দেওয়া! হয়েছে। বাকী 


বসুদ্ধর! £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 


রাউতারাপুর ও খালশেউলি গ্রামে 
ভারত-জার্ধান সার শিক্ষণ প্রকল্প 
কৃষকদের পরীক্ষিত গমবীজ দিয়েছে। 
রাজ্য কৃষি অধিকর্তা ডঃ কালিদাস 
সেনগুগু সেই বীজ দেখছেন । 


জমিতে পরীক্ষিত বীজ লাগান হয়েছে। 
প্রতি গড় উৎপাদন হয়েছে ১২ কুইণ্টাল। 

২) এখানকার ৫* একর জমিতে ধানবীজ 
পরিবর্ধন প্রকল্প নেওয়! হয়েছে এবং এর ফাউণ্ডে- 
শন বীজ সরবরাহ করেছেন ভারত-জার্মান সার 
প্রশিক্ষণ প্রকল্প। 

৩) ১৪ একর জমিতে সেচের জল সরব- 
রাহের জন্য ৭টি কুয়ো খনন কর! হয়েছে। 

৪) ২০০টি ক্ষেত্রে মাটির নমুন! পরীক্ষা করে 
তার ফলাফল এবং সার ব্যবহারের নির্দেশাবলী 
সংশ্লিষ্ট কৃষকদের জানান হয়েছে। 

৫) ৪০টি ক্ষেত্রে শস্য উন্নয়ন পরিকল্পনা 
করে চাষের আমুযঙ্গিক সরঞ্জাম কৃষকদের দেওয়া 
হয়েছে। 


একর 


২৭ 





মালদত 
জেল।য় 


আমের পরিসঃখয।ন 


বিনয়কাস্তি ঘোষ 





মীলদহ জেলা আমের জন্য প্রসিদ্ধ। এই ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন এবং আম 


জেলার দশটি থানার মধ্যে ইংরেজবাজার, 
মানিকচক, কালিয়াচক, রতুয়া, খরব!, হরিশ্চন্দ্রপুর 
ও পুরান মালদহের কিয়দংশ আম উৎপাদনের 
প্রধান কেন্দ্র। এ জেলাতে কম বেশী পয়তাল্লিশ 
হাজার একর আমবাগান আছে। এই আমের 
মরসুমে মালদহ জেলার বহু অধিবাসী নিজেদের 
আম বাবসায়ে নিয়োজিত করে । অথচ আম 
বাগানের স্বত্বাধিকারীরা আমবাগানের পরিচর্যার 


ব্যবসায়ীরাও অপুষ্ট অবস্থায় আম রপ্তানি করায় 
আমের উৎপাদন, স্বাদ ও গুণগত বৈশিষ্ট্য 
কমছে। 

মালদহ জেলায় আমবাগানের পরিমাণ, 
উৎপাদন, রপ্তানির পরিমাণ প্রভৃতির পরিসংখ্যান 
দেখে এ জেলায় আম চাষের উজ্জলতর সম্ভাবনাকে 
বাস্তবায়িত করতে গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। 


১নং বিবরণী--আমবাগানের পরিমাণ, উৎপাদন ও ব্যবহার 





সাল মোট পরিমাণ উৎপাদন অপচয় কাচ! অবস্থায় জেলার বাইরে জেলার মধ্যে 

(একরে) (টোনে) (টোনে) ব্যবহার রপ্তানি পাকা অবস্থায় 
(টোনে) (টোনে) ব্যবহার 

(টোনে) 
১৯৬৮ ৪৪৬০৬ ৮২৫০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৫৭৩৪৬ ৯৬৫৪ 
১৯৬৯ 8৫,০০০ ৫০৬০০ ৩০০০ ৫৬০০ ৩৭৩৭৯ ৪৬২১ 
১৯৭৬ 8৫,০০০ ২৪৯৭৯ ১০০০ ১৫০০ ২১০৩২ ১৪৪৭ 
১৯৭৫ 8৫,০০০ ৮০০ ৭৫০০ ৭৫০০ ৬৩৬৭৪৫ ৮০৫৫ 


গবেষণা আধিকারিক, আজ গবেষণ! কেঙ্গ, মালদহ । 


২৮ 


বস্মুন্ধর! £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 
১ নম্বর বিবরণীতে কিছুটা! সম্প্রসারণ ২ নং বিবরণী-_আম রপ্তানির মূল্য 


সত্বেও উৎপাদনের পরিমাণ থেষ্টভাবে কমেছে সাল  আহ্ুমানিক রপ্তানি মূল্য (টাকায়) 
অথচ ১৯৭* সালে শতকরা ৮০ ভাগ আম 


১৯৬৮ ২১০৩১৯৬১৬৩৩ 

রপ্তানি হয়। ১৯৬৯ ১১৭৭১৮৪০০০ 
১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে এ জেলার আম ১৯৭০ ১১৪৪১২৯০৬০৩ 
উৎপাদন কমে যাওয়ায় আম রপ্তানির বার্ষিক ১৯৭৫ ২১৭৪১২৬৯০০০ 


মূল্যও হাস পেয়েছে; যদিও ১৯৭৫ সালে আসাম, উত্তরবঙ্গ, কোলকাত| এবং পশ্চিম- 
আকম্মিকভাবে উৎপাদন ও রপ্তানি যথেষ্টভাবে বঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চল ছাড়াও বিহার, দিল্লী 
বাড়ে। প্রভৃতি স্থানে মালদহের আম রপ্তানি হয়। 


৩নং বিবরণী-__বিভিন্ন স্থানে মালদহের আম রপ্তানি ( শতকর! হিসাবে ) 


ররর 
সাল আসাম উত্তরবঙ্গ কোলকাতা কয়লাখনি মধ্যবর্তী ভন্যান্ত স্থানে 
অঞ্চল স্থানে (দিল্লী,এলাহা- 


বাদ ইত্যাদি) 
১৯৬৮ ৩২ এ ২৭ ১৫ ৪ ১৬ 
১৯৬৯ ৩৮ ৩ ৩৯ ৫ ১**৫ 8'৫ 
১৯৭০ ৩° ৩ ৩৫ ৭ ১০ ১৫ 
১৯৭৫ ৩৫ ২ ৩০ ৫ ৫ ২৩ 
( বাংলাদেশ সহ ) 


বিভিন্ন জাতের আমের মধ্যে ফজলী আমই ক্ষীরসাপাঁতি ( হিমসাগর ), ল্যাংগ্রা, আস্বিন! ও 
মালদহ থেকে বেশী রপ্তানি হয়। অন্যান্য জাতের অন্যান্য কয়েকটি ভাল জাতের গুটি রপ্তানি হয়ে 
আমের মধ্যে গোপাল ভোগ (বোস্বাই), থাকে। 


৪নং বিবরণী__ রপ্তানি যোগ্য বিভিন্ন জাতের আমের শতকর! হিসাব 


FEA ON সি I dP: ১ রিতা) 805883215২৬ চিএ টি 5৩ 
ফজলী বোম্বাই হিমসাগর ল্যাংগ্র। আশ্বিন! গুটি মোট 
২:০১ SAEED ১১০ EE La i006. bcs 0G fais sh oh AEE. 150, এডি +n EHD 28 
৩০ ৫ ৫ ৫ ১০ ১৫ ১০০ 


১৯৬৮ সাল থেকে ফজলী আমের দাম যথেষ্ট কমেছে। জুলাই মাসে রপ্তানি যোগ্য ফজলী 
বেড়েছে। কারণ চাহিদা অনুযায়ী রপ্তানি আমের দাম জুন মাসের চেয়ে বেশী । 


২৯ 


বস্থন্ধর। £ অঃ।বংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্য! 


৫নং বিবির্ণী--রপ্তানি যোগ্য ফজলী আমের দাম 
(প্রতি ১০০ আমের দাম টাকায় ) 


সাল জুন জুলাই 

মালদহ কোলকাতা মালদহ কোলকাতা 
১৯৬৮ ১৮২২ ৩০৪৯ ২২৩০ ৪০৫৩ 
১৯৬৯ ২০৪৭ ৩৫৪৫ ১৮৪০ ৪৫৬৯ 
১৯৭০ ৩০৩৫ ৪৫৬৬ ৩৮৫০ ৫০4০ 
১৯৭৫ ৩৫৫০ ৪৮৫০ ৪৩০০৩ ৫৪৭৬ 





দেশ বিভাগের আগে মালদহের আম বেশীর ট্রাকে ও রেলওয়ে ওয়াগণে আম রপ্তানি কর! 
ভাগ জলপথে রপ্তানি কর! হোত। এখন তার হয়। স্থলপথে ও রেলপথে কি পরিমাণ আম 
পরিবর্তন হয়েছে । ইদানিংকালে রাস্তাঘাট রপ্তানি কর! হয় তাহা ৬নং বিবরণীতে দেওয়! 
ও রেলপথের সুবিধার জন্য সাধারণতঃ হোল। 


৬নং বিবরণী-_স্থলপথে ও রেলপথে আম রপ্তানির হিসাব 


সাল স্থলপখে রেলপথে 
আমের ঝুড়ি আমের মোট  ওয়াগণের আমের ঝুড়ি আমের মোট 
রপ্তানির সংখ্যা ওজন ("০০০ সংখ্যা রপ্তানির সংখ্যা ওজন ( *০*০ 





(০০০) কুইণ্টাল ) ("৯০০ ) কুইণ্টাল ) 
১৯৬৮ ১৩৬৩ ৩২৭ ৩১৪৩ ১২০৩ ২৪৬ 
১৯৬৯ ৯৮১ ২৩৫ ১৪৮৭ ৭১৩৬ ১৩৮ 


১৯৭০ ৫১৬ ১১৩ ১১৩৬ ৩৮৪ ৯৪ 


৩০ 


স্থলপথে আমের আড়ত থেকে ট্রাকে করে 
আম রপ্তানি করা হয়। কিন্তু রেলপথে বিভিন্ন 
আড়ত থেকে গরুর গাড়ী ব! ট্রাকে করে আমের 
ঝুড়ি রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেখান 


বন্ুদ্ধর! £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 


থেকে ওয়াগণে আম রপ্তানি কর! হয়। ১৯৭০ 
সালে বিভিন্ন রেলওয়ে ষ্টেশনের মাধ্যমে রেলপথে 
আম রপ্তানির পরিমাণ ও দামের হিসাব ৭নং 
বিবরণীতে দেওয়া হোল। 


৭নং বিবরণী_-১৯৭০ সালে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে রেলপথে আম রপ্তানির পরিমাণ ও দামের হিসাব 





রেলওয়ে ষ্টেশন ওয়াগণের ঝুড়ির আমের সংখ্যা আমের ওজন আমুমানিক দাম 

সংখ্য সংখ্যা (*০০০) (কুইন্টাল) (****টাঁক।) 
মালদহ টাউন ৯১ ৩১,৩৪৫ ১৫৬৭ ৯৫৮০ ৫০১ 
পুরান মালদহ 8৪০ ১৬,১৩৮ ৮০৭ ৩২২৮ ২৫৮ 
একলাখি ১ ৪২৫ ২১ ৮৫ ৭ 
শামসী ৭ ২,৭০০ ১৩৫ 8৯০ ৪৩ 
হরিশ্চজ্দ্রপুর 8৫ ১৮৪৯৫ ৯২৫ ৩৮২৫ ২৯৬ 
খালতিপুর ১১১ ৫৫,০৯৯ ২৭৫৫ ৭১৬৩ ৮৮২ 
কালিয়াগঞ্জ (পঃ দিনাজপুর) ১১৬ ৩৪,৩৮০ ১৭২৯ ৬৫৪৬ ৫৫৩ 
রায়গঞ্জ (পঃ দিনাজপুর) ১৪১  ৩২)-৬৩ ১৬০৩ ৬২২৪ ৫১৫ 
রাজমহল (বিহার) 8৮৪ ১৭৪১৭৯* ৮৭৪০ ৫১৬৯২ ২৭৯৭ 
ফারাক্কা (মুশিদা বাদ) ৫০ ২০,০০০ ১০০০ ৫০০০ ৩২০ 
রেলপথে মোট রপ্তানি ১১৩০ ৩,৮৫,৬৩৫ ১৯,২৮২ ৯৩,৮৩৩ ৬১৭৩ 


১৯৭৬ সালে মালদহ জেলার দক্ষিণাঞ্চলে 
(কালিয়াচক থানা সম্পূৰ্ণ, ইংরেজবাজার ও 
মানিকচক খানার কিয়দংশ ) আমের উৎপাদন 
নানা! কারণে বিশেষভাবে বাহত হয়েছে'। 
প্রথমতঃ আম গাছে মুকুল আসেনি বা খুবই কম 
সংখ্যক গাছে মুকুল এসেছে। দ্বিতীয়তঃ যেসব 
গ।ছে দেরীতে মুকুল এসেছে প্রাকৃতিক কারণে 
তাও নষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য প্রধান 


কেন্দ্রগুলিতেও আশানুরূপ আমের উৎপাদন 
হয়নি। প্রধান কেন্দ্রগুলির বিশেষ কিছু অঞ্চলে 
আশাতীত উৎপাদন দেখ! যায়। তবে বেশীর 
ভাগ বাগানেই আম উৎপাদন ব্যহত হয়েছে। 
স্জেন্ত এবার আমের রপ্তানি মোটেই আশানুরূপ 
হবে না বলেই মনে হয়। এবছর রপ্তানির 
স্বল্পতা হেতু অন্যান্য বছরের তুলনায় আমের 
রপ্তানির দাম মনে হয় কিছু বেশী। 


১৯৭৫ সালের পরিসংখ্যান লেখকের নিজস্ব সংগ্রহ । অন্যান্য সমস্ত পরিসংখ্যান ইউনাইটেড 
ংক অব ইণ্ডিয়ার অর্থনৈতিক সমীক্ষা বিভাগের রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত । 





৩৯ 





ফে প্চবীন, একটি উপাদেয় সবজি । এতে 
শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ প্রোটিন আছে, তাছাড়া 
উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ‘সি’ও 
আছে। এর আদি জন্মস্থান মধ্য ও দক্ষিণ 
'আয়েরিকা। সম্ভবত ওখান থেকে স্প্যানিশর! 
ইউরোপে নিয়ে আমে এবং সেখান থেকে 
আমাদের দেশে আসে। 


ফ্রেঞ্চবীন। বেশী তাপ বা বৃষ্টি সম্থ করতে 
পারে না। দিনের তাপমাত্রা ৩৫” সেঃ এর 
বেশী হলে, শু'টি ধরতে পারে না, ফুল ঝরে যায়। 
পরাগ সংযোগের পর, ১৫” সেঃ_২৫" সেঃ 
তাপমাত্র। শুঁটি ধরার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
আবার যেসব জ্ঞায়গায় তুষারপাত হয়ঃ সেসব 
জায়গায় গাছ বাঁচান খুব কষ্টকর । 
জাত 

অনেক রকম জাত আছে। সেগুলোকে 
মোটামুটি হু ভাগে ভাগ কর! যায়। (১) বেঁটে 
জাত আর (২) লতানে জাত। বেঁটে জাতের 
গাছ ছোট হয়, সাধারণতঃ ৪--৮টি ছোট ছোট 
গাট থাকে । প্রায় একই সময় সব ফুল ফোটে 


সহকারী উদ্ভান তত্ববিদ্‌, কৃকনগ্ার । 


ক্রেকবীন অর্থকরী 
রবি ফগল 


বিষ্ণুপদ চাকলাদার 


ও ফল ধরে। লতানে জাতের গাছ লম্বা! হয়। 
এক সাথে, বেঁটে জাতের গাছের মত ফুলধরে না। 
ক্রমে ক্রমে ফুল ফোটে ও দফায় দফায় ফল 
ধরে। লতা বেয়ে ওঠার জন্য কাঠি ধরাতে হুয়। 

বেঁটে জাতের মধ্যে, কন্টেণ্ডার, জাম্পা, 
প্রিমিয়ার, পুসাপার্ব্তী, আর লতাহংন জাতের 
মধ্যে; কেন্টুকি ওরাগ্ডার ; সিংটামিই প্রধান। 
জাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়! হল £ 

(ক) কন্টেণ্ডার :_গাছ বেঁটে জাতের, গুটি . 
১৫-১৮ সেঃ মিঃ লম্বা! হয়। গরম আবহাওয়া 
মোটেও সহা করতে পারে না। লাগাধার 
৫৫-_৬০ দিনের মাথায় ফসল তোলার উপযুক্ত 
হয়। ফলনও বেশ ভাল হুয়। পাউভারি 
মিলডিউ ও নকৃস! রোগ কিছুট! প্রতিরোধ করে। 

(খ) জাম্প! :_-এই জাত কিছুট! গরম আব- 
হাঁওয়। সহ করতে পারে। ফলনও বেশ ভাল। 
ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে। 
কচি অবস্থায়ই ফসল তোল! দরকার; ত! ন! হলে, 
শু'টি ছিবড়ে হয়ে যায় এবং খাওয়াও যায় ন1। 
কিছুটা গরম আবহাওয়া সহ করতে পারে। 


Fr ঢলে পড়া ও নকৃসা রোগ কিছুটা সহা করতে 
যার... 

(ঘ) পুসাপার্ধতী £--এ জাত ভারতীয় কৃষি 
গবেষণা কেন্দ্র থেকে উন্ভাবিত। শুঁটি লম্বায় 
প্রায় ১৮--২০ সেঃ মিঃ, রং সবুজ, খেতে সুস্বাদু, 
লাগাবার প্রায় ৪৫--৫০ দিনের মাথায় ফসল 
তোলার উপযুক্ত হয়। ফলনও খুব ভাল। 
একরে ৪--৫ টন হয়। 

(ঙ) কেনটুকি ওয়াণ্ডার +-_এ লতানে জাত, 
গাছ লম্বায় প্রায় ৫* সেঃ মিঃ মত হয়। লতা বেয়ে 
উঠার জন্য কাঠি ধরাতে হয়। শুটির রং গাঢ় 
সবুজ, সামান্য বাঁক।। দফায় দফায় ফুল ও ফল 
দেয় বলে, অনেক দিন পর্যস্ত ফলন পাওয়া যায়। 
বাড়ীর বাগানে লাগাবার পক্ষে এ জাত বিশেষ 
উপযুক্ত। 

(6) সিংটামি :_লতানে জাত, পঃ বঙ্গের 
পাহাড়ী অঞ্চলের পক্ষে উপযোগী । এ জাতেও 
দফায় দফায় ফুল ও ফল হয় বলে, অনেক দিন 
পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। লাগাবার ৬৫-৭০ 
* দিনের মাথায় ফসল তোলার উপযুক্ত হয়। প্রায় 
একমাস পর্যন্ত ফলন পাওয়া যাঁয়। 
মাটি 


যে কোন জমি, বেলে দোজাশ বা জল 
নিক!শের তাল বন্দোবস্ত আছে, এরকম এ টেল 
জমিতেও এর চাষ হতে পারে। ক্ষারযুক্ত জমি, 
এর চাষের পক্ষে একেবারেই অনুপযুক্ত, আবার 
খুব বেশী অ. তাও সহা করতে পারে না। যেসব 
জমির পি.এইচ ৫'৩ থেকে ৬, সেই সব জমি 
“ এই সবজি চাষ করার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত । 
বীজের পরিমাণ 


বেঁটে জাতের জন্য একর পিছু ৩০-৩৫ 


বহুন্ধর! £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 


কেজি, আর লতানে জাতের জন্য একর পিছু 
১০--১২ কেজি বীজের দরকার। 
জমি তৈরি ও বীজ বোনা 

সমতল জায়গায় অক্টোবরের শেষের থেকে 
নভেম্বরের মাঝামাঝি বীজ লাগান দরকার। বীজ 
লাগাবার আগে জমি খুব ঝুরঝুরে করে তৈরি 
কর! দরকার। একর পিছু ১০--১২ টন ভাল 
পচা গোবর বা কম্পোষ্ট সার ছিটিয়ে ৪--৫বার 
লাঙ্গল দিয়ে, বার ছুই মই দিয়ে জমি তৈরি কর! 
দরকার । জমিতে সুবিধামত জো এলে, বীজ, 
১২ ফুট দূরে দূরে সারি করে, এবং প্রতি সারিতে 
৪ ইঞ্চি থেকে ৫ ইঞ্চি দূরে দূরে ২--৩টি বীজ 
বুনে, তারপর চার! গজালে ১টি করে চারা রেখে 
বাকি চারা তুলে ফেল! দরকার। লতানে জাত 
৩ ফুট দূরে দূরে সারি করে, প্রতি সারিতে ৩ ফুট 
দূরে দূরে মাদ! করে এবং প্রতি মাদাতে ৫---৬টি 
বীজ বোন! দরকার । চার! বার হলে প্রতি মাদাতে 
৩৪টি চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলা 
দরকার। লতা বেয়ে উঠার জন্য কাঠি দেওয়া 
দরকার । 

ভাল ফলন পেতে হলে, বোনার আগে 
বীজের সঙ্গে 'রাইজোবিয়াম' কাল্চার মাখান 
দরকার। এই জীবাণু মাখান বীজের গাছের 
শেকড়ে প্রচুর গুটি ধরে। এতে গাছ বাতাসের 
নাইট্রোজেন নিতে পারে। এই কাল্চার বস্ুু 
বিজ্ঞান মন্দিরের মাইক্রোবায়োলজি গবেষণাগারে 
পাওয়া যায়। এই জীবাণু মেশান মাটি সামান্ত 
জল দিয়ে বীজের সঙ্গে মাখিয়ে, ছায়ায় শুকিয়ে 
নিয়ে বুনতে হয়। 
সার 
জমি যদি উর্বর হয়, তবে নাইট্রোজেন ঘটিত 


৩৩ 


বন্ুদ্ধার। : অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬৪্ট সংখ্যা 


সার দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয় নাঃ তা না. 
হলে জমি তৈরির সময় একর পিছু ৭৫ কেজি 
এমোনিয়াম সালফেট দেওয়। দরকার । তাছাড়া! 
একর পিছু ২০০ কেজি সুপার ফসফেট বীজ 
লাগাবার পর বীজ থেকে ২--৩ দূরে লাইন 
করে, বীজের কিছুট! নীচে দেওয়া দরকার । 

মেস্নেশিয়াম। আয়রণ, জিঙ্ক/ কপার জাতীয় 
উপাদান যদি স্প্রে কর! যায় তবে ফলন ভাল 
পাওয়া যায়। তাই গাছে ৪--৫টি পাতা হলে 
প্রতি ২* লিটার জলে, বোরিক এসিড ৩০ গ্রাম, 
ফেরাস্‌ সালফেট ৪০ গ্রাম, জিঙ্ক সালফেট ১০০ 
গ্রাম, মেস্নেশিয়াম ১৮০ গ্রাম, সোডিয়াম 
মলিবডেট ২ গ্রাম, চুন ১৫০ গ্রাম ও ইউরিয়। 
১০০ গ্রাম মিশিয়ে ১ বার স্প্রে করে, এর দিন 
১* পরে আর একবার স্প্রে করলে ভাল ফল 
পাওয়। যায়। 
সেচ 

বীন চাষে সেচের বিশেষ প্রয়োজন, কারণ এর 
শেকড় জমির বেশী নীচে যায় না, তাই প্রতি সপ্তাহে 
জমির রস বুঝে অন্ততঃ এক বার করে সেচ দেওয়া 
দরকার, বিশেষ করে ফুল আসার মুখে আর শুঁটি 
ধরার মুখে। প্রতিবার ফসল তোলার পর এক 
বার করে সেচ দিতে পারলে ভাল হয়। 
ফলন 

ফুল ফোটার ২-_৩ সপ্তাহের মধ্যেই শু'টি 
তোলার উপযুক্ত হয়। তুলতে দেরী করলে ফলন 
বেশী হয় অবশ্য, কিন্তু গুটি শক্ত ও ছিবরে 
হওয়ার ভয় থাকে । ৫--৬ দিন পর পর ফসল 
তোলা দরকার । ঠিক মত চাষ করলে একর পিছু 
৪--৫ টন ফলন পাওয়া কষ্টকর ব্যাপার নয়। 


রোগ ও পোকা 

(১) নক্সা ও কুটে রোগ :_এ য়োগের 
আক্রমণ হলে, গাছের বাড় কমে যায়। পাতার 
উপর হলদে রঙেয় দাগ পড়ে। আক্রান্ত গাছ 
তুলে ফেলে নষ্ট করা দরকার । এ রোগ এক 
প্রকারের সাদ! জাব পোকার দ্বার! সংক্রামিত হয়, 
তাই এনড্রিন *'০৩% স্প্রে করলে ভাল ফল 
পাওয়া যায়। কিন্ত ফসল তোলার ছুই সপ্তাহ 
আগে স্প্রে বন্ধ রাখতে হবে। [ 

(২) ঢলে পড়া রোগ ঃ--সাধারণতঃ এটেল 
জমিতে ভাল জল নিকাশের বন্দোবস্ত না থাকলে, 
এ রোগের আক্রমণ হয়। আক্রান্ত গাছের 
শেকড় পচে যায় ও গাছ ঢলে পড়ে। এ রোগ 
মাটি থেকে সংক্রামিত হয় বলে যেসব জমিতে 
এ রোগ হয় সেসব জমিতে এর চাষ না করাই 
ভাল। জাম্প। জাতের এ রোগ প্রতিরোধ করার 
ক্ষমত| বেশী । 

(৩) পাউডারি মিলডিউ :-_প্রথমে পাতায় 
সাদা গুড়ো গুড়ো দাগ পড়ে, আস্তে আস্তে 
পাত! ফেকাসে হয়ে শুকিয়ে যায়। এ রোগের 
আক্রমণ হলে প্রতি ৩০* লিটার জলে, ৬০০ গ্রাম 
“সাল্টাফ” মিশিয়ে ১০ দিন পর পর, বার দুই 
স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়! যায়। 

পোকার ভেতর “বাগা' পোক! আর 
'এগ্রোমাইজিড মাছি-ই প্রধান। ‘বাগ!’ পোক! 
পাতা খেয়ে নষ্ট করে, আর “এগ্রোমাইজিড, 
পোকার আক্রমণে গাছ ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে 
যায়। এসব পোকার আক্রমণ থেকে রেহাই 
পাওয়ার জন্য ০'০৩%০ এনড্রিন। ১৫ দিন পর পর 
স্প্রে কর! দরকার । 





গত ৩১ জুলাই থেকে ১ল! আগস্ট”, ৭৬ 
পধস্ত কোলকাতার বালীগঞ্জ সায়েন্স কলেজের 
প্রেক্ষাগৃহে সর্বভারতীয় আনারস ও অন্যান্য ফলের 
একটি হুন্দর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই 
প্রদর্শনীতে অংশ নেন আসাম, মেঘালয়, পশ্চিম- 
বঙ্গ সমেত মোট আটটি রাজ্য। প্রায় ৫০০ জন 
উৎপাদক এই প্রদর্শনীতে অংশ নেন। নান। 
জাতের আনারস ছিল তবে কিউ, জায়েণ্ট, কুইন 
ইত্যাদি জাতের আনারসগুলি সকলেরই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। আনারস ছাড়! প্রদর্শনীতে 


পেয়ার ম্তাসপাতি। কাঠাল, সপেটা, পেঁপে 
ইত্যাদি বর্ধাকালীন ফলও ছিল । কিন্তু আনারসই 
আসর আলো করে ছিল। দেখার মত আনারস 
বটে। আড়াই, তিন, সাড়ে তিন কেজি ওজনের 
বিরাট সুস্বাদু আনারস সারে সারে সাজানো । 
তাছাড়া ছিল ফল থেকে তৈরী জ্যাম, জেলী, 
স্কোয়াস ইত্যাদি সংরক্ষিত খাবার। 

শ্রেষ্ঠ উৎপাদকদের পুরন্ধার দেওয়! হয়। এই 
পুরষ্কার দেওয়! হয় সার্টিফিকেট, নগদ টাকা ও 
কাপে। মোট ৭২ জন পুরন্ধার পান। প্রদর্শনীর 





কে।লক।ত।য় সর্বভ।রতীয় অ/ন/রস 





৩ বিবিধ ফল প্রদর্শনী 


সের! ফল উৎপ!দকের কৃতিত্ব অর্জন করেন পশ্চিম 
দিনাজপুরের শ্রী সুরেন্দ্র নাথ দাস। পশ্চিমবঙ্গ 
শ্রেষ্ঠ ফল উৎপাদনকারী রাজ্য হিসাবে শিল্ড পায় । 

প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী 
শ্রী জগজীবন রাম। সভায় সভাপতিত্ব করেন 
শ্রী আবছুস সান্তার। সভায় উপস্থিত থেকে 


ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আসামের কৃষি 
মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগের কমিশনার । 
সভার শেষে কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ, সকলকে 
ধন্যবাদ জানান। 

কেন্ত্রীয় কৃষি মন্ত্রী ভ্রীজগ্জীবন রাম বিজয়ী 
উৎপাদকদের হাতে পুরঞ্কার তুলে দিয়ে বলেন 


( শেষ অংশ ৪১ পৃষ্ঠায় ) 





87৮ 
ব্তর্ 


ওপরে £ ১৯৭৬ সালের সর্বভারতীয় আনারস 
প্রদশনীর উদ্বোধন করলেন কেন্দীয় কৃষিমন্ত্রী 
শ্রীজগজীবন রাষ বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে । 








পাশে £ পশ্চিমবঙ্গের গৌরব আনারস 
আপনারও গোঁরব । 








ওপরে £ যৌবন আসছে ধীরে ধীরে আনারসের শরীরে। 


নীচেঃ সোনার জেল্পা নিয়ে পরিপূর্ণ আনারস ক্ষেতের 


পর ক্ষেত ছড়িয়ে রয়েছে। সামনেই ফসল 
তোলার পাল!। 








ওপরে £ কাটার মুকুট মাথায় সোনালী বুটি- 
দার বেনারসীতে রাণীর মতে! শোভা পাচ্ছে 
আনারস। এখন ফসল তুললেই হয়। 


পাশে £ সুরু হয়ে গেছে ফসল কাটার পালা । 





খুচরে! বিক্রেতার! পসরা সাজিয়েছে। 
সুরু হয়ে যাবে এবার বেচাকেনার পাল! । 








দিয়ে গ্রাম বাংলার একটি স্পষ্ট ছবি আমাদের 
চোখের সামনে দেখতে পাই। কৃষক বলতে সে 
দরিদ্র এবং নিগীড়িত। আর আমাদের এই 
কৃষিপ্রধান দেশের বেশির ভাগ লোক কৃষক বা 
কৃষিজীবী। এই কৃষিজীবীদের মধ্যে আবার 
ক্ষুত্ণ কৃষক ও কৃষি শ্রমিকের সংখ্যাই বেশী। 

যে দেশের জনসাধারণের বেশির ভাগ অংশ 
দারিজ্ার্লিষ্ট সে দেশও গরীব। দেশকে উন্নত 
করার জন্ত আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাই “গরিবী 
হঠাও” সোগান নেন ৭১ সালের নির্বাচনের 
সময়। দেশকে উন্নত করতে গেলে দেশ থেকে খাত উৎপাদন বাড়ানোর ওপর বিশেষ জোর 
দারিজ্য দূর করতে হবে। ভাই দৃঢ় সংকল্প ও দিয়ে তাই জরুরী কার্যসচী নেওয়া হয়। অধিক 
কঠিন পণ নিয়ে কাজে নামতে আহ্বান জানান ফলনশীল ধান ও গম ইতিমধ্যেই কৃষকদের কাছে 
তিনি দেশবাসীকে । পৌঁছে গেছে। সেই সঙ্গে উন্নত চাষ পদ্ধতিও 

দারিড্্য দূর করার একটিই পথ দেশের ধন তাদের শেখানো হয়েছে । যাতে এইভাবে চাষ 
সম্পদ বাড়ানে।_ত! সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধিকরে- করে তার! বেশী ফসল ফলাতে পারেন। চাষের 
কৃষিতে ও শিল্পে। দেশের ক্ষেত খামার থেকে কাজ খুবই অর্থকরী কিন্তু এই অর্থ উপার্জন 
আরও বেশী ফসল তুলে। বেশী ফসল মানেই করতে আগে অর্থ ব্যয়ের দরকার । বিশেষ 
বেলী খান্ঠ, বেশী অর্থ এবং বেশী সমৃদ্ধি। করে উন্নত প্রথায় উন্নত ফলনশীল শস্ত চাষে। 


বনুদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখা 


বাংলার কৃষক সম্বন্ধে কিংবদস্তীই আছে; 
কৃষকের জন্ম খণের মধ্যে, তার জীবন কাটে 
খণের মধ্যে, মৃত্যুও তার খণের মধ্যে । অর্থাৎ 
কৃষকের খণ পুরুষানুক্রমে চলে বিষ চক্রের মত 
বৃত্তাকারে। গ্রামের মহাজনের কাছে তার! 
চির শোধিত। তাদের অতি দুঃখ কষ্টের ফসলের 
বেশির ভাগই চলে যায় মহাজনের ঘরে খণ 
পরিশোধে । তাদের জন্য থাকে বছর ভর! দুঃখ 
এবং দারিদ্র্য । 

এখন অধিক ফলনশীল জাতের ধান ও গম 
চাষ করার সুযোগ, সেচের জলের ন্ুযে!গ স্থৃবিধ! 
বেড়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ কুষকই এর স্মুবিধ! 
নিতে পারেন না। কারণ অর্থাভাব। 

গ্রামদেশের এই বিরাট সমস্ত! সম্বন্ধে সরকার 
সজাগ ছিলেন, তাই কৃষকদের চাষের কাজে 
সাহায্য করার জন্য কৃষি অনুদান, তরতুকি ইত্যাদি 
দেওয়ার ব্যবস্থা! করেন। কিন্তু চাহিদার তুলনায় 
সরকারী সামর্থ অতি সীমিত। লক্ষ লক্ষ 
কৃষককে সাহায্য করার আধিক সঙ্গতি এই 
গরীব সরকারের নেই। সরকারী সীমিত 
ভাগারের বাইরে কৃষক যাতে সাহাযোর জন্য 
হাত বাড়াতে পারেন সেজন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী 
ব্াস্কগুলি জাতীয় করগ করেন। ব্যাঙ্ক যাতে 
দেশের উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্য করতে পারে, 
কৃষকের বন্ধু হতে পারে, সে পথ তিনি খুলে 
দেন। কৃষক তার চাষের প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক থেকে 
খণ নিতে পারবে এবং ব্যাঙ্ক হবে তার নতুন 
মহাজন। ্‌ 

ব্যাঙ্ক জাতীয় করণের পর থেকেই ব্যাঙ্ক শাখা 
সম্প্রসারণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। 
বড় বড় কৃষকর! যেমন ব্যাঙ্ক থেকে খণ নিয়ে 


কাজ করেছেন, ছোট ছোট কৃষকরাও কিন্তু এর 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত নন। ইতিমধ্যেই বহু 
কৃষক ব্যাঙ্কের থেকে খণের সাহায্য নিয়েছেন। 
দু একজন কৃষকের নামও এখানে করছি। 
মুশিদাবাদ জেলার একটি গ্রামের কয়েকজন 
কৃষকের কথ! এখানে বিশেষ করে বলছি। 

গ্রামের 'ন|ম সন্ধিপুর। খোদাবক্স শেখ 
মাত্র ছয় বিঘা জমির মালিক। এর মাত্র ছু 
বিঘায় আছে কিছু সেচের স্থযোগ । গভীর নলকূপ 
থেকে জল পায়। এই জমিটুকুর ওপর ভরসা করে 
খোদাবক্স শেখ স্থানীয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক থেকে গম 
চাষের জন্য ১৫০ টাকা! খণ নেন, সেই টাকায় 
সার ও ওষুধ কিনেছেন। ব্লক থেকে বীজ 
সাহায্য হিসাবে পান। ফলন যা হয়েছে তার 
থেকেই সেই খণ তিনি শোধ করেন এবং পাট 
চাষের জন্য আর এক দফা! খণও নিয়েছেন। পাট 
কেটে সেই খণটুকু শোধ করবেন। তা 
জানালেন। শস্য খণ ফেরত দিতে হয় এক 
থেকে দেড় মাসের মধ্যে । সুদ লাগে শতকরা! 
১১ থেকে ১৪ টাকা । এই সুদ দিতে তাদের 
গায়েই লাগে না। যেখানে গ্রামের মহাজনকে 
আগে দিতে হতো! এর চার পাঁচ গুণ বেশী। 
বছরে এখন ছুটি তিনটি ফসল তুলছেন তাঁর এই 
সামান্য জমিটুকু থেকেই। এতেই তিনি কিছুট! 
সাচ্ছন্দের মুখ দেখেছেন। 

আর একজন কৃষক এহেসান্‌ শেখ । তিনিও 
এই গ্রামেরই বাসিন্দ।। জমির পরিমাণ তার 
দশ বিঘা। তিনি নিয়েছেন অগভীর নজকৃপ 
করার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে খণ। একটি নলকৃপ 
ভার জীবনে এবং তার পরিবারে এনেছে সুখ ও 
সমৃদ্ধির সম্ভাবনা ৷ এখন তিনি সার! বছরই ফসল 


| 


তুলছেন ক্ষেত এ শস্য পর্যায় ঠিক করে 


হু দিয়েছিল ব্যাঙ্কের কৃষি কর্মচারীরাই। আগে. 


যে জমিতে মাত্র একটি ফসলই তুলতেন পাট ব! 
আউশ ধান, আজ সেচের দৌলতে সারা! বছরেই 
সেই ক্ষেতে ফসল । | 

একের পর এক কৃষকের ক্ষেত ঘুরে ঘুরে 
একট! অনবদ্য দৃশ্যই যেন চোখে পড়ল, দৃশ্যটি 
আর কিছুই নয়। ব্যাঙ্ক ও সরকারের সাহায্যে 
কৃষকদের ক্ষেতে উৎপাদনের চাক! ঘুরে চলেছে_ 
ধান--পাট-_গম- সবজি? ধান-.-.....* 

শুধু খোদাবব্প, এহেসান্‌ বা নাসিরুদ্দিনই 
নন, আপনিও আপনার ভাগ্যের চাক! ঘুরিয়ে 
দিতে পারেন এখন । ব্যাঙ্ক থেকে খণ নেওয়াও 
অত্যন্ত সহজ। আপনার কাছাকাছি জাতীয় 
ব্যাঙ্কের যে কোন শাখায় আপনাকে আবেদন 


বনুন্ধর। £ ভাদ্র-আশ্ষিন £ ১৩৮৩ 


করতে হবে। যে শস্ত চাষের জন্য আপনি খণ 
নেবেন তারজন্ নির্দিষ্ট ফর্ম আছে। সেই ফর্মে 
আপনাকে প্রয়োজনীয় খবর দিয়ে আবেদন 
করতে হবে। খণপত্র ব্যাঙ্কের কৃষি কর্মচারীর! 
অনেক ষময়ু গ্রাম থেকে সরাসরি নিয়ে সেখানেই 
কথা বলে খণের টাকা মঞ্ুর করে দেন। যে 
জিনিস কেনার জন্ত খণ নিচ্ছেন, সেই সব 
জিনিসই তাদের কাচ! টাকার বদলে দেওয়া হয়। 
যেমন সার, ওষুধ ইত্যাদি । ক্যাশ টাকার অংশটুকু 
নেওয়ার জন্যই তাকে ব্যাঙ্কের কাছে শুধু আসতে 
হুয়। উন্নত চাষ সম্বন্ধেও পরামর্শ দিয়ে থাকেন 
ব্যাঙ্কের কৃষি বিশেষজ্ঞর!। আপনার কৃষি 


_খণের প্রয়োজন হলে আপনি এখনি এর সুযোগ 


নিন। অর্থের অভাব আজ কৃষি উন্নতির পথে 
বাধ! নয় কারো জন্যই । 





“কোলকাতায় সর্বভারতীয় আনারস ও বিবিধ ফল প্রদর্শনী” 


' যে আনারস আমাদের একটি জনপ্রিয় ফল। এর 
উৎপাদন আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চলেই বেশী। 
আগের তুলনায় আনারসের উৎপাদন অনেক 
বেড়েছে। বর্তমানে ১২,৫*০ হেক্টরে আনারস 
চাষ হচ্ছে। তবে এই চাষ আরও বাড়ানে৷ 
দরকার। শুধু আনারস নয়, সমস্ত ফলের 
উৎপাদন বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়। দরকার । 
আমাদের দেশে বর্তমানে আনারসের গড় উৎ- 
পানের হার হেক্টরে ১০ থেকে ১৫ টন। 
আনারসের রাজ্য হাওয়াই ও ফিলিপাইনে হেক্টর 
প্রতি ফলন হয় গড়ে ৬০--৭০ টন। একর 
প্রতি ফলন আরও বাড়ানোর ওপর কেন্ত্রীয় কৃষি 


( ৩৫ পৃষ্ঠার শেষ অংশ ) 


মন্ত্রী গুরুত্ব দেন। 

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ও কৃষি মন্ত্রী সবুজ 
বিপ্লবের মত ফল বিপ্লবের কথ! বলেন। অধিক 
উৎপাদনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত বিপণন 
ও সংরক্ষণ ব্যবস্থ!। উৎপাদন বাড়ানোর ওপর 
যেমন গুরুত্ব দিতে হবে, সেই সঙ্গে ফলের অপচয় 
বন্ধের জন্ত ফল সংরক্ষণ ও ভাল বিক্রির ব্যবস্থার 
ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা সবাই উল্লেখ করেন। 
এ বিষয়ে কাজও কিছু কিছু এগিয়েছে। 

প্রদর্শনীটি ভারত সরকারের কৃষি ও সেচ 
মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত কৃষি বিস্তার নির্দেশালয় 
চা অমিত হর। 
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এট! জান! কথ! যে ভারতে চিনি উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান বা ভূমিক! নিতান্তই 
নগণ্য এবং নাম মাত্র। পশ্চিমবঙ্গে যে একটি মাত্র 
চিনিকল পলাশীতে চালু আছে সেটিকেও কোন 
রকমে টিকিয়ে রাখা হয়েছে এবং সেখানকার 
বাষিক উৎপাদন রাজ্যের প্রয়োজনের তুলনায় 
যংসামান্ত । রুগ্ন আহ মেদপুর কারখান1 এখনও ই 
রুগ্নত! ও পন্ুত্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি । অতএব 
চিনির ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজ্য থেকে 
আমদানির উপর অনেকটা! অসহায়ভাবে নির্ভর- 
শীল হয়ে থাকা ছাড়! আর গত্যন্তৰ নেই। 

পশ্চিমবঙ্গে চিনি উৎপাদন বাড়ানো পথে | 
সবচেয়ে বড় বাধা, আখের উৎপাদন এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়া শীর্ষস্থানে 
সরবরাহের স্বল্পতা । পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ১৬ আছে। উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ৯০ লক্ষটন। 
লক্ষ টনের মত আখ উৎপন্ন হয়ে থাকে, যার এর পরের স্থান ফ্রান্সের সেখানে উৎপন্ন হয় 
থেকে চিনি তৈরি হতে পারে। কিন্ত এই রাজ্যে বছরে ৩৫ লক্ষ টন চিনি। এরপর ক্রম অনুসারে 
আখ উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ এত সীমিত স্থান পেয়েছে পোল্যাণ্ড পতুগাল, ইটালি, 
যে এখানে আখভিত্তিক মাঝারি ধরণের গোটা স্পেন, তুরস্ক এবং ইংল্যাণ্ড। সমগ্র ইউরোপে 
ছুই-তিনের বেশী চিনিকল স্থাপনের সম্ভাবনা! চিনি একমাত্র বীট থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। 
আছে বলে মনে হয় না। তাই পশ্চিমবঙ্গে 
আরও বেশী চিনিকল স্থাপন করে চিনি উৎপাদন 
যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে হলে কাঁচ! মাল 
হিসাবে আখের বদলে বীটের উপর নির্ভর করতে 
হবে। 

পশ্চিমবঙ্গে বীট চাষের প্রচুর সম্ভাবন৷ 
রয়েছে। এ বিষয়ে একটু বিস্তারিতভাবে আলে।- 
চন! কর! যেতে পারে । বিশ্বে যে পরিমাণ চিনি 
উৎপন্ন হয়ে থাকে তার ৪৩ শতাংশ আসে বীট 
থেকে, বাকীটা আখ থেকে । বর্তমানে বীটচিনি নরেন্দ্রনাথ সেন 








সচিব, রাজ্য যোজন। পর্ষদ 1 
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k পশ্চিমবঙ্গে বীট উৎপাদনের সম্ভাবনা নিয়ে 
শা, গবেষণ| এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিগ্ভা বিভাগের 
মখ/।পক ডঃ দিলীপ কুমার দাশগুপ্ত এবং তার 
সহযোগী গবেষকবৃন্দ। সরেজমিনে গৃবেষণা- 
ভিত্তিক বীট চাষ চলছে বারুইপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষামূলক কৃষি খামারে । এ পর্যন্ত গবেষণার 

ফল খুব সন্তোষজনক এবং উৎসাহ বাঞ্জক হয়েছে। 

এটা প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতে ব্য'পক বাঁট 

+ চাষ আধিক দিক থেকে বিশেষ লাভজনক হবে; 
কেনন! এই ফসলের হেক্টর প্রতি ফলন হবে 

॥ বেশী এবং সেই সঙ্গে বীট থেকে চিনি উৎপাদনের 
পরিমাণও বাঁড়বে। পরীক্ষামূলক চাষে এটাও 
দেখ! গেছে যে ইউরোপ এবং আমেরিকায় বীট 
একট! গ্রীষ্মকালীন ফসল হলেও ভারতে অক্টোবর 
থেকে এপ্রিল এই সময়টাই বীট চাষের পক্ষে 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 


বেশী হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পন্থনগর বিশ্ব 
বিদ্যালয়ও বীট চাষের উপর গবেষণা চালিয়ে 
একই রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। 

পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে বীট চাঁষ করে 
যে ফল পাওয়৷ গেছে তা খুব আশাব্যঞজক। 
দেখ! গেছে এখানে হেক্টরপ্রতি ৭৫ টন পর্যন্ত বীট 
উৎপাদন সম্ভব । এমনকি যদি উন্নত প্রণাঁলীতে 
যথাযথভাবে চাষ কর! যায়, তবে এখানে হেক্টর 
প্রতি উৎপাদন ১০০ টনও হতে পারে। অথচ 
যে সব দেশে বহু আগে থেকেই বীট চাষ হয়ে 
আসছে সে সব দেশেও গড়পড়তা উৎপাদনের 
হার হেক্টর প্রতি ৪* টনের বেশী নয়। 

এটাও দেখ! গেছে যে বীটে চিনির পরিমাণ 
১৫-১৯ শতাংশ। চিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
কাঁচামাল হিসাবে বীট যে আখের চেয়ে বেশী 
কার্যকর এবং লাভজনক ত| নীচের তুলনামূলক 





বেশী উপযোগী এবং তাতে ফলনও অনেক হিসাব থেকেই বোঝ! যাবে। 
, ফসল সময় গড়পড়ত। ফলন উৎপাদন ব্যয় নীট লাভ 
(দিন হিসাবে) (হেক্টর প্রতি ) (হেক্টর প্রতি ) (হেক্টর প্রতি ) 
টন টাক! টাক! 
আখ ৩০০-__-৩৭০ ৪৫০ ২১৫০০ ৩১১২৫ 
বীট ১২৬--১৫০ ৫৫+০ ১১৭০০ ৫১১৭৫ 
ফসল মোট চিনির পরিমাণ প্রাপ্তিযোগ্য চিনির উৎপাদন চিনি উৎপাদনের 
( শতাংশ ) চিনি (হেক্টর প্রতি) হার (দিন প্রতি) 
( শতাংশ ) টন কিলে 
এ আখ ১৪--১৬ ৯৮ ৩৯ ১১৬ 
বীট ১৫-১৯ ১০৫ ৫৭ ৪২২ 
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বন্ুগ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ধ £ ৫ম-৬ষ্ট সংখ্যা 


কাজেই দেখ! যাচ্ছে আখের বদলে বীট 
চ'ষ করলে হেক্টর প্রতি নীট লাভ হবে ১৯৫০ 
টাকার মত। বীটের উৎপাদন খরচও আখের 
চেয়ে হেক্টর প্রতি প্রায় ৮০০ টাকা কম। তাছাড়া 
এতে বাড়তি সুবিধা হল আখ যেখানে জমিকে 
১১--১২ মাস আটকে রাখে, সেখানে বীট চাষে 
সনয় লাগে ৪-৫ মাস মাত্র। অর্থাৎ একই জমি 
থেকে বীট একটি দ্বিতীয় প্রধান ফসল হিস!বে 
পাওয়। যাবে। 


বীট যে শুধু চিনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আখের, 


চেয়ে ফসল হিসাবে বেশী কার্ধকর এবং লাভ- 
জনক তাই নয়, এর থেকে আরও আন্তুষঙ্গিক 
সুফল প৷ওয়| যায়, কেননা বীট থেকে অন্ত যেসব 
জিনিস পাওয়া ষায় অর্থাৎ এর byproduct- 
গুলিও কাজে লাগে এবং এগুলির যথেষ্ট উপ- 
কারীত। আছে। যেমন ধর! যাক পাতা সমেত 
বীটের উপর অংশের খানিকট! যেটাকে সাধারণতঃ 
(00) বল! হয়, যার থেকে কোন চিনি পাওয়! যায় 
ন।। এই অংশে রয়েছে পর্যাপ্ত প্রোটিন এবং 
এই প্রোটিন-সমৃদ্ধ অংশ সবুজ সার হিসাবে 
ব্যবহার করলে খুব ভাল ফল পাওয়! ষায়। 
বীট মূলের ছাড়ানো খোসা একট! উৎকৃষ্ট পশু- 
খগ্য। আবার বীটের খোসা এবং পরিশ্রুত 
খৈলে (filtered cake) রয়েছে 8৪120101010 
৪01৫ যেট! ‘সি’ ভিটামিন সংমিশ্রণে একটি প্রধান 
উপাদান হিসাবে বাব্হৃত হয়ে থাকে। তাছাড়া 
বীট থেকে উৎপন্ন চিটাগুড় মদ ব! স্ুরাসার 

রির কাজে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার কর! 
যায়। এখানে উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গে যে চারটি 
সুরাসার কারুখান! (distillaries) আছে সে- 
গুলোর উৎপাদন ক্ষমত। বছরে ৭৫ মিলিয়ন টন 


লিটার যার জন্য দরকার ৪২ হাজার টন চিট!- 
গুড়। এর মধ্যে পলাশী চিনিকল থেকে পাওয়। 
যায় মাত্র ২৫০০ থেকে ৩০০০ টন। অন্যান্য রাজ্য 
থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অন্ুযায়ী যে 
পরিমাণ চিটাগুড় আমদানি কর! হয় তাও চাহিদার 
সবট মেটাতে পারে না। ফলে বিদেশ থেকেও 
এই চিটাগুড় আমদানি দরকার হয়ে পড়ে। 
এতৎসত্েও এই শিল্পে কাচ! মালের সংকট রয়েই 
গেছে। বলাবাহুল্য, ব্যাপকভাবে বীটের চাষ 
হলে এই রাজ্যে চিটাগুড়ের অভাব বহুলাংশে 
এমনকি পুরোপুরিই মেটানে! সম্ভব হবে। 

জান! গেছে সম্পত কমিটি দেশে ব্যাপক- 
ভাবে বীট চাষের এবং বীট থেকে চিনি উৎপাদনের 
সুপারিশ করেছেন। কমিটির আরেকটি সুপারিশ 
হল বর্তমানে চালু চিনিকলগুলি যেন আখের 
সঙ্গে সঙ্গে বীট থেকেও চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থ! 
করে এবং এই উদ্দেশ্যে আরও নতুন নতুন কার- 
থান৷ স্থাপনের ব্যবস্থাও যেন নেওয়া হয়। উল্লেখ 
কর! যেতে পারে ষে রাজস্থানের গঙ্গানগরে বীট- 
আখ ভিত্তিক প্রথম চিনিকল স্থাপিত হয়েছে 
১৯৭১ সালে । এই কারখানায় দৈনিক ৬০*-_ 
১৩০০ টন আখ এবং ৬৫০ টন বীট কাচামাল 
হিসাবে ব্যবহার কর! হয়ে থাকে। সুরুতেই 
গঙ্গানগরের কৃষকর! হেক্টর প্রতি ৪* টন বীট 
উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। 

গবেষণ। এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে দেখ! 
গেছে যে পশ্চিমবঙ্গের জমি এবং আবহাওয়। বীট 
চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এই রাজ্যের 
প্রায় সর্বত্রই বীট চাষ কর! চলবে। এমনকি 
নোনা জমিতেও ফসল হিসাবে বীট ফলানো যেতে 
পারে। সুতরাং সুন্দরবনের নিম্নাঞ্চল এবং 
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মেদিশীবুরের নন্দীগ্রথম-কীথি-রামনগর অঞ্চলের 
লোন! জমিতে সহজেই বীট চাষ কর! চলবে। 
তাছাড়। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর উত্তরবঙ্গেও রবি 
মরহ্থমে ব্যাপকভাবে বীট চাষ করার পরিকল্কন। 
হাতে নেওয়া উচিত। বীটের মত একটি লাভ- 
জনক অর্থকরী ফসলের চাষ হলে এসব অনগ্রসর 
অঞ্চলের অর্থনীতিও জোরদার হবে এবং সেখান- 
কার অধিবাসীরাও আধিক দিক দিয়ে বিশেষ- 
ভাবে লাভবান হবেন । পস্থনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
Plant Breeding Department এর অধ্যা- 
পক ডঃ পি, এস, ভাটনগর এই গবেষণালন্ধ 
সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে পাহাড়ী অঞ্চলও বীট- 
চাষের উপযোগী । 


বসুন্ধর! £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৪৮৩ 


পশ্চিমবঙ্গে মোট যে পরিমাণ জমিতে খরিফ 
চাষ ইয়ে থাকে তার শতকর! দশভাগ জমিতেও 
যদি ররি মরস্ুমে বীট চাষ হয় তবে অস্তৃত:পক্ষে 
২৬ মিলিয়ন টন বীট পাওয়া যাবে। এই বিপুল 
পরিমাণ বীট কাচা মাল হিসাবে পাওয়া গেলে : 
রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকট! বড়, মাঝারি 
এবং ছোট আকারের চিনিকল স্থাপন কর! এবং 
চালু রাখা সম্ভব হবে এবং এতে এই রাজ্যে বছরে 
আছন্বমানিক ২৩ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হবে। এর 
ফলে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ চিনির চাহিদ! অনেকটা 
মেটিতে পার! যাবে । এ রাজ্যের সামগ্রিক আয়ও 
এতে বাড়বে এবং ভারতের মানচিত্রে চিনি উৎ- 
পাদক রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গও চিহ্নিত হবে। 


পশ্থনগরের বিশ্ববিখ্যাত বীজের জন্য 





ডিলার চাই 


কিছু জানতে হলে চিঠির সঙ্গে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাবেন অথব! এসে দেখা করুন 
শ্রী আর বি সাহা, রিজিওন্যাল মার্কেটিং অফিসার 
তরাই ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ 


পি-৮৫/২. সি আই চি রোড, ইন্টালী পদ্মপুকুরের মোড়, কলিকাতা-৭০০০১৪ 


টেলিফোন : 


৪8-৭৫০২ টেলিগ্রাম : তরাইনিগম বাসরুট £ ১০, ৩৩, ৩৯, ৪৫ 





৬৭এ,৪৬/২, এপ, এন, ব্যানার্জি রোড,কালি৭০০০১৪ 
টরিলিফোন:২৪-৪৩৮১ ১৮২ - টেলি গ্রান:ব্রাহইসাকংস 


অফিস খোল! : প্রতিদিন সকাল ১০ট| হতে সন্ধ্যা ৬৩০ মিঃ 
শনিবার বেল! ২-৩০ মিঃ পর্যন্ত । রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ । 


৪৫ 


আখের জমির মধ্যে শতকরা! ৭৫ ভাগই উত্তর- 
প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব ও হুরিয়ানাতে অবস্থিত । 
কিন্তু এসব রাজ্যেই আখের গড় ফলন ক? 
পশ্চিমবাংলার মাটি ও জলবায়ু আখ চাষের ৭ 
অনুকূল এবং গড় ফলনও উত্তর ভারতের তুলনায় 
অনেক বেশী। বরঞ্চ দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে 
তুলন। কর! চলে। দক্ষিণ ভারতের মহারাষ্ট্র 
ন্ত্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু রাজ্যের সেচ- 
প্রাপ্ত এলাকায় আখের গড় ফলন খুব বেশী, 
একর প্রতি প্রায় ৩৫৪৫ টন। সে তুলনায় 
পশ্চিমবাংলার সার! রাজ্যের গড় ফলন ২* 
থেকে ২৩ টন। 












নীলমণি মিত্র 


প্রবাদ আছে “যে খায় চিনি, চিনি যোগায় ্ 
চিন্তামণি!” আমরা, পশ্চিমবঙ্গবাসীরা) চিনি % 5 D 
খাই, কিন্তু সেই চিনি যোগানোর ভার অন্য বাসায় 
রাজ্যের হাতে । কারণ, আমাদের মোট Q 
প্রয়োজনের একট! কিঞ্চিংকর অংশ এখানে তৈরি 9] গা 
হয়। সারা বছরে আমাদের প্রয়োজন তিন ঢা 
থেকে সাড়ে তিন লাখ টন (মাথা পিছু ৭$ 
কেজি চিনি হিসাবে )। অথচ এই রাজ্যে তৈরি 


হয় বছরে মাত্র ১৪--১৫ হাজার টন। 
এর কারণ কি? পশ্চিমবাংলার মাটি ও 


জলবায়ু কি আখ চাষের অনুকূল নয়? না, তা ঠা 
নয়। বরং ঠিক এর উল্টো । ভারতবর্ষের মোট 


মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ 
কৃষি অধিকার । 





৪৬ 


পশ্চিমবাংলার মোট চাষের জমির শতকর! 
এক ভাগেরও কম জমিতে আখ চাষ হয়ে থাকে। 
স্বাধীনতার সময়ে এরাজ্যে আখের জমি ছিল 
৬৩৩ হাজার একর। কিন্তু স্বাধীনতার পরেই 
পশ্চিমবাংলায় উদ্ধান্ত সমাগমে লোকসংখ্যা হঠাৎ 
বেড়ে যাওয়ার জন্ত আখ চাষ কমিয়ে সেই জমিতে 
পাট ও আউশ চাষ করার ফলে ১৯৫১-_৫২ 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 


দাড়ায়। যদিও ১৯৬০--৬১ সালে আখের 
জমি বেড়ে প্রায় এক লক্ষ একর হয়েছিল, তবুও 
গত কয়েক বছর যাবৎ আখের জমিৰ পরিমাণ 
৮০ হাজার একরের কাছাকাছি আছে। পশ্চিম- 
বাংলায় আখের জমির পরিমাণ, মোট উৎপাদন 
ও গড় ফলন নীচে দেওয়া হলো । এর থেকে 
বোঝ! যাবে জমির এলাকা! খুব বেশী বাড়েনি 


সালে জমির পরিমাণ কমে ৪৬৩ হাজার একরে কিন্তু মোট উৎপাদন ও গড় ফলন ক্রমশঃ বাড়ছে। 
সময় সীমা জমির পরিমাণ আখের উৎপাদন একর প্রতি 
(হাজার একর) (লক্ষ ৬ন) গড় ফলন (টন) 
১। ১৯৪৭--৪৮ ৬৩-৩ ১০২ ১৬৭ 
২। প্রথম পঞ্চ বাধিকী পরিকল্পনা 
কালের বাৎসরিক গড় ৫২৬ ১০১ ১৯'৩ 
৩। দ্বিতীয় পঞ্চ বাধিকী পরিকল্পনা 
কালের বাৎসরিক গড় ৭২*০ ১৩০ ১৮'১ 
3। তৃতীয় পঞ্চ বাধিকী পরিকল্পনা 
কালের বাৎসরিক গড় ৮৮৩ ১৬৮ ১৯*০ 
৫। চতুৰ্থ পঞ্চ বাধিকী পরিকল্পন! 
কালের বাৎসরিক গড় ৮৬৩ ১৮৫ ২১৫ 


৬। পঞ্চম পঞ্চ বাষিকী পরিকল্পনার 
শেষ বছরের (১৯৭৮-৭৯) 
লক্ষ্য সীমা ৯০০ 
যদিও আখের জমি পশ্চিমবাংলার সব 

জেলাতেই ছড়িয়ে আছে, তবুও নদীয়া, মুশিদা- 

বাদ, বীরভূম, মেদিনীপুর ও মালদা জেলাতে 
আখের চাষ বেশী হয়। এ রাজ্যের চার ভাগের 
প্রায় তিন ভাগ আখের জমি এই সব জেলাতে 
অবস্থিত। এর মধ্যে আবার পলাশী চিনিকলকে 
কেন্দ্র করে নদীয়! ও মুশিদাবাদ জেলাতেই সব- 


৪৭ 


২৬০০ ২২২. 

চেয়ে বেশী আখ চাষ হয়। কিন্তু দেখ! যাচ্ছে যে 
মোট আখের জমি এ রাজ্যে বিশেষ বাড়ছে না। 
এর প্রথম ও প্রধান কারণ হোল সেচ এলাক। 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ককর! বহুমুখী শস্ত পর্যায়ের 
দিকে ঝুঁরে পড়েছেন। ফলে যে ফসল ১০-১২ 
মাস জমি জুড়ে থাকে তার আদর কমে যাচ্ছে। 
তাই আখ চাষকে আরও লাভজনক করার জন্যে 


বনুন্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্য! 


ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি 
পদ্ধতি এখানে বল! হোল । 
১। উন্নত জাতের নীরোগ বীজ আখ বসানো! । 
পশ্চিমবাংলার উপযোগী উন্নত জাত হোল ঃ 
জলদি জাত £ কো! ৩১৩, কে! ৬২২, কে 
৯৯৭, কে! ৬২০১০ 
মাঝারি জাত £ কে! ৫২৭; কো! ৮০১) কে! 
১০০৮১ কে! ৮৪২) কে| ৬৩০১৫ 


ক। আখ বসানোর সময় নালীতে 
খ। বসানোর দেড় মাস পরে 
গ। বসানোর তিন মাস পরে 


ঠিক সময়ে আখ বসানে। ঃ 
আখ বছরে দুবার বসানো যায়ঃ (১) 
কার্তিক__অধ্াণ মাসে, (২) ফাগুন_চৈত 
মাসে । শীতের আগে আখ বসালে মাটিতে রস 
থাকায় সেচ কম দিতে হয়, ঝাড় বেশী হয় ও 
ফলন ভাল পাওয়া ষায়। চিনিকল এলাকায় 
জলদি জাতের আখ কাতিক মাসের মধ্যেই 
লাগান। 
৪। আখের সাথী ফসল : 

আখের সারির মাঝে সাথী ফসল হিসেবে 
অন্তাম্য ফসলের চাষ করে যাতে কৃষকর। আরও 
বেশী লাভবান হন; সেজন্য প্রদর্শনী ক্ষেত্রের 
মাধ্যমে প্রচার কর! হচ্ছে। আখ প্রথম ৩--৪ 


৩। 


নাইট্রোজেন 


৪৮ 


নাবি জাত : কে! ৪১৯, কে! ১১৩২) কে! 
১২৩২ 

.২। পরিমাণমত যথাসময়ে সার দেওয়। £ 

ভাল ফলন পেতে হলে একর প্রতি ২৫-_৩০ 
গাড়ী গোবর ব! কম্পোষ্ট সার, ৬৪ কেজি 
নাইট্রোজেন, ২৪ কেজি ফসফেট ও ২৪ কেজি 
পটাশ দিতে হবে। ূ 

রাসায়নিক সারের সময় ও পরিমাণ। 


ফসফেট 


২৪ ২৪ 


মাস খুব আস্তে আস্তে বাড়ে। আখের একটি 
সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব তিন ফুট দেওয়া 
হয়। ছু সারির মাঝের এই জমিটুকু- চৌরস 
করে নিয়ে অন্ত-ফসল লাগাতে হবে। কাতিক 
মাসে আখ লাগালে আখের মধ্যে সরষে? গম, 
আলু, শাক-সবজি ও মসলার চাষ কর! যায়। 
ফাগুন মাসে লাগানো আখের মধ্যে মুগ, তিল; 
ঢে'ড়স, সূর্যমুখী ইত্যাদি চাষ কর! যায়। এভাবে 
আখের জমি থেকে একটি বাড়তি ফল পাওয়া 
সম্ভব। ফলে একই জমি থেকে মোট আয় 
অনেক বাড়বে । বেথুয়াডহরী ইক্ষু গবেষণ! 
কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে সাথা ফসল চাষে 
যেরকম ফলন পাওয়া! গেছে তা হোল : 





এই আলোচনা থেকে আমর! সহজেই বুঝতে 

পারছি যে পশ্চিমবাংলায় আখ চাষের জমি 
বাড়ানোর সুযোগ খুবই কম। তাই যে জমিতে 
এখন আখ চাঁষ হচ্ছে তাতে উন্নত পদ্ধতি 
অবলম্বনে একর প্রতি ফলন যতদূর সম্ভব বাড়াতে 
হবে। উত্তর ভারতের অন্য রাজ্যের তুলনায় এ 
রাজ্যের আখের গড় ফলন এখনই অনেক বেশী; 
আর নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করলে সেই ফলন 

« আরও বাঁড়বে। এ সঙ্গে সাথী ফসল হিসাবে 


৫৩ টন 
আখ--৫* টন + গম--১৬ কুইণ্টাল 
আখ--৪৮ ১ + সরযষে--৮ 
আখ--৫গ » + আলু--৬৪ 90 





আখের মাঝে অন্ত ফসলের চাষ করে আখ 
চাষকে আরও অর্থকরী করে তুলতে হবে। 
এছাড়৷ আখ চাষকে আরও বেশী মিল-কেন্দ্রিক 
করে তুলতে হবে, অর্থাৎ পলাশী ও আমেদপুর 
চিনিকল এলাকায় ও যেখানে যেখানে মিনি চিনি- 
কল স্থাপিত হয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে তার 
কাছাকাছি আখ চাষকে আরও বেশী সীমাবদ্ধ 
কর! । এর ফলে কৃষকর! সরাসরি মিলের গেটে 
আখ সরবরাহ করে বেশী দাম পেতে পারবেন। 


8৯ 


A ৮৪৮ ৯, ") 
ee: > ৰ CY ’ Ee, 2৪ 
টিন টা ঢা মান, - a) থু a Na, 4 
রঃ ০ A As i ৮০০ ৭? yr as “a . 
A 2 I" 0 ৯ ena ৭ ». ৯২৮ ২৯২১ 
4 ০8 এটি” ০, ট ্ a ASAE ey SN ৮ ঘি 
০ ৮ এ ০১৪ | Be, 0. % | 
্ ৫ ঠা a পো ০7 } 
ন্‌. b a ন্‌ র্‌ $ MM ঃ " i ০ bie » i 
fy চি “ A ৯৯০০০ +" k i “ 
চি PA টি ৯৬ এ « ১:৯৭ 
এ Vs ঠা ৮৯২ ৮. & EA ৰ 
ক. উর, VW Pn “ " 


রত ৮৯০ ১০৫ ৯ A! 


র্‌ 
৬ 
Bl ন 


আপনার ধানের ফঙ্গলকে ক্রমাগত বহুদিন 
সুৰক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে 





দেহরস, স্পর্শ ও ধোয়ার অদ্বিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১*-জি সহজে দমন করা যায় না 

এমন পোকামাকড় বিনাশ করে।এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের 
প্রতিহত করার আভাস্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে। 
তাছাড়া, ফসল সম্পূর্ণক্পে পাকলে তাতে পাইমেট ১*-জি'র অবশিষ্টাংশ 
না বার প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় ছমন রর 
করে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের 
অপেক্ষা খাইষেট ১*-জি একবার প্রয়োগ করলেই স্থফল (4 
পাওয়া; যায়। যেসমন্ত চাষীরা লাভ করতে চান তারা এই | 
ওষুধ ব্যবহার করে ফসলকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখে 4 
নিশ্চিতরূপে বেশী সফল পল তুলে মুনাফা করতে পারেন। 








পেট হন ৯১০৯, বোদাই ++ ০২৪ 
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কৃষির জগংট! আসলে পাপ্টে গেছে । থোড় 
বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়_কৃষির সেদিনটি 
আর নেই। এখন সজাগ প্রহরী মোতায়েন। 


সক্ষটের গুপ্তচর কৃষি-ছূর্গের আশেপাশে ঘুরঘুর € 


করলে আর রক্ষে নেই। সজাগ সতর্ক অভিজ্ঞ 
কৃষক ৷ সজাগ কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষিকর্শী এবং 
সরকারী প্রশাসন। 
গেড়ে বহাল তবিয়তেই ছিল; যখন মহারাজ 
মান্ধাতার জারি কর! নিয়ম কান্ুনের শেকল 
পড়েই কৃষি ধুকে ধুকে চলত। খরিফ মরসুমে 
চোখ বুজে কর চলতি আউশ আমনের চাষ 
স্বর্গীয় দান খয়রাতির বৃষ্টির জলে। আর কিছু 
মিছু সবজি। আর রবিতে হে।ক ডাল, সরষে 
আর অতি অল্প স্বল্প বোরে! | এবং পরিকল্পনাহীন 






খানিকট। সবজি । কোথায় গম ! কোন এলাকায় 
বৃষ্টি নেই, হে।কগে চাষ বন্ধ। কোন এলাকায় 
মাটি যুৎসই নয়, হোক চাষ বন্ধ। কোথায় রোগ 
পোকার দাপট, চাষ মুলতবী। কোথায় কোন 
বিশেষ শস্তের চাষে বেকায়দ1) ব্যস আর অন্য 
কোনে! শঙ্ত চাষের ভাবনাই বন্ধ । জল নেই তো, 
মাথ৷ নীচু কর। অল্প ফলন তে! মানে! হার। 


৫১ 


এমন কাল সেদিনও তাবু 





চিদানন্দ গোস্বামী 
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রোগপোকাতে মানো হার । পোড়ে জমি তে 
মানো হার। অর্থাৎ নতুন কোনে! ভাবনা! নেই, 
চিন্তা নেই, উদ্যম নেই, পরীক্ষ। নিরীক্ষা নেই, 
গবেষণা নেই। তাই বলছিলাম, মান্ধাঁতার 
এমন কাল গেছে একদা । 

বিপ্লব বোধ হয় এভাবেই আসে। যখন 
অবক্ষয়, ভাঙন, চিন্তার দৈন্য, পুরাতনের প্রতি- 


বস্ুন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্য! 


ক্রিয়া আমাদের ভেতরের ঘুমন্ত শক্তিটাকে ধরে 
ঝাঁকুনি মারে, তখনই নতুন আসতে চায়। 
নতুনের এই আসাটাই বোধ হয় চলতি কথায় 
বিপ্লব। সুখের কথ! কৃষিতে আমাদের বিপ্লব 
এসে গেছে। এবং বিপ্লবের সার্থক অবদান আমর! 
'তত্বের মধ্যে নয়, বাস্তবেই পাচ্ছি সন্দেহ নেই। 
হালে কোনো কৃষককে আধুনিক বৈজ্ঞ(নিক 
অভিজ্ঞতায় হার মানাতে অতি বড় কৃষি পণ্ডিতের 
পক্ষেও খুব সহজ নয় বললে বেশি বল! হবেকি? 
কৃষক বোঝেন, কোথায় কি কেন কিভাবে করতে 
হবে। কৃষকের এই গ্রগতিশীলতা একদিকে; 
অন্যদিকে কৃষি বিজ্ঞানীর শ্রম ও সাধন! । এবং 
গোড়াতে রয়েছে দূরদর্শী ও তৎপর সরকারী 
প্রশাসন প্রকল্প পরিকল্পন! ৷ ফলে কৃষির জগংট! 
পালটে গেছে। 

আমি বীকুড়ার সবজি চা.য একটা আশ্চর্য 
সমৃদ্ধির প্রসঙ্গে আসতে গিয়ে কালের পালা- 
বদলের কথা ন! বলে পারিনি। কেননা; বছর 
দু চার আগেও সার! বাঁকুড়া জেলায় সবজির 
ফলন হোত মাত্র ছ' সাত হাজার একরে । আর 
দু’ চার বছর পরেই বাঁকুড়ার সবজি চাষের এলাকা! 
হয়ে গেল ষাট হাজার একর। মানে দশ গুণ 
বৃদ্ধি। মুখ্য কৃষি আধিকারিক যখন বলছিলেন 
খবরটি, একরকম বিনীত গোঁরব খুব লক্ষ্যণীয় ছিল 
তাঁর মুখে । কিন্ত হঠাং এই সমৃদ্ধির কারণ ? কারণ 
আর কিছু নয়, নতুন এবং অতি উপযোগী একটি 
ভাবনা মাত্র। বাঁকুড়া অঞ্চলটি কেমন, জমির 
অবস্থান ও জাত কোথায় কেমন, বৃষ্টিপাত কেমন, 
কোন মরস্ুমে কোন অঞ্চলে কি চাষের সুবিধে 
অসুবিধে, মাটির নীচে জলন্তর কেমন, নিকটে 
যুংসই বাঁজার কেমন; পরিবহণের সুযোগ কেমন 
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ইত্যাদি বহু প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই 
বীকুড়ার সবজি চাষে সমৃদ্ধির ভাবন! স্বাভাবিক- 
ভাবেই এসে গেছে। একেই বলে বিপ্লবের 
পটভূমি। এই বিপ্লবের অবদানেই সাত হাজার 
থেকে ষাট হাজার একরে সবজির সাম্রাজ্য 
বিস্তার। বীকুড়ায় সবজির এই সাম্রাজ্যবাদ 
নিঃসন্দেহে এ জেলাকে অর্থনীতির জোরালো 
মদত দেবে বা! দিচ্ছে। 

বাঁকুড়া খরাপীড়িত এলাকা । এ জেলার 
বেশির ভাগই ডাঙ! জমি। এমন আনক 
এলাকা আছে যেখানে এমন ডাঙ! জমিতে 
কৃষকরা আমন করতেই পারেন না। নামমাত্র 
আউশ নিয়েই তুষ্ট হতে বাধ্য তন কৃষক। এই 
অবস্থার মোড় ফেরাল সারফেস ওয়েল আর 
ডাগ ওয়েল। সরকারী প্রকল্পে ক্ষুদ্র চাষী আর 
প্রান্তিক কৃষকরা অনুদান পেলেন। জোয়ার 
এল সারফেস ওয়েলের। তিরিশ ফুট মাটি 
খুঁড়লেই জল। এবং এই জলেই সবজি। সার! 
বছর সবজি। বড়কুড়! গ্রাম তার সাক্ষী। 
সাক্ষী মদন শীট, ভূতনাথ নন্দী এবং শয়ে শয়ে 
কৃষক। দেড়শ কুয়ো! সবজি ফলাবার অভয় 
দিচ্ছে। শুধু বড়কুড়াতেই প্রায় পাঁচশ বিঘেতে 
জল যোগ|চ্ছে সারফেস ওয়েল। মদন শীটের 
জমিতো৷ আগে এক আধটুকু আউশের পর 
খাজিই পড়ে থাকত। এখন সবজি ছাড়! কথা 
নেই। ভূতনাথ নন্দীরও তাই । একই জমিতে 
বছরে তিনবার সবজি। জ্যোষ্ঠে ফেল! জলদি 
পাটনাই ফুলকপির বীজ থেকে আযাঢ়ের শেষে 
চার! লাগিয়ে ফসল তুলছেন ভাদ্রের শেষে। 
এই ফসল তোলার আগেই পাটনাইয়ের সারির 
মাঝে মাঝারি জাতের মেইন ক্রপ অব বেনারস 


নামে ফুলকপির চার! লাগালেন ভাদ্রের শেষে। 
সাড়ে তিন মাসে অর্থাৎ পেঁষে তুললেন ফসল। 
আবার ওই জমিতেই সারির মাঝে মাঝে নাবি 
জাতের ডানিয়ার চার! লাগিয়ে চার মাসে (চৈত্র) 
ফসল তুলছেন। শ্রীনন্দী কুয়োর দৌলতে আট 
মাসে কপি থেকেই প্রায় ৪০০* টাক! লাভ 
করেন। বড়জোড়! গ্রাম থেকেই প্রতিদিন গড়ে 
প্রায় ছু হাজার টাক! আসে সবজি বিক্রি করে। 

জামবনী কম যায় না। বছর ঘুরছে-_ 
সবজির চক্রুও ঘুরছে । বছর কয় আগে হোত 
এ গ্রামে অল্প চলতি আউশ-_ভূতমুড়ি, কেলাস, 
চালি। ফলন একরে জোর চার কুইণ্টাল। 
বাকী জমি মরে পড়ে থাকত এ জমিতে আমন 
করবে কে। মাটি জল ধরবে? আশ্বিন থেকেই 
জলের টান, আর তখনই আমনের ফুল আসার 


কাল। বরং ভাদ্র আশ্থিনে আউশের ফসল ঘরে : 


ধন্থদ্ধর! £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 


তুলেই তুষ্ট থাকো । কিন্তু দিন একরকম থাকে 
না। নতুন ভাবনা) নতুন বিপ্লব। সাফল্যের 
সিংহ!সনে সবজির অভিষেক । এখন জামবনীর 
কৃষক সবজির রাজত্বে। সব জমি সবজিতে ভরে 
গেছে। সার! বছর বিচিত্র সবজি লাগাচ্ছেন আর 
তুলছেন। এক শ্যামল আত্মীয়তা সবজিতে আর 
কৃষকে । 

কিসের দৌলতে? সারফেস ওয়েল আর 
ডাগ ওয়েল ছাড়া আবার কি? কচু? ভিগ্ডি, 
বরবটি, কাটোয়ার ডাটা, লঙ্কা, মূলে, পুঁইশাক, 
পুদিনা, শসা, উচ্ছেঃ করলা, কপি, পালং, 
টমেটো, বেগুন ঠিক ঠিক চাষ হয়ে চলেছে। 
হাবুলাল ধবলের কথাই বলি। তিন বিঘে 
জমি। আষাঢে ক্ষেত ভর! কচু, সঙ্গে শশা। 
মাথে লাগানো শশ।। কচু লাগিয়েছেন ফাস্তনে। 
চোত বোশেখে উঠল শশা । শ্রাবন পর্যন্ত উঠে 
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বস্তন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ট সংখা। 


গেল কচু। ভাদ্তেই লাগানো| হয়ে গেল 
পাটনাই ফুলকপি । কাতিকে তোল! হবে কপি । 
আর সেই সঙ্গে সঙ্গে স্সোবল ফুলকপি, বাধাকপি 
এবং ভেতরে ভেতরে পালং। কপির ফসল 
তুলেই ফের মাঘে গিয়ে পড়বে শশায়। হাবুলাল 
দিব্যি সচ্ছল । সাত কাঠায় শশ! করে রোজ 
এক কুইন্টাল করে ফলন পেয়েছেন। শশার 
লাভের কথ! বলতে গিয়ে ধবল বলছেন, তিরিশ 
কুইণ্টাল ফলন গড়ে বিশ টাকা মণ দরে অর্থাৎ 
কুইন্টাল ৫* টাকা দরে দেড় হাজার টাক! 
পেয়েছেন । হ্যা খরচ বাদে লাভ থেকেছে প্রায় 
ন শ টাক! সাত কাঠা থেকে। কচু থেকেও 
লাভ কম নয়। বিঘেতে ৩০০* গাছ। অথাৎ 
প্রায় ৩০০ কেজি ব! ৩০ কুইন্টাল। ৪০ টাক! 
কুইণ্টাল দরে প্রায় ১২০* টাকার কচুই বেচেছেন। 

জামবনীতে আশি বিঘেতে সবজি হয়। আর 
এই সবজি যায় বীকুড়া শহর হয়ে দুর্গাপুর, 
আসানসোল, জামসেদপুর এমনকি র 1চিতেও । 

সিমলাপালের কথ! বলতেই মনে পড়ে 
কুমড়োর তীর্থভূমির কথ! । তারকেশ্বরইতে! এতে 
দাগ কেটে রেখেছে এতোদিন। কিন্তু সিমলা- 
পালও জেগে উঠছে। শিমলাপালের বুকের 
ওপর দিয়ে যে বড় সড়ক ছুটে গেছে এই ভাদ্রে- 
_ আশ্বিনে তাতে মিছিল দেখবেন লরী, টেম্পো, 
গরুর গাড়ির। আর পাইকারদের ফড়িয়াদের 
মহা সম্মেলন। কুমড়ো! উঠছে লরীতে। ছুটছে 
শহরে। পাইকারদের খোস মেজাজ, কৃষকের 
শ্রমের পুরস্কার । এ সময়ট! যেন সিমলাপালের 
ভর যোবন। তার জোয়ার দেখে অবাক হতে 
হয়। | 

অমূল্য মোহান্তিঃ গৌরী শঙ্কর মোহাস্তি, 


ভবতোধষ মোহাস্তির! ভাদ্রে-আশ্থিনে দম ফেলার 
সময় পান না একটু । সিমলাপাঁল ব্লকেরই এক 
গা কুলডোব|। তিরিশ ঘর কৃষকের এ সময় 
সুখের কুল কিনার! নেই। 

বোশেখের শেষে কুমড়ো ল!গিয়েছিলেন 
ফান্তনে খুঁড়ে রাখী গর্ভে। ওই গর্ত খুঁড়ে 
বৈশাখেই গোবর সার ( কালবৈশাখীর শেষে )। 
তারপর বীজ পৌতা। গাছ বেরুলে চার! 
খুঁড়ানী দিয়ে মাটি হান্কা কর! । সেই সঙ্গে খৈল 
ও সুফল! কম করে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া 
জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। আধাঢ়ে গাছ বড় হলে 
খৈল, সৃফল।। ইউরিয়া, ফসফেট, পটাশ সব 
মিশিয়ে মাটিতে খুড়নি। তারপর চুপ ৷ বর্ষার 
জলে বাড়,ক কুমড়োর গাছ। এখন ভাদ্রে- 
আশ্বিনে সর্বস্ব উজোড় করে দেবে ফল। বিঘায় 
তিনশ গর্ত এবং ন’শ’ গাছ । প্রতি গাছে ১-২টে! 
কুমড়ো! । গড়ে ৮ কেজি কুমড়ো! প্রতি গাছে। 
অর্থাৎ প্রতি গর্তে ২৫ কেজি কুমড়ো! । তাহলে 
তিনশ গর্ভে ৭৫০০ কেজি বা! ৭৫ কুইণ্টাল। ৪* 
টাক! কুইন্টাল দরে তাহলে ৩০** টাকা আয় 
বিঘ্বায়। বিঘা পিছু ৭০* টাক! খরচ বাদ দিয়ে 
লাভ হয় ২৩০০ টাক! ৷ পাচ বছরের এঁতিহা 
সিমলাপালের কুমড়োর চাষে। 

সিমলাপালের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক 
আশুতোষ ভদ্র বললেন, এ বছর এ ব্লকের সবজি 
চাষের লক্ষ্য মাত্র! ৪৬০০ একর। ১৯৭২---৭৩ 
সালে ছিল মাত্র ১৫০* একর। বিভিন্ন সবজি 
মিলিয়ে এ ব্লকে গড়ে একরে ৬০ কুইণ্টাল উৎ- 
পাদন। গড়ে ৫০ টাক! কুইণ্টাল ধরে একরে 
হচ্ছে ৩০০* টাকা। -কিস্তু কুষকর! আসলে 


“প্রায় চার হাজার টাকাই পান একরে। এ ব্লকের 


৫৪ 





৪৬০০ একর থেকে সে হিসেবে পাবেন মোট 
৪০০০ ১৫ ৪৬০০= ১৮৪০০০০০ টাক1। অর্থাৎ 
এক ক্ষোটি চুড়াশী লক্ষ টাক|। সিমলাপালের 
এ হিম্মৎ দেখবার মতে! সন্দেহ নেই। 

ছাতন! ব্লকের চেষ্টাও অনুল্লেখা নয়। 
১৯৭৪-_-৭৫ সালের তিনশ একর থেকে সবজি 
এলাকা চলতি বছরে বেড়ে হয়েছে সোয়া চারশ 
একর। খরিফে বৃষ্টির জল, সারফেস ওয়েল 
আর ডাগ ওয়েল ২৫০টি । তাছ।ড়। দলদলির নদী 
সেচ কেন্দ্র ( তেঘড়ি অঞ্চলের ) রয়েছে । আর 
রবির জল যোগায় গন্ধেশ্বরীর শাখ! ও দ্বারকে- 
স্বরের ক্যানেল থেকে নদী সেচ কেন্দ্র, ৫০০টি 


বসুন্ধরা £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 


বাকৃড়ার বড়কুরাতে 
কপি ক্ষেতে মদন শীট 


ভূতনাথ নন্দী এবং 
একজন কৃষি মজুর 


সারফেস ওয়েল এবং ২৫০টি ভাগ ওয়েল। উন্নত 
মানের সবজি চাষী হিসেবে ভূবন কুণ্ডু, অস্থিনীঢক 
প্রমুখের নাম উল্লেখ্য । সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ 
আধিকারিক নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী ছাতনার সবজি 
চাষে জনপ্রিয়তার কথা বললেন। 

বাকুড়ার জমির বেশির ভাগই ডাঙ! । বৃষ্টি- 
পাত নগণ্য । সেচের সুযোগ অবারিত নয়। 
ভূমিক্ষয় বড় বাঁধা। নান! প্রতিকূল অবস্থায় 
কুষকের অর্থনীতি বিপর্যস্ত । তবু এ অবস্থায় নতুন 
ভাবনা__সবজি চাষের এই নতুন চিন্তা বাকুড়ার 
কৃষিতে সার্থক বিপ্লব এনেছে। বলা যায়, সবজির 
গোঁরবময় ভিষেক হয়েছে বীকুড়ার সিংহাসনে । 


নল সী শালি 












বি এ এস এফ -শ ওয়ালেস যৌথ উদ্মভোগ--কধিফলনে | লিছোসিজ উদ্ধিদ-বৃদ্ধি-লিয়ন্তরণকারী-- 
স্বাধলদী হওয়ার প্রচেষ্টা ভারতকে দেবে এক নতুন স্বপ! | বাজে গাছপালা গজানো! রোধ করে, জলের অডাং- 
চাবীভাইদের হাতে চাষবাসের ওষুধপত্রের ভাণ্ডার ভূলে | এন শুকনো আবহাওয়াতেও ফসল স্বস্থ পুষ্ট করে 
দিয়ে অপচছ বন্ধ করে বাড়িয়ে তুলবে চাষের ফলন। | বাড়িয়ে তোলে, ফলন বৃদ্ধি করে এবং 
বিএ এস এক-জায় উজ ভাণুারঃ | ও সমানভাবে ফসল পাকিয়ে তোলে। 
হাস়্িস্টিন বনধনুখী কর্মশক্তিসম্পল্প বি এ এস এফ - এর বিশ্বজোড়া গবেষণার ফল 
ছজাকলাশক---৫* টিরও যেখী জাতের ফসলের | এই উৎপাদনগুলি শ ওদ্বালেসের দেশজোড়া 
১৫৯ টিরও বেনী রোগ নিবারণ ও তার চিকিৎস! | ভীলার ও বিক্রেতাদের কাছে পাওয়া 
করে। অর্প যাজাতেই বিশেষ ভালো কাজ দেয়। | খাবে। বি এ এস এক -শ ওয়ালেস যৌখ 
বাসাজিজ জাগাছানাশক- | উদ্মোগ ভারতের কাছে 
অঞ্ধুর বেরোনো হাত্রই আগাছা ধ্বংস | চাষবাসের সেই লব ওযুধপত্র সহজ 
করে। তাতে দামী সারের খরচ | লভা করে তুলেছে, ধা আজ 
বাঁচে আর ৩* খেকে ৫*% | সারা বিশ্বের কৃষি উৎপাদন 
ফুধিফলন বেড়ে ওঠে। | বৃদ্ধি করেছে। 

























বিএএসএফ-শ ওয়ালেস এনেছে ভারতের চাষীভাইদের জান্রেড 
চাষবাসের ওসুধপত্রের (জসনো-কোমিকসলস) এব নতুন আন্তার! 





বর্তমানে কৃষিতে অধিক ফলনশীল জাত কৃষি 
বিজ্ঞানীদের এক বলিষ্ঠ অবদান। এইসব জাতের 
উদ্ভাবন এবং ক্রমবর্ধমান সেচের উন্নতি বহু ফসলী 
চাষের ক্ষেত্রে এনে দিয়েছে প্রচুর সম্ভাবন!। 
কৃষি পদ্ধতি ও কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে 
আমূল পরিবর্তন। সার! ভারতে ১৯৬৭-৬৮ 
সালেই বহুফসলী চাষের পরিকল্পনার শুভ স্ুচন!। 
নিঃসন্দেহে বল! যায়, কৃষি অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই 
পরিকল্পনা একটি দৃঢ় পদক্ষেপ । 

২) খাগ্ভসংকট মোচনে বহুফসলী চাষের 
সুনির্দিষ্ট সূচী ও তার সুষ্ঠু রূপায়ণ আজ একান্তই 
প্রয়োজন। কৃষকদের এবিষয়ে আরও সচেতন 
হতে হবে। যেখানে যতটুকু সেচের সুবিধা” 
আছে, জমি ফেলে ন! রেখে তার পুরোপুরি 
সদ্ব্যবহার করতে হবে, একই জমিতে একাধিক 
নসিব রি ফসল ফলিয়ে। অধিক ফলনশীল ধানের স্থিতি- 





We সি SUE IEEE CEE 
কী কৃষি বিশেষজ্ঞ, প্যাকেজ প্রোগ্রাম? বর্ধমান। 
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কাল (বীজ থেকে বীজ পর্যন্ত ) প্রচলিত দেশী 
ধানের থেকে কম, ফলে অধিক ফলনশীল ধানের 
জমি অনেক তাড়াতাড়ি পরের ফসলের জন্য খালি 
হয়ে ষায়। শুধু তাই নয়, বছরের বিভিন্ন খতৃতেও 
চাষ কর! যায় চিরাচরিত প্রথ| ভেঙ্গে ৷ 

৩) বহুফস্লী চাষকে লাভজনক করতে হলে 
চাই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ। একই জমিতে বার 
বার একই ফসলের চাষ ন! করে, পর্যায়ক্রমে 
নির্দিষ্ট সময় সুচীর মধ্যে বিভিন্ন ফসলের চাষ কর! 
উচিত। এতে মাটির সব স্তরের খাাগ্রহণকারী 
ভিন্ন ভিন্ন ফসল জমির উর্বরতা বজায় রাখতে 
সাহায্য করে। জমির এই উর্বরতা শক্তির উপর 
নজর রেখেই একই জমিতে ছুইটি/তিনটি ফসল 
ফলানোর পরিকল্পনা করতে হবে। আরও যে 
সব নির্দেশ অন্থসরণ কর! দরকার তা হোলে।)__ 

ক) জমির অবস্থান, মাটির প্রকৃতি, সেচের 
স্থযোগ সুবিধা, জলবায়ুর অবস্থা! বিবেচনা করে 
সঠিক শস্য পর্যায় নির্ণয়। 


খ) ফসলের স্থিতিকাল, তার গুণাগুণ? রোগ 
পোকা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বিচার করে শস্য 
পর্যায়ের জন্য উন্নত জাতের ফসল বাছাই। 

গ) শস্য পর্যায়ে শুঁটি জাতীয় ফসল-_যথ! 
ছোল|, মটর, মুস্থর। মুগ ও কলায়ের চাষ। 
সবুজ সারের জন্য ধইঞ্চা বা কলায়ের চাষ। 
এতে জমির উর্বরত! বাড়ে। 

ঘ) শস্য পর্যায়ে প্রতিটি ফসলের জন্য নিবিড় 
চাষ পদ্ধতি গ্রহণ । 

ঙ) মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রতিটি ফসলে 
উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ। 

চ) সেচের জলের সুষ্ঠু ব্যবহার । 

ছ) শস্যরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা! নেওয়া । 

সেচ প্রাপ্ত এলাকায় মাটির রকম ভেদে বহু 
ফসলী চাষের কয়েকটি শস্য পর্যায়ের সময়স্থুচীসহ 
নমুন! নীচে দেওয়া হল। কৃষকর! তাদের নিজ 
নিজ এলাকায় সেচ সুযোগ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় 
শস্ত পর্যায় বেছে নিতে পারেন । 


(ক) সেচপ্রাপ্ত এলাকায় হাক্কা, মাটির জন্য শশ্য পর্যায় 


(উচু এবং মাঝারি জমির জন্য প্রযোজ্য ) 

প্রথম ফসল দ্বিতীয় ফসল তৃতীয় ফসল 

১) পাট (তিতা) আমন ধান গম, আলু, পেয়াজ 
মার্চজুলাই জুলাই-নভেম্বর নভেম্বর-মা্চ 

২) পাট(মিঠ) আউশধান, ভূট! মুগ, কলাই আলু, গম 
এপ্রিল-আগষ্ট আগষ্ট-নভেম্বর নভেম্বর-মার্চ 

৩) পাট(মিঠ), আউশধান, বাদ।ম মুগ, টোরি, শাকসবজি গম, সূর্যমুখী 
এপ্রিল-আগষ্ট সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ডিসেম্বর-এপ্রিল 

৪1 আউশধান, লবুজ সার আমন ধান গম, রাই, সূর্যমুখী 
এপ্রিপ-জুলাই জুলাই-নভেম্বর নভেম্বর-মার্চ 


বন্ুদ্ধর। £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 





প্রথম ফনল দ্বিতীয় ফসল তৃতীয় ফসল 
৷) আমন ধান, সয়াবীন রাই, গম, আলু তিল, মুগ 
জুলাই-নভেম্বর নভেম্বর-মার্চ মার্চ-জুলাই 
৬) সয়াবীন, বাদাম এপ্রেষ্ট মিউটান্ট। রাই, আলু শীতের সবজি; তিল 
জুলাই-অক্টোবর নভেম্বর-মার্চ মার্চ-ভুলাই 
৭) গ্রীশ্ম ও বর্ধার সবজি শীতের সবজি শীত ও গ্রীষ্মের সবজি 
ফেব্রুয়ারী-আগষ্ট সেপ্টেম্বর-ফেব্রুয়ারী নভেম্বর-এপ্রিল 
( রিলে পদ্ধতিতে সার! বছরই সবজি চাষ সম্ভব ) 
৮) আউশ ধান মুগ, কলাই আলু 
মে-আগষ্ট আগষ্ট-নভেম্বর নভেম্বর-মার্চ 
চতুর্থ ফসল-_-আলুর জমিতে রিলে পদ্ধতিতে গমের চাষ ( ডিসেম্বর-এপ্রিল ) 
৯) ভূটা, বাদাম আলু (জলদি) গম 
জুন-সেপ্টেম্বর অক্টোবর-ডিসেম্বর ডিসেম্বর-এগ্রিল 


চতুর্থ ফসল-মুগ ( এপ্রিল-জুন ) 
খ) সেচপ্রাপ্ত এলাকায় ভারী মাটির জন্য শস্তপর্যায় 


১) আউশ ধান; ভূট! কলাই, মুগ গম, বোরে! ধান 
মে-আগষ্ট সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ডিসেম্বর-এপ্রিল 
(উচু জমির জন্ত ) 
২) সবুজ সার আমন ধান বোরে! ধান 
এপ্রিল-জুলাই জুলাই-নভেম্বর ডিসেম্বর-এপ্রিল 
৩) আমন ধান বোরে! ধান 
জুলাই-নভেম্বর ডিসেম্বর-এপ্পিল 


(জল নিকাশ হয় না এরূপ মাঝারি ও নীচু জমির জন্য) 
৪) আউশধান, পাট, ভুট্টা গম, ডালশন্ত, স্বর্ধমুখী 


মার্চজুলাই নভেম্বর-মা্চ 
(বর্ধায় চাষ সম্ভব নয় এরূপ নীচু ডোবা জমির জন্য ) 
৫) আউশধান, ভুট্টা, সয়াবীন তৈলবীজ, ডালশস্ত মুগ, সবজি 


জুন-অক্টোবর অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী মার্চ-মে 


৫৯ 


বন্ুদ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্য 


প্রথম ফসল দ্বিতীয় ফসল 
( উচু, মাঝারি জমির জন্য ) 
গ) সেচবিহীন এলাকা ৬ বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে একাধিক ফসলের চাষ সম্ভব । নিচের 
কয়েকটি শস্ত পর্যায় অনুসরণ কর! যেতে পারে। 
১) পাট; ধান তৈলবীজ, ডালশস্ত, মিপ্রিআলু 
মে, জুন-সেপ্টেম্বর অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী হালক! মাটির উঁচু ও 
২) সয়াবীন, ভুট্টা টোরি,.সরযে মাঝারি জমির জন্য 
জুন-সেপ্টেম্বর অক্টোবর-ডিসেম্বর 
৩) আমন ধান ডালশস্থ, তৈলবীজ 
জুলাই-ডিসেম্বর পয়র! চাষ 





নাবি জ।তের অধিক ফলনশীল ধান-পঙ্কজ, জগন্নীথ 


এবং বিভিন্ন দেশী আমন ধানের জমিতে 
অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি 
পর্যস্ত বিভিন্ন জাতের ডালশস্য--খেসারি। মুহ্র, 
ছোল!, মটর এবং তেলবীজ যেমন তিল, তিলি 
বোনা মাঁয়। ধানের জমিতে সঞ্চিত আর্দ্রতা 
থাকে, তাতেই. এই সব ফসল ধান কাটার পর 
তুলে নেওয়৷ হয়। সেচবিহীন এলাকায় ব্যাপক 


৬৩ 


পয়রা চাষের পদ্ধতি নিয়ে এক ফসলী আমন 
ধানের জমিকে দে! ফসলী করা যায়। 

শস্য পর্যায়ে যে সব ফসলের উল্লেখ কর! 
হয়েছে, তাদের জাত; স্থিতিকাল, বোনা বা 
রোয়ার সময় পর পৃষ্ঠার তালিকায় দেওয়া হুল। 
শস্য পর্যায়ের জন্য ফসল বাছাই এবং নির্দিষ্ট 
সময়স্থচীর মধ্যে বহুফসল চাষের পরিকল্পনা কর! 
এতে সহজ হবে। 


ঙ “ক্রু AFUE” 


বনুন্ধর! £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 


( ভালিক! ) 

ফসল, জাত ও স্থিতিকাল অৰ্থাৎ, কতদ্বিনে পাকে 
১। ধান ( অধিক ফলনশীল ) 
(ক) জলদি জাত (৯৫--১১০ দিন ), বালা, কাবেরী, পুসা ২-২১! 
পলমন-৫৭৯ (আউশ হিসাবে বোনার জ্রম্য ) রত্বা, পুসা ২-২১, 
কাবেরী, পলমন-৫৭৯, সি-আর ৪৪-১ (আউশ, আমন ও বোরে! 
হিসাবে রোয়ার জন্ত )। 
(খ) মাঝারি জাত (১২*--১৩৫ দিন) আই-আর-৮ আই-আর- 
২০, আই-আর-২৪, আই-আর-৫৮, জয়া, জয়ন্তী, বিজয়! ইত্যাদি 
( আমন ও বোরে! হিসাবে রোয়ার জন্য )। 
(গ) নাবি জাত ( ১৪৫--১৫৫ দিন ), পঙ্কজ, জগ্‌রাথ (আমন হিসাবে 
রোযার জন্ত )। 
বোরে! মরস্ুুমে--জ্রদদি জাত ১৩০--১৪০ দিনে এবং মাঝারি জাত 
১৫০--১৬৫ দিনে পাকবে। 


২। পাট 
তিতা জে-আর-সি-২১২ সবুজ সোন! 
এ ৩১২ সোনালী 
এ ৭৪৪৭ শ্যামলী 
ডি ১৫৪ 
মিঠা _জে-আর-৩-৭৮৩৫ বান্ুদেব 
এ ৮৭৮ চৈতালী তোধ! 
এ ৬৩২ বৈশাখী তোষা 


(আশের জন্তক ১০*--১২* দিনের মধ্যে ফসল কাট! হয়। খরিফ 
খন্দে দ্বিতীয় ফসলের জন্য প্রয়োজন হলে আগেও ফসল কাট! যায়।) 
৩। আলু 

রয়াল কিডনী, কুফরী চন্দ্রমুখী, কুফরী জ্যোতি, কুফরী হুন্দরী, আপ- 
টু-ডেট ইত্যাদি (১১৫--১২* দিন) 

৪1 পম 

কল্যানসোন। ( ১২০--১৬০ দিন ) 

সোনালিক! ( ১১৫--১২৫ দিন) 

সরবতী সোনার! ( ১১-১২৫ দিন ) 


৬৯ 


বোনার ৰা রোয়ার সময় 


আউশ হিসাবে বোনা ও 
রোয়া মার্চের মাঝামাঝি 
থেকে মে মাগেয় মাঝামাঝি 


আমন হিসাবে রোয়! জুলাই 
থেকে আগষ্ট মাসের মাঝা- 
মাঝি। 

বোরে! হিসাবে রোয়। ডিসে- 
স্বর এর মাঝামাঝি থেকে 
জানুয়ারীর মাঝামাঝি । 


মার্চের মাঝামাঝি থেকে 
মে'র মাঝামাঝি । 


এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে 
মে'র শেষ। 

জে-আর-৪৮৭৮ মার্চের 
মাঝামাঝি থেকে মে পর্যন্ত । 


নভেম্বর । 


বস্ুন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ : €৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা 
জনক এইচ-ডি-১৯৮২ ( ১১৫-১২০ দিন) 


৫। তৈলবীজ 
(ক) সরযে-টোরি। বি-৫৪ (৮৫--৯০ দিন ), 


রাই, বি-৮৫ (১০০--১১০ দিন ), 


এপ্রেষ্ট মিউটান্ট ( ১২৫--১৩* দিন), 
বরুণা, টি-৯(১১৫--১২* দিন ) 
(খ) তিল-_বি-৬৭ ( ৭৫--৮০ দিন ), 
বি-১৪, বি-৯ (৮৫--৯০ দিন) 


(গ) সূর্ঘমুখী--ই সি ৬৮৪১৩, ই সি ৬৮৪১৪) ই সি ৬৮৪১৫ (১১৫ 
১২০ দিন) এবং ই সি ৬৯৮৭৫ (৯৫--১১০ দিন) 


(ঘ) চিনাবাদাম-_টি-এম-ডি-২ (৯০৯৫ দিন), টি-এম-ডি-৭ (১০৫ 
দিন), এইচ-জি (৯৫--১০৮ দিন), বি-৩০, ৩১ ( ১২০-১৩০ 
দিন ), পনাচি-১ (১১০--১২০ দিন ) 


লত! জাতীয়_এ-এইচ-২৫ ( ১৪*--১৬০ দিন ), এ-কে-১২-২৪ 
( ১৩৫---১৫০ দিন ) 


৬। ডালশস্ত 
(ক) মুগ__বি-১ পুস! বৈশাখী (৬০-৬৫ দিন ) 


(খ) মন্থর-_বি-৬২) ৭৭, সি-৩১ (১২৫--১৩০ দিন ) 
(গ) ছোলা_বি-1৫+ ৯৮, ১৮ (১৩০--১৩৫ দিল) 


(ঘ) কলাই-টি-৯ (৭*-_-৮* দিন) 


৬২ 


৭1 


(ক) সংকর--গঙ্গ-৩ (৯০--৯৫ দিন), গঙ্গ1-১০১ (১০০১১০ 
দিন ), গঙ্গা! সফেদ-২ (৯৫--১০০ দিন)? রণজিৎ (১০০--১১* 


দিন )। 
(খ) কম্পোজিট-_কিষাণ (১০৫--১১০ দিন) 
৮। 

এ্রাগ ( ১১০--১১৫ দিন ), 

ক্লার্ক-৬৩ (৯৫--১০০ দিন )) 


ইম্প্রুভড, প্যালিকান ( ১২০--১২৫ দিল ), 


সয়াম্যাথ ( ১১৫--১২০) 


ক্রমবর্ধমান সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় 
বহুফসলী চাষের অগ্রগতি আগের তুলনায় অনেক 
আশাপ্রদ। বিগত কয়েক বৎসরে রবি মরন্থুমে 
বোরে! ধান ও গম চাষের আয়তন বেড়েছে 
সবচেয়ে বেশী। রবি মরম্ত্মে সেচের জলের 
প্রায় অধিকাংশই ব্যবহার হয় বোরে! ধানে। 
কারণ অধিক ফলনশীল বোরে! ধান চাষের 
প্রবণতাই কৃষকদের বেশী। তারা নিশ্চয়ই 
জানেন যে বোরে! ধানে জলের প্রয়োজন বেশী। 
এক একর বোরে। ধান চাষে যে পরিমাণ জলের 
প্রয়োজন তা দিয়ে কমপক্ষে ৩৪ একর গম, 


বনুদ্ধর। £ ভাঙ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 


৬--৮ একর তৈলবীজ্জ এবং ৮--১০ একর 
ডালশস্তের চাষ খুব ভালভাবে করা যায়। 
সুতরাং বোরে! ধানের পরিবর্তে সেচ এলাকায় 
জমির অবস্থান বিবেচনা করে কৃষকরা যদি 
বিভিন্ন ফসলের চাষ করেন ভবে চাষের আয়তন 
ও উৎপাদন ছুইই বাড়বে। জলের হুষঠু ব্যবহার 
করে অনেক একফসলী জমিকে দে! ফসলী ব! 
তে ফসলী করা সম্ভব। এতে ফসলের মোট 
উৎপাদনও বাড়বে? ফলে আয়ও বাড়বে। কৃষির 
মাধ্যমে অর্থ নৈতিক স্থিতিশীলতা! দেশকে সমৃদ্ধির 
পথে এগিয়ে নিয়ে ষাবে,_-এটা! সুনিশ্চিত । 


সত সংক্ৰন্দে_এশতি বহুত ওক 


একাগ্র প্রয়াস ও নিরন্সস গবেষণার ফলক্রুতি হিসাবে বিজ্ঞানীরা আজ ধৃ'জে পেয়েছেন 
চাষবাসে অধিক ফলন ও বাড়তি লাভের চাধিকাঠি-_অধিক ফলনপীল ও রোগসহনগীল বীজ, 
সার প্রয়োগের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, উন্নত সেচ ব্যবস্থা ও আরো অনেক আধুনিক কলা- 
কোঁশল । চাষবাসের এইসব কলাকোঁশল পশ্চিমবঙ্গের প্রামে গ্রামে হাজার হাজার ক্লষকদের 
ক্ষেতে খামারে পৌঁছে দেবার শপথ লিয়েছেন_ভারত-জার্জান সার প্রশিক্ষণ প্রকয ৷ 


বর্তমানে রাজ্যের ১২টি জেলার ১৪৪টি মুখ্য গ্রাম সহ মোট ১৪৪০টি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেএ, 
আলোচনা চক্র, কৃষক প্রশিক্ষণ, সার উৎসব, কৃষক দিবস, বিনামূল্যে মাটি পরীক্ষা ও সার 
প্রয়োগের সুপারিশ, বাধিক কৃধিপঞ্জি ও ক্রখি বিষয়ক পুণ্তিকা বিতরণ হঁতাদি বহুমুখী 
সুপরিকল্পিত কার্যসূচীর মাধ্যমে প্রকল্পটি বূপায়িত হচ্ছে তুরিত সফলতায় ৷ সার্থক হচেন্ক 
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ॥ 


সামগ্রিকভাবে কপি উৎশাদন বৃদ্ধি, 


প্রকল্প এলাকায় জমির উর্বরাশক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে উন্নত প্রথায় ক্লধিকাজ 
সন্ভন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া, 


_ক্কষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার সন্তন্ধে সাহায্য করা এবং 
রাসায়নিক সারের সুরম ব্যবহার সম্বন্ধে ক্ষকদের' অভিজ্ঞ করে তোলা । 


ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের এই বিশাল কর্ময়জ্বের শরিক হয়েছেন রাজ্যের 
কষি বিভাগ, বিভিন্ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যান্ত ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ৷ কযষিকর্মে'র সকল স্তরের্হ 
শুরু হয়েছে আজ বিজ্ঞানের সার্থক অনুপ্রবেশ ৷ দাহ উরি, চাটি 
অগ্রগতি ৷ 


সা 


“he, 


0:5 ভারত - জীর্মান মার প্রশিক্ষণ প্রবন্ধ 
১২বি, রাসেল স্ট্রীট 
কলিকাত। - ৭০০০৭১ 
(ফোন নৎখ-২১- ২৬৩১--৩৫) 








কারার 








ধার। এখনও গ্রাহক হন নি, রা 
অবিলম্বে গ্রাহক হোন । আপনার 
সমস্যা দূর করে কৃষি উৎপাদন ' 
বাড়াতে বন্থদ্ধরার মাধ্যমে নির্দেশ, 
সুপারিশ, পরামর্শ, উপদেশ নিন । 
বাখিক চাদ৷ মাত্র £ ও টাকা । 


আপনি আজহ বস্মুন্ধরায় আপনার 
পণ্যের জন্যে বিজ্ঞাপন দিন । কৃষি 
ভিত্তিক যে কোন পণ্যের বিক্রির 
সমৃদ্ধির জন্যে বন্ধুদ্ধরা সেরা 


মাধ্যম । 


চাষবাস ও ঘর গৃহস্থালীর 
নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে 


সাটি সংশোধন করার সরঞ্জাম 
জেটর উ্রাকটর 

কিউ বোট! পাওয়ার টিলার 
সুজল। পাম্প 

হন্ত চালিত বেনাগ্রে। প্রেয়ার 
বেনাগ্রো পাওয়ার থে সার 


আমাদের অগ্রগতিতে আপনাদের শুক্ডেচ্ছা কামনা কলি 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাণগ্রে। উজ 
কপে/রেশন লিম্নিটেড 12 


২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকা ত।-৭০০০০১ 


ফোন £ ২২-২৩১৪ 
(৩টি লাইন )' 


১ , 
(কৃষি তথ্য সংস্থ। কর্তৃক অফসেট এগ্রৃসে মুদ্রিত ও প্রচারিত) 
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ঘুর র। 


a 
কাতিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৩ 


সম্পাদকীয় ৩৪ 
আল্্‌ূর চাষ সই LE: 8 
তিলের ফলন আরও বাড়ানো যায় ৮-৯ 
বিশদফা কাৰ্যসূচী রাগায়ণে বর্ধমান জেলা... ১০-১২ 
বনবিহারী চক্রুবতী 
উন্নত প্রথায় ম.সরের চাষ করুন 
রবি চাষে কম্পোষ্চ 
দেবেশ রুফ কর 
আমের রোগ ও পোকা দমন করুল 
সুনীল কমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছোলার চাষ 
সোনালী ইসারা 
3 ধ্বজ্জাধারী দত্ত 
লাভের সবজি টমেটো 
ডঃ সতোশ চন্দ্র মাইতি 


বোরো ধানের চাষ | 
জাজ,চাষে কোচবিহারের নিজস্ব পদ্ধতি ... 
অজয় কৃষ্মার দন্ত 
পশ্চিমবঙ্গে রবিশস্য চাষ কর্মসূচী 
নীলমনি মিরর 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তখ্য. গরমানী় পচ 
সংস্থ! কর্তৃক প্রকাশিত চিদানন্দ গোস্বামী 
গম, না বোরো খান? 
আজিজুল হক 


সম্পাদিক! : স্থুলেখা ঘোষ 
সহ-সম্পাদক £ চিদানন্দ গোস্বামী 








সাম়াথিয়ন ৫০%ই 


জ্যালাধিয়ন ব্যবহার করুন 
সায়খিয়ন* ফামুলি কীটনাশক নয়। এর কাজ খুব ক্রু 
জার বিশেষ ফলপ্রদ ৷ বহু রকমারি শাকলন্ীকে অঞ্জল 
রকবের ক্ষতিকর পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচায় ৷ 
ফসল কাটার ১৩ ছিল আগে ব্যবছার করলেও 
ফসজে সায়খিয়নের* অবশিষ্টাংশ লেগে থাকার তগ্ 
থাকে ন! ৷ গাদ্ধপান। রোগযুক ভৃপুষ্ট করে তুলে 
আপনার লাভের জন্ত বাড়িকে তোলে ' 





সি 


প্রঠিটি চাঘীর নির্ভরযোগ্য সহায় 
সায়নাযিড ইণ্ডিয়া লিমিটেড, 
কি বিশ্যাপগ, 


পো; ৰব: ন: 3১:3, (বোৱাই ॥+* +২৫. 


+ Req-siared 81868771868 of & লারা ৮৫ উঃ Cyanamd 
Como. উর, New এ) জারী, U.S.A. 








nA 
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কাতি ক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৩ 





মাহুষের জন্ম, মৃত্যু বা পৃথিবীতে ভার আগমন ও প্রস্থান চিরন্তন 
ঘটনা । এই চিরদিনের আগমন ও প্রস্থান ধারার মধ্যে দিয়েই মানুষ 
আদিম অবস্থ। থেকে নান! বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজ সভ্যতার পাদ 
প্রদীপের আলোয় এসে দীড়িয়েচে। কালের প্রবাহ বয়ে চলেছে 
এবং মানুষ আরও এগিয়ে যাচ্ছে । 

মানুষের জীবন ধারণের জন্তু খাছ্ছোর গ্রায়োজন-__তা সেই আদিম 
অন্ধকার যুগে যেমন তা সত্য ছিল__-আজও তা তেমনি সত্য। শুধু 
চাহিদা বেড়েছে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী আর চাহিদায় এসেছে বৈচিত্রয। 
সভ্যতার প্রথম যুগে মানুষ তার জীবনের তাগিদে বাঁচার তাগিদে পেশা 
হিসাবে নিয়েছে কৃষিকাজ, শস্য উৎপাদন ও পশুপালন। সেদিন 
মানুষের জীবনের সঙ্গে শস্য উৎপাদন ও পশুপালন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে 
জড়িত ছিল। 

কালের প্রবাহে প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ কৃষিকেন্দ্রিক জীবন 
থেকে তার কার্ধধারা আরও ব্যাপ্ত করেছে। কার্ষক্ষেত্র হয়েছে 
ব্যাপকতর। সহর ও সহর জীবনের সৃষ্টি হয়েছে । সহরের মানুষ 
ক্রমশঃ গ্রামের জীবনধার। থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। আজকের 
কর্মমুখর জনাকীর্ণ সহরের মানুষের মন থেকে সেদিনের লাঙ্গল-ভরসা 
জীবনের কথা সম্পূর্ণ বিস্বৃতের পথে। কৃষি জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ 
সম্পর্ক বন্ধিত সহরের মানুষ তার প্রতিদিনের খা সম্ভার সহজ লভ্য 
হওয়াটাই স্বাভাবিক বলে মনে করে। তবে গ্রামীণ জীবন যার সঙ্গে 
মানুষের সম্বন্ধ এভিহাসিক, এই চিরন্তন সত্যটি মানুষ যখন সম্পুর্ণ 
বিস্বৃত হয়, তখন জীবনের মূল্যও অনেকখানি দুর্বল হয়ে যায়। 

_ জীবন ও সভ্যতার ভিত্তিভূমি হলো “ভূমি”। তার যত্ন ও পরি- 
চর্যার মধ্যে দিয়েই মানুষের ক্রমোন্পতি। নাগরিক লভ্যত! মানুষকে 
প্রাচুর্য দিয়েছে। তবে এই প্রাচুর্যের ভিত্তিভূমি হলে! মাটি। তাই 
সেই “মাটি মার” দিকে ফিরে চাইতে হবে সকলকে । দেশের অর্থ- 
নৈতিক উন্নতি বলতে যুগপৎ কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বোঝায়। শিল্পের 
জন্য প্রয়োজনীয় রসদ যোগাচ্ছে সেই মাটি । | 

তাই আজ যার! চাষ করছে এবং যার! সেই চাষের ফল উপভোগ 
করছে__উভয়কেই ভাবতে হবে মাটির উন্নতি তথা ফসলের উৎপাদন 


বৃদ্ধির কথ! এবং তা যথোচিত ব্যবহারের কথ! । 


বসুন্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্য! 


কৃষক বংশ পরম্পরায় চাষ করে চলেছে। 
শস্য পরিক্রমাও চলেছে । কৃষি ক্ষেতে শস্থাচক্র 
বছরের পর বছর ঘুরে চলেছে। চাহিদ! বাড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ফসলের উৎপাদনে বৈচিত্রাও এসেছে । 
একই জমি শস্তের বৈচিত্র্যে বছরের পর বছর 
যেমন চলে যাচ্ছে, মানুষও তেমনি চক্রাকারে 
ঘুরে চলেছে। পিত থেকে পুত্রে। নিরবচ্ছিন্ন 
ভাবে মামুষের প্রবাহ বয়ে চলেছে। মাটি মাও 
প্রতি খতুতে বছরের পর বছর নতুন করে যেন 
রূপান্বিত হয়ে চলেছে। 

এ বছরের কাতিক-অদ্রাণেই খরিফ চাষের 
শেষ পর্যায়। ধান কাটা সুরু হয়ে যাবে। অগ্রাণ 
থেকেই নতুন ধান ঘরে তুলবে কৃষক । নবান্ন 
উৎসব চলবে গ্রামে গ্রামে । সেই সঙ্গে পরের 
ফসল বোনার চিন্তাও থাকবে কৃষকের মনে। 
সেচের সুবিধ! এখন বিস্তৃত এলাকায় রয়েছে। রবি 


চাষের মহুরৎ সুরু হয়ে যাবে। মাঠের রূপ 


আবার বদলাবে ধান থেকে গমে, আলুতে। 
কোথাও বা সবজিতে । নবরূপে জমি মা দেখা! 
দেবে। মানুষের চির প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে শস্ত- 
চক্রুও ঘুরে চলবে। শুধু সেই ভূমি যা দেবে 
অন্ন। য| দেবে মানুষকে জীবন সেই থাকবে 
চিরস্তুন, শাশ্বতরূপে । - 


গ্রামে মানুষ উৎপন্ন করবে। আর সেই 
উৎপক্পে উৎসাহ যোগাবে সহরের . মানুষ) সেই 
উৎপাদিত শস্তের পরিবহন, বিপণন ও ব্যবহারে । 
সহর ও গ্রামের মানুষের যুগপৎ সহযোগিতায় 
গ্রামের তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব 
হবে। তাই সেই ভূমি যা! কারো নিজস্ব নয়_ 
যা চিরস্তুনের তার পরিচর্যার ওপর দৃষ্টি দিতে হবে 
সহর ও গ্রামের মানুষকে । আর ভূমি মায়ের 
সুষ্ঠু পরিচর্যা ও পরিচালনার মধ্যে দিয়েই আসবে 
মানুষের কল্যাণ । 





জলাজমি ব| এটেল মাটি ছাড়া অন্য সব উঁচু 
জমিতে আলুর চাষ কর! চলে। তবে উর্বর 
বেলে দোআশ বা দোজাশ মাটি বেশী ভাল। 
জাত 

(১) জলদি (ক) সাদ: কুফরি চন্দ্রমুখী, 
কুফরি অলংকার ও আপ-টু-ডেট, (খ) লাল : 
দাঞ্জিলিং লাল গোল। 

(২) মাঝারি ও নাবি (ক) সাদাঃ কুফরি 
চমৎকার, রয়েল কিডনি (রেঙ্গুন), কুফরি জ্যোতি 
ও একার সেগেন্‌; (খ) লাল : কুফরি সিন্দুরী ও 
পিম্পারনেল্‌। 

জলদি জাতের আলু মাঝারি ও নাবি চাষেও 





ব্যবহার কর! চলে। কুফরি সিন্দুরী জাতের 
তাই জলদি চাষেও ব্যবহার কর! যায়। 
জমি তৈরি ও সার দেওয়া 

গভীর করে ৮_-১* বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে 
মাটি ঝুরঝুরে ও সমান করুন॥ চাষের সময়ে 
একর পিছু ১০--১২ গাড়ী গোবর বা কম্পোষ্ট 
সার দিন। জমিতে উইপোকা, কাটুইপোকা বা 
ঘুরঘুরে পোকার উপদ্রব থাকলে শেষবার চাষের 
আগে একর পিছু ১৫-__২* কেজি অলড্রিন ৫%, 
বা হেপ্টাক্লোর ৫% ব! ক্লোরডেন ৫% ছড়িয়ে 
দিতে হবে। প্রাথমিক সার হিসাবে নালীর 
মধ্যে একর পিছু ৬০ কেজি নাইট্রোজেন, 


বসুন্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্যা 


৬০ কেন্তি ফসফেট ও ৬০ কেজি পটাশ মাটির 
সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। 
বীজের পরিমাণ 

একর পিছু ৬--৮ কুইণ্টাল ( ১৫-২০ মণ) 
বীজ নির্বাচন 

২২--৪ সে, মি, ( ১--১২ ইঞ্চি) গোট! 
আলু, ওজন হবে মোটামুটি ১৫-২০ গ্রাম। 
বড় আলু কেটে লাগালে প্রতি টুকরোয় ২-_৩টি 
চোখ থাক! দরকার। কাটার সময় আলুর 
ভেতরে রোগের চিহ্ন দেখলে সেগুলো বাতিল 
করুন এবং বঁটি ফিনাইল বা পটাশ পারমাঙ্গা- 
নেটের জলে বা নীচে বল! বীজ শোধনের ওষুধ 
গোল! জল দিয়ে প্রতিবার মুছে শোধন করে 
নিন। 
বীজ শোধন 

১০০ লিটার (৫২ কেরোসিন টিন) জলে 
১০০ গ্রাম এযারেটন-৬ বা ট্যাফাসন্৬ ব! 
এ্যাগালল্-৬ মিশিয়ে তাতে ১২২ কুইণ্টাল 
(৪-৫ মণ) বীজ আলু ১--২ মিনিট ডুবিয়ে 
একটু নাড়াচাড়া করে তুলে ছায়াতে শুকিয়ে নিন। 
আলু বসানোর সময় ও পদ্ধতি 

কাতিকের মাঝামাঝি থেকে অগ্রহায়ণের 
মাঝামাঝি ( নভেম্বর )। সারি থেকে সারির 
দূরত্ব হবে ৪৫৫০ সেমি, (১৮২০ ইঞ্চি) 
এবং সারির মধ্যে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে 
১৫-__-২০ সে,মি, (৬-৮ ইঞ্চি)। সেচের জল 
যাতে ভেলীর শেষপ্রাস্ত পর্যন্ত সহজে যেতে পারে 
তাই প্রতি সারি ১০ ফুটের বেশী লম্ব। না হওয়াই 
ভাল। নালীতে সার দেবার পর তার "ওপর 
অল্প মাঁটি ছড়িয়ে দিয়ে বীজ বসাতে হবে এবং 
বাকী মাটি দিয়ে নালী ঢেকে দিতে হবে যাতে 


৬ 


বীজ-আলু ৫--৭ সে/মি। (২-_৩ ইঞ্চি ) মাটির 
নীচে চাপা পড়ে। 
চাপান সার 

বীজ বসানোর ৩--৪ সপ্তাহ পরে যখন 
আলুগাছ ১০--১৫ সেমি) (৪--৬ ইঞ্চি) 
লম্বা হবে তখন একর পিছু ২* কেজি নাইট্রোজেন 
দিয়ে ভেলী বেঁধে দিন। এর মধ্যে দরকার মত 
আগাছা মার! ও মাটি ঝুরঝুরে করার জন্ত ২--৩ 
বার নিড়ানি দিন। বীজ বসানোর ছয় সপ্তাহ 
পরে ভেলীতে দ্বিতীয়বার মাটি ধরিয়ে দিন। 
সেচ রা 

চার! বেরোবার পর থেকে ৩--৪ দিন অন্তুর, 
প্রথম কানিমাটি ধরানোর ২--৩ দিন আগে 
পর্যন্ত, জলের ঝাপটা দ্বিন। প্রথমবার মাটি 
ধরানোর পর সপ্তাহে একবার এবং দ্বিতীয়বার 
মাটি ধরানোর পর ১০ দিন অন্তর আরও তিনবার 
সেচ দিন। এরপরে ১৫ দিন অন্তর আরও দুবার 
সেচের দরকার হবে। অবশ্য জমির অবস্থা বুঝে 
কমবেশী সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। লক্ষ্য 
রাখতে হবে যেন সেচের জলে ভেলীর অর্ধেকের 
বেশী না ডোবে। 
রোগ ও কীটশক্র দমন 

ধস রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রথমবার কানি- 
মাটি ধরানোর পর একর পিছু দু কেজি ৫০% 
তামাঘটিত ওবুধ, যেমন রাইটক্স, ফাইটোলান, 
কোপেক্স, বা এক কেজি দস্ত|-ঘটিত ওধুধ, যেমন 
হেক্সাথেন, জিনেব, লোনাকল, ডায়খেন, জাই- 
রাইড, ব। ৭০০ গ্রাম ক্যাপটান ৮৩; বাঁ ৩০০ 
গ্রাম ডাইফোলাটান, ২৫০--৩০০ লিটার জলে 
গুলে পাতার দুদিকে এবং ডাঁটায় ভালভাবে 
ছেটান। তারপরে ১৫--২০ দিন অন্তর আরও 





তিনবার ছেটাতে হবে। 

জাবপোক। আলুতে কুটে রোগ ছড়ায়। 
সাধারণতঃ পোঁষের মাঝামাঝি থেকে জাব 
পোকার আক্রমণ দেখা যায়। এর প্রতিরোধের 
জন্য রোগর ৩০ বা মেটাসিসটক ২৫ প্রতি লিটার 
জলে এক মিলি লিটার অথবা ডিমেক্রণ ১০০ 
প্রতি লিটার জলে আধ মিলি লিটার হিসাবে 
গুলে পাতায় ও ভাটায় ছেটাতে হবে। ওষুধ 
দুবার ছেটানে! দরকার- প্রথমে পোঁষের 
মাঝামাঝি ও পরে মাঘের প্রথম দিকে । এইসব 
কীটনাশক ওষুধ রোগ প্রতিষেধক ওষুধের সঙ্গে 
মিশিয়েও ছেটানে! যায়। রোদ ঝলমলে দিনে 
ওষুধ ছেটাতে হবে ওষুধ ব্যবহারের নিয়মবিধি 
মেনে। মেঘল! ও বেশী আর্তার অবস্থায় ধস! 
রোগ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। তাই সঙ্গে 


সঙ্গে ধস! রোগ প্রতিষেধক ওষুধ ছেটাবেন। 

গাছ একটু বড় হওয়ার পর একবার এবং 
আরও একমাস পরে আর একবার আলুর জমি 
থেকে রোগাক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে বা দূরে 
মাটিতে পুঁতে ফেলুন। রোগাক্রান্ত গাছের 
আলুগুলোও তুলে সরিয়ে দেবেন। ঢলে-পড়া 
রোগ বেশী দেখা গেলে সেই জমিতে ২--৩ বছর 
আলু, টমেটে! বা বেগুনের চাষ কর! উচিত নয়। 
যাঁরা নিজের! বীন্দ রাখেন তাদের অবস্তই 
এগুলো! মেনে চল দরকার । 
ফসল তোলা 

গাছ হলদে হয়ে শুকিয়ে যেতে সুরু করলে 
কোদাল বা লাঙ্গল দিয়ে সাবধানে আলু তুলতে 
হবে যাতে আলু কেটে নাষায়। ফসল তোলার 
অস্ততঃ ৮--১০ দিন আগে সেচ বন্ধ কর! উচিত। 


তিলের ফলন 


আরও বাড়ানো যায 


পিশ্চিমবাংলায় রান্নার তেলের অভাব দূর 
করতে হলে অন্যান্য তৈলবীজগুলির মত তিলের 
আবাদ ও গড় ফলন বাড়াতে হবে। তিল খর! 
সহনশীল । আমন ধানের জমিতে, রবিতে কিছুট! 
সেচের জল পাওয়া গেলে আমন ধান তুলে 
ব্যাপকভাবে তিল চাষের প্রচুর সম্ভাবন| রুয়েছে। 
রবি খন্দে আলু ব! শাকসবজির পরে তিলের চাষ 
খুবই লাভজনক । কালবৈশাখীর সময় ৩--৪ বার 
বৃষ্টি পেলেই তিলে কোন সেচের দরকার হয় না। 
খরিফে কাকুরে মাটি বা উচু জমিতে তিল বৃষ্টি তেই 
ভাল হয়। 


যে সব মাটিতে জল জমে ন!, কিন্তু মাটি 
উন্নত জাতের পাকবার সময় একর প্রতি 


নাম (দিন) ফলন(কেজি) 
বি-৬৭ ৭৫-৮০ ৩০০-৩২৫ 
বি-১৪ ৮৫৯০ ১৫০-২০০ 
বি-৯ ৮৫-৯০ ১৫০-২০০ 


এই তিন জাতের তিলের মধ্যে অধিক ফলন- 
শীল হিসাবে বি-৬৭ জাতটি এই রাজ্যে চাষের 
জন্য সুপারিশ কর! হয়েছে। এই জাতটিতে 
রোগপোকার আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা! রয়েছে। 
এই তিনটি জাতই প্রাক-খরিফ ও খরিফ মরস্ুমে 
এবং শরতকালে চাষ করা চলে। 


ভিজে থাকে এরকম মাটিতে তিল ভাল জন্মায়। 
যদিও দো-আশ ও বেলে দে-আশ জমি তিল 
চাষের পক্ষে সব চাইতে উপযুক্ত, তথাপি ধানের 
জমির এটেল দো-আশ মাটিতেও তিলের চাষ 
কর! যায়। 


জমি তৈরি 


বেশ কয়েকবার চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে 


নেওয়া দরকার । মাটি অনুযায়ী ৪-_-৫ বার 
লাঙ্গল ও মই দেওয়া দরকার । 
উন্নত জাত 


বহরমপুরের ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা 
কেন্দ্র থেকে কয়েকটি উন্নত জাতের তিলের 
প্রচলন কর! হয়েছে। নীচে বিবরণ দেওয়া হোল: 


বীজের রং তেলের ভাগ 
( শতকরা ) 
কালচে-বাদামী ৪৯ 
কালে! ৩৪'৫ 
বাদামী ৩৮ 
বোনার সময় ও পদ্ধতি 


এখানে বছরে তিনবার তিলের চাষ করা 
যায়। গ্রীষ্মের তিল মাঘ-ফাগুন মাসে বুনে 
বৈশাখ-জ্ৈষ্ঠ মাসে ফসল তোল হয়; বর্ষার 
তিল আযাঢ-শ্রাবণ মাসে বুনে কাতিক-অস্রাণ 
মাসের মধ্যে তোল! হয় এবং শরৎ কালের তিল 


৮ ৯১ 


ভাদ্র মাসে বুনে অগ্রাণের শেষে তোলা হয়। 

ছিটিয়ে এবং সারিতে ছুভাবেই তিলের চাষ 
কর! যায়। ছিটিয়ে বুনলে একর প্রতি ৩-৪ 
কেজি বীজ লাগে। এক ফুট অন্তর সারিতে 
বুনলে বীজ লাগে একর প্রতি ২২--৩ কেজি । 
সারিতে বীজ বুনলে ছুটি সারির মাঝে এক ফুট 
এবং সারিতে ছুটি গাছের মাঝে ৪ ইঞ্চি দূরত্ব 
রাখতে হবে। বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে 
৩ গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ ওষুধের গুঁড়ো মাখিয়ে 
বীজ শোধন করে নিন। 
সার দেওয়া 

সাধারণতঃ তিল চাষের জন্য পৃথকভাবে 
কোন সার দেওয়ার রেওয়াজ নেই। বিশেষ 
করে আলু চাষের পয় তিল চাষ করলে সারের 
দরকার হয় না। বৃষ্টির জল বা সেচের জলের 
স্থবিধা থাকলে একর প্রতি ১০ কেজি নাইট্রোজেন, 
১০ কেজি ফসফেট, এবং ১০ কেজি পটাশ 
প্রাথমিক সার হিসাবে দিন। বীজ বোনার 
একমাস পরে ১০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান 
হিসাবে তিলের জমিতে দিলে ভাল ফলন পাওয়া 
যায়। 
পরিচর্যা 

তিলের চাষে দুবার নিড়ান দেওয়া উচিত । 
তাছাড়া, বীজ বোনার ১৫--২০ দিন পরে যখন 
চার! ৩--৪ ইঞ্চি লম্বা হয়ে ওঠে তখন দরকার 
মত কিছু চার! তুলে পাতল! করে দেবেন। 
শত্যরক্ষা 

তিলের প্রধান রোগ গোড়া পচা রোগ । এই 
রোগ দমনের জন্য ব্রাসিকল-৮০ একর প্রতি 
৩--৩২ কেজি হারে ৩০০--৩৫০ লিটার জলে 
গুলে বোনার আগে মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে 
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দিলে উপকার পাওয়। যায়। আক্রমণ দেখ 
দিলে যে কোন তামাঘটিত ওষুধ যেমন ব্লাইটক্স 
একরে ১২_-২ কেজি বা ডাইথেন ১ কেজি হারে 
২৫০ লিটার জলে গুলে গাছে ছিটিয়ে দিন। 

ফাইলডী তিলের আর একটি প্রধান রোগ। 
এই রোগে গাছের কাণ্ড ওপরের দিকে চেপ্টা 
হয়ে যায় এবং ফুলগুলি পাতার মত হয়ে যায়। 
এই রোগ এক জাতীয় শ্যামা পোকার মাধ্যমে 
এক গাছ থেকে আর এক গাছে ছড়িয়ে পড়ে। 
এই রোগ দমনের জন্য থায়োডান ৩৫ই-সি দেড় 
মিলি লিটার বা মেটাসিসটক্স-২০ এক মিলি 
লিটার এক লিটার জলে মিশিয়ে একর প্রতি 
২৫০-_৩০০ লিটার ওষুধ-মেশানে! জল ছেটালে 
এই পোকার আক্রমণ দমন হবে এবং রোগের 
আক্রমণও কম হবে। ৮) 

তিলের প্রধান ছুটি কীটশক্র হল বিছা! পোক! 
এবং লেদা পোক1। এই পোকাগুলি গাছের 
কচি পাতা ও গোড়া খেয়ে নেয়। এ ছাড়া শুটি 
ছিদ্রকারী পোকাও দেখা যায়। এদের হাত 
থেকে ফসল রক্ষা করতে হলে প্রতি লিটার জলে 
দেড় মিলি লিটার থায়ে'ডান ৩৫ ই-সি বা আধ 
মিলি লিটার ফলিথিয়ণ ১০০০ মিশিয়ে একর 
প্রতি ২৫০--৩০০ লিটার হিসাবে ছেটাতে হবে। 
ফসল তোলা 

গাছ পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই 
ফসল তুলে নেওয়! দরকার । নচেৎ গুটি ঝরে 
পড়ার সম্ভাবনা! থাকে । যখন ফুল ফোটা একে- 
বারে বন্ধ হয়ে যায় এবং পাতা হলদে হয়ে ঝরে 
পড়তে সুরু করে অথচ গুটি কিছুটা সবুজ থাকে 
তখনই তিল কেটে ফেলা উচিত। একর প্রতি 
তিন কুইন্টাল ফলন হয়। 








ন্িস্পদল্কা। কার্ড ক্লপাস্মণে নৰ্শসান 


০ভ্জনলা 


প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিশ দফ! কর্মসূচীর অঙ্গ 
হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষকদের অর্থ নৈতিক 
পুনর্বাসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
এজন্য কৃষক বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক- 
দের অবস্থার পরিবর্তনের জন্তা দ্রুততর খাছ্যোৎ- 
পাদনের এক বিশেষ কার্যসূচী গ্রহণ করেন। 

সেই কার্যস্থচী অনুযায়ী ক্ষুদ্র "ও প্রান্তিক 
কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে মিনিকিট বিলি করার 
ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি মিনিকিটে ছ কেজি 
অধিক ফলনশীল জাতের বীজ, চার কেজি 
ইউরিয়া এবং দুশ’ গ্রাম কীটনাশক সরবরাহ 
করা হয় | 


জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক, বর্ধমান । 


ও 


বনবিহারী চক্রবর্তী 


মিনিকিট দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হল চাষ- 
বাসের আধুনিক কল! কৌশল যাদের অজানা 
রয়ে গেছে তাদের মধ্যে বেশী ফলনের জাতের 
দ্রুত বিস্তার সাধন কর! এবং উচ্চ মানের বীজ, 
সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে ফলন বাড়ানো ও 
তাদের আধিক উন্নতি ঘটানে। ৷ এর অন্য উদ্দেশ্য 
হল এই সব কৃষকরা! উন্নত জাতের বীজ চাষ 
করে পরবর্তী মরস্থমে বোনার মত বীজ যাতে 
নিজের! সংরক্ষণ করতে পারেন তার ব্যবস্থা কর!। 

বর্ধমান জেলার কৃষকদের মধ্যে ১৯৭৫--৭৬ 
সনে খরিফ ধানের ২৬ হাজার ৬০০, গমের ১৫ 
হাজার এবং বোরো ধানের ৫ হাজার মিনিকিট 


বিলি কর! হয়েছিল। 

বর্তমান বছরে খরিফে ১৫ হাজার মিনিকিট 
ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিলি কর! 
হয়েছে এবং সেই বীজের চারা তৈরি করে 
কৃষকর! উন্নত ধানের চাষ প্রচুর ঝাঁড়িয়েছেন। 

দ্রুত খাগ্যোৎপাদন কার্স্চী অনুযায়ী কৃষক 
বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মধ্যে 
সেচের সুযোগ সম্প্রসারিত করার ব্যবস্থা হয়। 
সেইমত বর্ধমান জেলায় ২৪০টি অগভীর নলকৃপ 
এবং যেখানে অগভীর নলকৃপ বসান সম্ভব নয় 
সেখানে কুয়ো খোঁড়া এবং পুকুর সংস্কারের জন্য 
টাক! মঞ্জুর কর! হয়। 

এর আগে ব্যক্তিগতভাবে কুয়ককে শ্টালো। 
বসানোর জন্য সরকারী খণের ব্যবস্থা! ছিল। 
তার সুযোগ নিয়ে সম্পন্ন কৃষকর! শ্টালে! বসিয়ে 
নিজেদের জমিতে সেচ দিতেন এবং পাশের 
জোতের মালিকদের কাছে অপেক্ষাকৃত বেশী 
দামে জল বিক্রি করতেন। সেই ফাক পূরণের 
জন্য সরকারীভাবে গুচ্ছ নলকূপ বসান স্থির হয়। 
কিন্তু দেখা যায় ষে, সরকারী সম্পত্তি চুরি 
হচ্ছে। আজ মোটর, কাল তার। এভাবে 
গোট! ব্যবস্থাটাই প্রায় বানচাল হতে বসে। 
বর্তমান স্ালে! প্রকল্প কিছুটা অভিনব। ১৫০০ 
টাক! অন্থদান দিয়ে সরকার কৃষকদের জমিতে 
নলকূপ বসিয়ে দিচ্ছেন। এ নলকৃপের 
মালিকানা থাকবে কৃষকের হাতে এবং যর 
যেমন জমি তাকে সেই হারে খণ শোধ করতে 
হবে। 

যার! কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি 
শ্য।লে! বসানোর কথা, আজ তারাও এই প্রকল্পের 
আওতায় শ্যালোর মালিক হয়েছেন। এর মধ্যে' 


বন্ুন্ধর| £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৩ 


আছেন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ৷ এমনকি সদ্য 
জমি পাওয়া ভাগচাষী ব! ভূমিহীন কৃষকও ৷ 
সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোকেদের এতকাল যে 
ধারণ! ছিল, সরকার বোধ হয় বড় লোকের 
জন্যই ; সে ধারণ! ক্রমশঃ পাণ্টাতে শুরু করেছে। 
নিশ্চিত ফসল তোলার সম্ভাবনা তাদের মাথ৷ 
উঁচু করে গড়াতে সাহায্য করেছে। সমাজের 
একজন হিসাবে গণ্য হওয়া আজ আর তাদের 
কল্পনার বিষয় নয়। এর জদ্ত অনেকে গর্ধিত। 

তবে এটাও ঠিক যে, সব ভাগচাষী; ভূমিহীন 
কৃষক ব| কম জোতের মালিকের সমস্যা পুরো- 
পুরি সমাধান হয়ে যায় নি। তার জন্য এখনও 
অনেক কিছু করতে হবে। পথ দুর্গম হলেও 
দুঃসাধ্য নয়। সেকথা এখন বলা চলে। 

যে টাকায় ২৪০টি শ্যালে৷ বসানোর কথা 
সেই টাকায় বর্ধমান জেলায় শ্টালে৷ বসেছে . 
২৮৬টি। অর্থাৎ এ ব্যাপারে ব্য়ের ক্ষেত্রে খুবই 
কড়াকড়ি কর! হয়েছে বল! যাঁয়। 

দ্রুত খাছ্েৎপাদন বাড়ানোর কাজ করতে 
গিয়ে গ্রামগুলির বাড়তি লাভ হয়েছে বিদ্যুৎ 
প্রপ্তি। 

সড়ক ধরে গ্র/মগুলিতে যাতায়াতের পথে 
হামেশ।ই মাথার ওপর দেখতে পাওয়া যাবে 
বৈদ্যুতিক তারের জাল ছড়ানো আছে। এট! 
কি আগে কেউ কল্পন! করতে পেরেছেন, শ্যালো'র 
গুচ্ছে বিদ্যুৎ সংযোগের ফলে গাঁয়ের পথে ঘাটে 
আজ আলোর রোশনাই। আলো, পাখা আজ 
বিজলীতে চলছে। ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে ছোট 
ছোট কুটির শিল্প। গ্রাম হবে সমৃদ্ধ। তাতে 
কারে! সন্দেহ নেই। 

চাষের ক্ষেতে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য 


১১ 





বর্ধমান জেলার পশ্চিম অঞ্চলে ৫৯টি কুয়ো 
খোঁড়ার কাজ শেষ। শেষ হয়েছে ৭৩টি পুকুর 
ংস্কারের অথবা খোঁড়ার কাজও । 
২০শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় 
রাজ্যপাল ত্র এ, এল, ডায়াস অগভীর নলকুপের 
কাজ পরিদর্শনে এসেছিলেন। বর্ধমান সদর 
ব্লকের পূর্বকৃষ্ণপুর গ্রামে তিনি স্বচক্ষে দেখে 
গেছেন শ্যালোর জলে চাষ করছেন গাঁয়ের 
কৃষকর!। তাদের কাজ থেকে জেনে নিয়েছেন 
চাষবাসের অনেক কথ।। 
সেদিন সকালে বর্ধমান বীজ খামারে মাননীয় 
রাজ্যপাল জেলার কৃষি বিভাগের অফিসারদের 
সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে চাষবাসের বিভিন্ন 
বিষয়ে খোঁজ খবর নেন. এই বৈঠকে বিভাগীয় 
কমিশনার এবং জেলাশ।সক সহ কৃষি সেচ, সেচ 
ও জলপথ, সমবায়, পশুপালন, পণ্ড চিকিৎসা 


জরুরী খাস্তোৎ” 
সুচীতে বর্ধমানে 
৭৩টি জলাধারে 


১ নংছ' 
বর্ধমানের সরকা 
খামার পরিদর্শন 
মাননীয় রাজ্যপ 
এ, এল, ডা 


এবং বিদ্যুৎ পর্ষদের স্থানীয় অফিসারের! যোগ 
দেন। 

মিনিকিট বিতরণের বিষয়ে তার আগ্রহ 
লক্ষ্য কর! যায়। একর পিছু ২৬ কুইন্টাল ধান 
ফলেছে শুনে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। সেচ 
ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কাজে যুক্ত দকল অফিসার- 
কেই তিনি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার পরামর্শ 
দেন। বিদ্যুতের ঘাটতি না থাক! সত্বেও..এই 
এলাকায় লোড শেডিং কেন হয় তার কারণ 
তিনি জানতে চান। 

পূর্বকৃষ্ণপুর গ্রাম দেখতে যাওয়ার আগে 
মাননীয় রাজ্যপাল বর্ধমান সরকারী খামারটি 
ঘুরে দেখেন। সংযুক্ত কৃষি অধিকর্তা ডঃ গোপী 
নাথ দাস মাননীয় রাজ্যপালের হাতে একখানি 
“এলবাম” উপহার দেন। এ এলবামে বর্ধমানের 
কৃষি কথার সাফল্য তুলে ধর! হয়েছে। 
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খা1ভগুণের দিক দিয়ে মুস্থর অন্ত ডালের 
তুলনায় উপকারী । কারণ, এতে শতকরা ২৫- 
২৬ ভাগ প্রোটিন আছে। পশ্চিমবঙ্গে মুস্থরের 
চাব ভাল হয় এবং এর চাহিদাও যথেষ্ট। ভাল- 
-ভাবে উন্নত জাতের চাষ করলে লাভজমক হুবে। 
ঠিক জমি বেছে নিন 

প্রায় সব রকম জমিতেই মুস্থরের চাষ কর! 
চলে। তবে দো-আশ বা বেলে দো-আশ 
মাটিতেই মুস্থুর খুব ভাল হয়। 
জমি তৈরি ও বীজ বোনা 

রবি মরস্থমে এককভাবে বা অন্ান্ত ফসলের 
সঙ্গে মিশিয়ে এর চাষ হয়। কয়েকবার চাষ দিয়ে 
মাটি বেশ ঝুরকুরে করতে হবে এবং জমির 
আগাছা বেছে ফেলতে হবে। ভাল ফলন পেতে 
হলে ঠিক সময়ে বীজ বোন! দরকার। কার্তিকের 
প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে বোনার উপযুক্ত 
সময়। দেরীতে চাষ করলে ফলন কম হবে। 

বীজ ছিটিয়ে বুনবেন। এককভাবে চাষ করলে 
এর জন্য দরকার হবে একর পিছু ১২--১৪ কেজি 
ভাল বীজ। এককভাবে চাষ না করলে অন্য 
যে ফসলের সঙ্গে মিশিয়ে চাষ করা হবে, তার 


চাষ কন 


পরিমাণ অন্থুপাতে মুস্থর বীজের পরিমাণ ঠিক 
করবেন। যব, সরষে, রাই প্রভৃতির সঙ্গে 
মিশিয়ে মিশ্র চাষ কর! চলে। 

এ ছাড়া হব সারি আখের মাঝে কয়েক লাইন 
মুস্র লাগিয়ে একটি সাথা ফসল বিন! খরচে 
তুলে নেওয়া যেতে পারে । আমন ধানের ক্ষেতে 
ধান কাটার ২--৩ সপ্তাহ আগে মুস্থর বীজ একর 
প্রতি ৩০ কেজি হারে আমন ধানের মাঝে ছিটিয়ে 
দিয়ে পয়ুর চাষ কর! ষায়। আমন ধানের জমি 
থেকে শেষ জল বের করে দেবার পর যখন মাটি 
বেশ ভিজে থাকে তখনই বীজ ছেটাতে হয়। 
সার 

মুহৃর শুঁটি জাতীয় ফসল। তাই এতে 
শাইট্রোজেন-ঘটিত সারের প্রয়োজন কম। জমি 
তৈরি করার সময় একর পিছু ৮ কেজি নাইট্রো- 
জেন ও ১৬ কেজি ফসফেট সার দেবেন। ভাল 
ফলন পেতে হলে জীবাণু সার ব্যবহার করুন। 
এই সারের প্যাকেটের সঙ্গে ব্যবহারের নিয়মাবলী 
দেওয়! থাকে; তা ঠিকভাবে মেনে চলবেন। 
সেচ ও পরিচর্যা 


মুস্বর চাষে সেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় ন|। 
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বস্মুন্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্য। 


তবে বোনার সময় যদি জমিতে ঠিকমত রস ন। 
থাকে, তাহলে বীজের কল একসঙ্গে বের হয়ন1। 
ফলে সব গাছের শুটি এক সময়ে পাকে না। 
তাই দরকার হলে একবার সেচ দিয়ে বীজ বুনতে 
প|রেন। বোনার ৩--৪ সপ্তাহ পরে ফুল আসার 
আগে একবার এবং ছয় সপ্তাহ পরে আর একবার 
আগাছ! পরিষ্কার করা দরকার। ভাল ফলন 
পেতে হলে ফুল আসার তাগে একবার সেচ 
দেওয়। দরকার । 
উন্নত জাতের বীজ 

পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মুস্বর ডালের 
কয়েকটি উন্নত জাতের বীজ বার করা হয়েছে। 
এদের মধ্যে বি-৭৭ ও সি-৩১ প্রধান। 

বি-৭৭ £ নদীয়া, মুশিদাবাদ এবং মালদা! 
জেলার জন্য এ জাত খুবই উপযুক্ত। তবে 
অন্যান্য স্থানেও এর ফলন ভাল হয়। এ জাতের 
গাছ অপেক্ষাকৃত লম্বা। ফুলের রং সাদ|। 
মাঝারি গড়নের ছাই রঙের দাগায় অসংখ্য ছোট 
ছোট কাল দাগ থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় 
একরে প্রায় ৬--৭ কুইন্টাল ফলন হয়। 

সি-৩১ £ মুশিদাবাদ এবং হুগলী জেলার 
জন্য এ জাত বিশেষ উপযোগী । গাছ অপেক্ষা 
কৃত লম্বা ও ঝাড়ালো। ফুল সাদা রঙের এবং 


দান! একটু বড়। একরে ৬ কুইণ্টাল ফলন হুয়।' 


রোগ ও পোক দমন 

ঢলে-পড়া রোগই মুস্থরের প্রধান শক্র। 
বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে দেড় গ্রাম 
থাইরাইড ও দেড় গ্রাম ব্রাসিকল মিশিয়ে বীজ 
শোধন করে নিলে রোগের আক্রমণ কম হবে। 
জীবাণু সার ব্যবহার করলে প্রতি কেজি বীজে 
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তিন গ্রাম ডায়খেন এম-৪৫ দিয়ে বীজ শোধন 
করবেন। রোগ দেখা দিলে প্রতিকার হিসাবে 
ব্রাসিকল-৭৫ ছু কেজি ২৫০ লিটার জলে গুলে 
এক একর জমির মাটি ভিজিয়ে দিলে উপকার 
পাওয়! যাবে । এছাড়া এক জাতের পোক! 
শুটিতে ফুটো করে। প্রতিকারের জন্য 
আক্রান্ত ফসলে প্রতি লিটার জলে থায়োডান 
৩৫% দেড় মিলি লিটার অথবা ফলিথায়ন বা 
স্মিথায়ন **% এক মিলি লিটার হিসেবে 
মিশিয়ে স্প্রেকরুন। অন্তথায় জলে গোল! 
বি-এইচ-সি ৫০% গুড়ে! প্রতি লিটার জলে 
৫ গ্রাম হিসেবে মিশিয়ে স্প্রে করুন। 

অনেক সময় ক্ষেতে গাঢ় বাদামী রঙের 
জাবপোকা দেখা যায়। এই পোকা মারার জন্য 
মেটাসিসটক্স প্রতি লিটার জলে এক মিলি লিটার 
হিসাবে মিশিয়ে স্প্রে করুন। প্রতি একরে ২০০ 
_২৫০ লিটার ওষুধ মেশানো জল লাগবে। 
ফসল তোলা 

মুস্তুর সাধারণতঃ ১২৫--১২* দিনের মধ্যে 
তোলার উপযোগী হয়। শুটি ঠিকমত পেকে 
গেলে গাছের পাত! শুকিয়ে যায়। তখনই এ 
ফসল তোল! দরকার । এ সময়ে ফসল না 
তুললে শুটি ফেটে বীজ মাটিতে ঝরে পড়ে। 
কাট। ফসল ভাল করে শুকিয়ে গরু দিয়ে মাড়িয়ে 
কিংবা! অন্য উপায়ে বীজ বার করে নেবেন। 
বীজ গুদামজাত করবার আগে রোদে ভালভাবে 
শুকিয়ে নিতে হবে যাতে বীজে শতকর! ৮-১০ 
ভাগের বেশী জলীয় অংশ না থাকে । জলীয় 
অংশ বেশী থাকলে বীজের কল বেরুনোর ক্ষমত! 
কমে যাবে এবং তাড়াতাড়ি পোকা ধরবে। 








বিধায় পাট চাষ করেছেন মজুমদার মশাই ৷ সবুজ্জ লতাপ!তার অভাব আছে? রবি মর্মে 
আউশ কেটে আলু ও গম বোন! হৰে। পাটের জমিতে অবশ্যই জৈব সার দেওয়! চাই। তারই 
পাত! পচিয়ে জৈৰ সারের কাজ মিটিয়ে নিয়েছেন প্রস্তুতি চালাচ্ছি । 
তিনি। রত! ধানে আর বাড়তি জৈব সার দিতে মজুমদার মশায়ের বলদ ছুটি, গাই গরু ছুটি 
হয়নি। দিয়েছিলেন পাট চাষের আগে। ও বাছুর একটি। আছে পাক! কম্পোষ্ট পিট। 
বর্ধমান জেলার কালনা-১নং ব্লকের কৃষ্ণদেব- ছয় বছর আগে তৈরি করেছিলেন। সেই সার 
পুর গ্রামে মোহিনী বাবুর বাড়ি। জমির পরিমাণ গর্তে এখন নতুন করে কম্পোষ্ট সার তৈরি শুরু 
১৮ বিঘা। অগভীর নলকৃপের জলে চাষ হয়। করেছেন। পাট ক্ষেতের আগাছা, বন কলমী, 
তিনটি ফসল একই জমি থেকে তোলার চেষ্টা খড়কুটো এই সবের সঙ্গে গোবর ও চোন! মিশিয়ে 
তিনি করেন। কম্পোষ্ট সার তৈরি করছেন। জী মজুমদারের 


জেল! প্রশিক্ষণ আধিকারিক, বর্ধমান। 
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দেখাদেখি গাঁয়ের আরও অনেকেই কম্পোষ্ট তৈরি 
করেন এবং রবি মরস্ুমে সেই সার ব্যবহার করা 
হয় গম, আলু, সবজি ও অন্যান্য ফসলে। 

মোহিনীবাবুর ছুরদৃষ্টির সত্যিই তারিফ করতে 
হয়। শ্রাবণ মাস। এখন ওর পাষ্ট কাটা, 
পাট জাগ দেওয়া ও ধান রোয়া সবই চলডে। 
কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি পরের রবি 
ফসলের জন্য প্রস্তুতির কথ! ভোলেননি। এখন 
চারিদিকে সবুজের সমারোহ । পর্যাপ্ত পরিমাণে 
সবুজ জিনিস পাওয়া যাচ্ছে । তাই মাঠের কাজের 
ব্যস্ততার মধ্যেও কম্পোষ্ট তৈরিও সমান তালে 
চলছে । কারণ সময় ও স্থযোগ হারালে কাতিক 
মাসে রবি ফসল বোনার সময় কম্পোষ্টের ঘাটতি 
দেখা দেবে। জমির উর্বরতার মান ঠিক রেখে 
একই জমি থেকে বছরে তিনটি ফসল তুলতে 
হলে পর্যাপ্ত পরিমাণে কম্পোষ্ট ব্যবহার করতেই 
হবে। এ সম্বন্ধে জী মজুমদার খুবই সচেতন। 
তাছাড়া রাসায়নিক সারের পরিপূরক বলে 
‘কম্পোষ্ট' সারের খরচ অনেক কমিয়ে দেয়। 

তবে এটা যে কেবল কৃষ্ণদেবপুরের কৃষকরাই 
করেন ত! নয়। করেন অনেকে। কিন্তু সঠিক 
পদ্ধতি হয়তে। সব সময় অনুসরণ কর! হয় না। 
সঠিকভাবে তৈরি হলে কম্পোষ্টের গুণাগুণ 
অনেক বেড়ে যায় । তাইলে সম্বন্ধে কিছু জান! 
দরকার। 

সাধারণতঃ একটি কৃষি পরিবারে ২২৩টি 
গরু ব! মোষ থাকে । তাতে যে গোবর পাওয়া যায় 
ত। পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং খামার ও গোয়ালের 


আবর্জ ন! খড়কুটো, ধানের আগড়া, শাক সবজির 
খোসা, আখের পাতা, ক্ষেতের আগাছা, কচুরী- 


পানা, বনকলমী, জয়ন্তী, আকন্দ, বনফুল, গ্লাই- 


বসুন্ধর! £ কাঠিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৩ 
রিসিডিয়া, ধইঞ্চা ইত্যাদি গাছের সবুজ পাত! ও 
নরম ডালপালার সাথে গোবর ও গোচোনা ভেজ। 
মাটি বা খড় ব্যবহার করে ভাল কম্পোষ্ট তৈরি 
করা যায়। পাকা গোয়ালঘর হলে চোন। এ 
ঘরের ধারে ছোট গর্তে সংগ্রহ করে গোবরের 
সঙ্গে মিশিয়ে সবটুকুই কাজে লাগান যেতে পারে। 

কম্পোষ্ট তৈরির জন্য গোয়াল ঘরের ফাছে 
উচু জায়গায় ৩ মিটার বা ১০ ফুট লদ্বা, ১২ 
মিটার ব! প্রায় ৫ ফুট চওড়া ও ৯* সেঃ মিঃ বা 
৩ ফুট গভীর এবং চারধারে ৩০ সেঃ মিঃ বা ১ 
ফুট উচু আলযুক্ত গর্ভ করুন। সার গর্ভের উপরে 
একটি ছাউনি দিন। তাতে লাউ কুমড়োর 
মাচাও হতে পারে। গর্তটি পাক! করতে 
পারলে আরও ভাল হয়। 

সারের গর্ভটি তিনটি সমান ভাগে ভাগ করে 
প্রথম ভাগে গোয়াল ও বাড়ীর যাবতীয় আবর্জন! 
৩০ সেঃ মিঃ ব| ১ ফুট অবধি ফেলতে হুবে। 
চোন। ও গোবর জলে গুলে এঁ' স্তরের উপরে 
ছিটিয়ে দিন! আবার এর উপর স্তরে স্তরে 
আবর্জনা, গোবর ও চোন! ইত্যাদি ফেলে 
আলের উপর অব্দি ভর্তি করে কাদামাটি দিয়ে 
কাদায় জলে লেপে দিতে হবে। 

সার গর্ভের প্রথম ভাগটি এভাবে ভতি হয়ে 
গেলে তৃতীয় ভাগটি ও সবশেষে মাঝের ভাগটি 
একইভাবে ভর্তি করতে হবে । ৩-_৪ মাসের মধ্যে 
কম্পোষ্ট জমিতে দেবার উপযুক্ত হয়ে যাবে এবং 
প্রতি গর্ভ থেকে এক একর জমিতে দেবার মত 
তিন টন সার পাওয়া যাবে। 

এই কম্পোষ্ট সারে গাছের প্রধান তিনটি 
খান্ভ উপাদানের মধ্যে ফসফেটের পরিমাণ 
তুলনামূলকভাবে নাইট্রোজেন ও পটাশের চেয়ে 
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বন্থদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্যা! 


কম। উদ্ভিদ খাছ উপাদানে মোটামুটি সমতা 
আন! ও অন্যান্য সুবিধার জন্য কম্পোষ্ট সার 
তৈরি করার সময়ে স্তরে স্তরে সুপার ফসফেট 
ব্যবহার করে “স্থপার কম্পোষ্ট” তৈরি করা যায়। 

সাধারণ কম্পোষ্ট তৈরি করার নিয়ম অনুযায়ী 
একই মাপের সারের গর্তটি তিন ভাগে ভাগ করে 
নিয়ে প্রথম ভাগে আবর্জনা, গোবর ও চোনা এক 
ফুট গভীর করে ফেলতে হবে। এর উপর সাত 
কেজি সুপার ফসফেট ছড়িয়ে দিয়ে আবার 
আবর্জনা, গোবর ইত্যাদির দ্বিতীয় এক ফুট স্তর 
করতে হবে। এবার সাত কেজি সুপার ফসফেট 
ছড়িয়ে দিয়ে সমান গভীর তৃতীয় স্তরটি ফেলতে 
হবে। এবারে ছয় কেজি সুপার ফসফেট ছড়াতে 
হবে ও তার উপর আবর্জন1, গোবর ইত্যাদি 
ফেলে আলের উপর পর্যন্ত ভর্তি করে কাদামাটি 
লেপে দিতে হবে। তাহলে একটি ভাগে মোট 
২০ কেন্জি সুপার ফসফেট ছড়ানে! হল। 

এর পর গর্ভের তৃতীয় ভাগটি এবং সবশেষে 
মাঝের ভাগটি একইভাবে ভতি করে দিন। পুরে! 
গর্তে মোট ৬০ কেজি সুপার কসফেট লাগবে। 
স্থপার কম্পোষ্ট তৈরি হতে কম্পোষ্ট্ের চেয়ে কিছু 
কম সময় লাগে এবং প্রতি গর্ত থেকে আপনি 
এক একর জমির উপযোগী তিন টন সুপার 
কম্পোষ্ট পাবেন। গাছের খাবার সুপার 
কম্পোষ্টে সাধারণ কম্পোষ্টের তুলনায় ছু গুণ 
থাকে। 

এক টন সুপার কম্পোষ্ট জমিতে দিলে ফসল 


পাবে ১০ কেজি নাইট্রোজেন অর্থাৎ ৫* কেজি 
এমোনিয়াম সালফেট, ১০ কেজি ফসফেট অর্থাৎ 
৬২. কেজি সুপার ফসফেট এবং ১০ কেজি পটাশ 
অর্থাৎ ১৬ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ। যার 
দাম প্রায় ৯৩ টাকা । 

সুপার কম্পোষ্টে সাধারণ কম্পোষ্ট্রের গুণা- 
গুণগুলে। ছাড়াও বাড়তি গুণগুলি হল : 

১) মেশানো ফসফেট শুদ্ধ অঙ্টান্ত গাছের 
খাবার সুপার কম্পোষ্ট থেকে ফসল সহজে নিতে 
পারে। এবং নাইট্রোজেন ও পটাশ ভালভাবে 
ফসলের গ্রহণযোগ্য হয়। 

২) সারের গাদা থেকে নাইট্রোজেন ক্ষয়ের 
পরিমাণ কমিয়ে দেয়। 

৩) মাটির মধ্যে নান! রকম জীবাণুগুলিকে 
সতেজ ও সক্রিয় রেখে মাটির নাইট্রোজেনের 
পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। 

রবি খন্দের ফসল আমর! কাতিক-অগ্রহায়ণ 
মাসে বুনে থাকি। আগেই আপনাদের বলছি 
কম্পোষ্ট কিংবা সুপার কম্পোষ্ট তৈরি হতে 
প্রায় ৩৪ মাস সময় লাগে। আর কম্পোষ্টতো 
জমি তৈরির সময়ই ছড়াতে হবে। তাই আগে 
থেকেই তৈরি কর! দরকার । 

আউশগ্রাম-১নং ব্লকের দোনাইপুর গ্রামের 
প্রগতিশীল কৃষক শ্রী ফকির পাল মশাই বললেন, 
অধিক ফলনশীল ফসলের চাষে রাসায়নিক সারের 
ঘাটতি পূরণ করতে সুপার কম্পোষ্টের জুড়ি 
নেই। কথাটা খুবই সত্যি। 





রর বব 





দৰ করুন, 


কৃথায় বলে ফলের রাজ! আম । এ সম্বন্ধে 
কোন দ্বিমত আছে কিন! জানা নেই, তবে এই 
অতি জনপ্রিয় ফল যাতে কোনভাবে নষ্ট না হয়, 
এদিকে লক্ষ্য রাখ! যে উচিত তাতে কোন দ্বিমত 
নেই। অনেক সময় রোগ ও পোকার আক্রমণে 
আম নষ্ট হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে নদীয়! জেলায় 
জামার অভিজ্ঞতার কথ! বলছি। 

আমের মুকুল আসার সময় এই ঝেল!র 
বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকটি আমবাগানে গিয়ে 
ছিলাম। জায়গাগুলি হলে! ধুবুলিয়া, কৃষ্ণনগর- 
সদর, শান্তিপুর ও চাকদহ। লক্ষ্য করলাম 
কৃষকর। এখন খুব তৎপর হয়েছেন আমের রোগ 
পোক! দমনের জন্য । এই সময় ওষুধ ছেটানোর 
যন্ত্রের চাহিদ! খুব বেড়ে যায়। আমের মুকুল 
যাতে শোষক পোকায় নষ্ট না করে সেজন্য যথেষ্ট 
যত্্ সহকারে ভার! গাছে ওষুধ ছেটাচ্ছেন। 


জল| শশ্তরক্ষা আধিকারিক, নদীয়া । 


সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


গত বছর এই জেলায় আঁমের মুকুল রক্ষার 
জন্য যেখানে ৫*০০ গাছে ওষুধ ছেটানো হয়ে 
ছিল এ বছর সেখানে ১৫,০০০ গাছে ওষুধ ছিটিয়ে 
পোকা দমন কর! হয়েছে। কৃষকর। এ বিষয়ে 
অনেক সচেতন হয়েছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে 
সচেতনতা আরও ব্যাপক হওয়! দরকার । ভাই 
আমে সাধারণতঃ যে সব পোকা ও রোগ দেখ! 
যায় সেই সম্বন্ধে এখানে আলোচন! কর। হলো । 
পোকা! 
১) শোষক পোক। 

আম গাছের যে সৰ ক্ষতিকর পোক! আছে 
তার মধ্যে শোষক পোকা অন্যতম। আরজ 
আবহাওয়ায় ও মেখলা দিনেও রাতের জন্ধকারে 
এই পোকার উপদ্রব বেড়ে যায় । শীতের শেষে 
যখন আম গাছে মুকুল আসে তখন এদের 
প্রায়ই কচি ডগ! ও মুকুল দণ্ডের উপর প্রচুর 


১৮ 


সংখ্যায় দেখ! যায়। সাধারণতঃ কচি ডগায় 
মুকুল দণ্ড ও কচি আমের উপর হুল ফুটিয়ে রস 
শুষে খায়। ফলে ফুল ও ফল কোনটাই গাছ 
বেকে প্রয়োজনমত রদ ন| পেয়ে শুকিয়ে যায় ও 
ঝরে যায়। পূর্ণাঙ্গ পোকার শরীর থেকে কিছুট! 
মধুর মত আঠালে! মিষ্টি রস বার হয়, যার 
উপর ভূষ! ছত্রাক জন্মায় ও তার ফলে ফুলের 
পরাগ সংযোজন ও গাছের অন্ঠান্ত জৈবিক 
কাজে ক্ষতি হয়। 

এই পোকা! দমনের উপায় হচ্ছে ৫* শতাংশ 
জলে গোল! ডি, ভি, চি, ২ কেজি অথব! সেতিন 
১ কেন ৪০* লিটার জলে মিশিয়ে অন্তত: হবার 
ভালে করে ছিটিয়ে দেওয়।। '“স্র্যানোফিকস” 
নামে হরমোন ২ মি. লি., ৪৫ লিটার জলে গুলে 
ছেটালে ভাল ফল পাওয়া যায়। ছুটি ওষুধই 
মুকুল আসার অল্প আগে একবার ও আমের গুটি 
ধরবার পর গাছে ছেটালে ফলের আকার বাড়বে 
ও গুচি ঝরে পড়ে যাবে না। 
২) কলের মাছি 

সাধারণতঃ ফলের মাছি জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে 
তাত্ব মাস পর্যন্ত ক্ষতি করে। পূর্ণাঙ্গ মাছি ফলের 
উপর ফুটো! করে ডিম পাড়ে । পরে ডিম ফুটে 
কীড়! বার হয়ে আমের ভেতরের শ'স খেয়ে 
ফেলে, যার ফলে আমের ওপরে কালে! দাগ 
পড়ে ও আক্রান্ত ফলে অল্প চাপ দিলে জলের 
মত রস বার হয় ও পরে গাছ থেকে আম পড়ে 
যার। এই মাছি দমন করবার উপায় হল, 
যেসব আক্রান্ত ফল মাটিতে পড়ে যায় সেগুলি 
কুড়িয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ও ডি. ডি. টি. 
৫* শতাংশ ২ কেন্ছি ৪০* লিটার জলে গুলে 
গাছে ছেটাতে হবে। 


বস্ুন্ধর! £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৩ 


৩) কাণ্ড ছিদ্রকারী পোক! 

সাধারণতঃ এই পোকা আযাঢচ ও শ্রাবণ 
মাসে গাছের শেকড়, কাণ্ড ও ডাল আক্রমণ 
করে। যার ফলে আক্রান্ত গাছের কাণ্ড, শেকড় 
ও ডাল শুকিয়ে যায়। 

এই পোক। দমন করতে হলে আক্রান্ত ডাল 
ব| কাগুটি কেটে ফেলতে হবে ও কাণ্ডের ওপর 
ছিদ্র দেখ! গেলে পেট্রোল, আলকাতর! ইত্যাদি 
ঢুকিয়ে সেই ছিজটি ক্লোরোফরমে তুলো! ভিজিয়ে 
বন্ধ করে দিতে হবে। গাছের শেকড় আক্রান্ত 
হলে ৰি, এইচ, লি ১০ শতাংশ গুড়ো গাছের 
গোড়ায় ছিটিয়ে দিতে হবে। 
৪) আমের দয়ে পোক! 

এই পোকা আকারে খুৰ ছোট, চ্যাপট। 
ধরণের ও দেখতে বাদামী রঙের। এই পোকার 
সমস্ত শরীরটাই সাদ! পাউডারের মত জিনিসে 
ঢাক! থাকে। সাধারণতঃ ফাগুন মাসের শেষের 
দিক থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত এই পোকা দেখা 
যায়৷ ভিজ ফুটে বাচ্চা! বার হয়ে কচি ডাল, 
ফুল ও আমের গুটির ওপর বসে ও এদের রস 
শুষে খায়। যার ফলে ডাল শুকিয়ে যায়, ফুল 
ও আমের গুটি ঝরে যায়। 
রোগ 
১) পাত! ও ফলের ক্ষত রোগ 

এটি এক রকমের ছত্রাক রোগ। আবহাওয়া 
যদ্দি মেঘলা ও জার্ড থাকে তাহলে এই রোগের 
প্রাদুর্ভাব বাড়ে। সাধারণতঃ নতুন পাতা ও 
ভাটার ওপর আক্রমণ বেশী হয়। প্রথমে 
বাদামী ও কালে! রঙের গোলাকার দাগ পাতার 
ওপর দেখ! যায় যার ফলে পাত! বাড়তে পারে ন! 
কুঁকড়ে গিয়ে ঝরে যায়। ফুল ও ফলও আক্রান্ত 


১৪) 
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হতে পারে। পুষ্ট ফলের ওপর কালে। দাগ 
পড়ে ও পরে পচে যায়। এই রোগ দমনের 
উপায় হল পাতার ওপর লক্ষণ দেখ। মাত্র 
ডাইখেন জেড-৭৮ এক কেজি ৩০০ লিটার জলে 
গুলে কিংব! কুমান-এল ৩*০ মি,লি, ৩০০ লিটার 
জলে গুলে গাছে ভালভাবে প্প্রেকর1। কম করে 
তিনবার ছেটাতে হৰে আ'ট দিন অস্তর। 
২) পাউডারী মিলডিউ রোগ 

এটিও এক রকমের ছত্রাক রোগ । সাধারণতঃ 
মাঘ মাস থেকে চোত মাস পর্যন্ত এই রোগের 


ae 


প্রার্র্ডাৰ দেখ! যায়। পাতার ওপরট! সাঙ্গ! 


পাউডারের মত ছত্রাকে ঢেকে যায়। সবৃজ 
অংশগুলি ফ্যাকাশে হয়ে যায়, পরে ওই সব 
জায়গায় ছোট ছোট দাগ পড়ে ও পাত! বরে 
যায় । 

এই রোগ হতে রেহাই পেতে হলে গন্ধকের 
গুড়ে! একর প্রতি ১২ থেকে ১৫ কেজি ছেটাতে 
হবে অথব! ক্যারাখেন ৬৫*--৮৫০ গ্রাম ৩০০ 
লিটার জলে গুলে ছেটালে ভাল উপকার পাওয়া 
যায়। 





ছোলার ডাল পুষ্টিকর খাগ্ভ। এতে প্রায় 
১৮-১৯ ভাগ আমিষ জাতীয় উপাদান আছে। 
পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ একরে ছোলার 
চাষ হয় এবং তা থেকে প্রায় এক লক্ষ টন ছোল! 
উৎপন্ন হয়ে থাকে । এতে আমাদের চাহিদ। 
পূরণ হয় না। ঘাটতি পূরণ করতে হলে ফলন 
বাড়াতে হবে। 
রর: 

প্রায় সব রকম জমিতেই ছোলার চাষ করা 
যায়। তবে দোআ'শ এবং বেলে দোজআশ মাটিতে 
এর চাষ ভাল হয়। জল-বস! জমিতে এর চাষ 
ভাল হয় না। এজন্য জমিতে যাতে জল না 
দাড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
জমি তৈরি 

ছোলার জমি খুব ঝুরঝুরে করে তৈরি করার 
দরকার হয় না। আড়াআড়ি ৩--৪ বার চাষ 
দিয়েঃভাল করে আগাছা বেছে এবং ছু-একবার 
মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। 
সার দেওয়া 

জমি চাষ দেবার সময় একর পিছু ৬ গাড়ী 
গোবর সার অথবা আবর্জনা সার এবং ১৬ কেজি 
ফসফেট দিতে হবে। যেসব জমিতে নাইট্রোজেন 
কম আছে, সেখানে একর প্রতি ৮ কেজিহারে 
নাইট্রোজেন সার দিলে ফলন ভাল পাওয়! যায়। 


২১ 


ছোল। শুটি জাতীয় শস্য বলে বাতাস থেকে 
শেকড়ের সাহায্যে নাইট্রোজেন যোগাড় করে 
নিতে পারে। 
ৰীজ 

পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী উন্নত জাতের ছোল! 
হচ্ছে বি-৭৫, বি-৯৮ এবং বি-১০৮। এসব 
বীজ ব্যবহার করলে সাধারণতঃ ফলন অনেক 
বেশী পাওয়া যায়। 
বীজ বোনা 

জমি তৈরি করার পর সুবিধে মত জো! এলে 
শুকনো ছোলার বীজ ছিটিয়ে অথবা সারিতে 
বুনতে পারেন। একর পিছু ২০ কেজি বীজ 
দরকার। বীজ সারিতে বোনা ভাল। ছু সারির 
মাঝে ৩০ সেমি? (এক ফুট ) ও প্রত্যেক গাছের 
মধ্যে ১০ সেমি) (৪ ইঞ্চি) দূরত্ব রাখ! দরকার । 
যে সমস্ত জমিতে প্রথমবার ছোলার চাষ কর! 
হয়, সেখানে বীজ বোনার সময়, জীবাণু সার . 
ব্যবহার করলে অথব1 যে জমিতে আগে ছোলার 
চাষ হয়েছে সেই জমির কিছু মাটি বীজের সঙ্গে 
মিশিয়ে বুনলে ছোল! গাছের শেকড়ে নাইট্রোজেন 
সংগ্রহকারী গুটি ভাল ধরে। এতে গাছ নাই- 
ট্রোজেনের অভাব বোধ করে না ও ফলন ভাল 
হয়। জীবাণু সার বাবহারের নিয়মাবলী এ 
সারের প্যাকেটের সঙ্গে থাকে। 
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বীজ বোনার সময় 

কার্তিক মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত 
ছোল! বোনার উপযুক্ত সময়। দেরীতে বুনলে 
ফলন কম হবে এবং রোগ পোকার আক্রমণও 
বাঁডবে। আমন ধানের জমিতে ধান কাটার 
৩-৪ সপ্তাহ আগে, জমি ভিজে থাকতে 
থাকতেই, ছোল। ছিটিয়ে বোন! বায়। এজন্য 
একরে প্রায় ৪০ কেজি বীজ লাগবে । এভাবে 
চাষ করলে আমর! একই জমি থেকে ধান ও 
ছোল। পেতে পারি। ছোল! চাষে সাধারণতঃ 
অস্থুরিত বীজ বোনার দরকার হয় না । তবে 
ধানের মধ্যে বুনতে হলে অস্কুরিত ছোল! বোনা 
ভাল। বীজ বোনার জাগে প্রতি কেজি বীজে 
দেড় গ্রাম ব্রাসিকল-২* ও দেড় গ্রাম থাইরাইড 
একসঙ্গে মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে। 
যদি জীবাণু সার ব্যবহার করেন তাহলে প্রতি 
কেজি বীজে তিন গ্রাম ভায়খেন এম-৪৫ গুড়ে! 
ওষুধ মিশিয়ে বীজ শোধন করবেন। 
সেচ ও তদারকি 

সাধারণতঃ ছোলা চাষে কোন সেচ দেওয়। 
হয় না। তবে বোনার সময় যথেষ্ট রস না 
থাকলে একটা! সেচ দিয়ে বীজ বুনতে হবে। 
জমিতে রসের একান্ত অভাব দেস্! দিলে ফুল 
আসার আগে একবার হাল্ক! সেচ দেওয়া যেতে 
পারে। ফুল এসে গেলে সেচ দেওয়া চলবে না 
চার! বেরোবার তিন সপ্তাহ পরে একবার এবং 
ছয় সপ্তাহ পরে আর একবার আগাছ! পরিষ্কার 
করলে গাছের বাড় ভাল হয়। 
রোগ ও পোকা 

ছত্রাক ঘটিত রোগ, যেমন ঢচলে-পড়। রোগ 


মরচে রোগ ও ধস! রোগ প্রায়ই ছোল। গাছ 
আক্রমণ করে। একর প্রতি এক কেজি ডায়থেন 
এম-৪৫ তিনশো! লিটার জলে গুলে ছেটালে 
রোগ কমে। ঢলে-পড়। রোগ দেখা দিলে ২-৩ 
বছরের জন্ত এ জমিতে ছোলার চাঁষ কর! উচিত 
নয়। 

ছোলার শু'টি ছিদ্রকারী পোকার কাঁড়! 
লম্বায় দেড় ইঞ্চি, রং সবুজ । প্রতিকার হিসাবে 
আক্রান্ত ক্ষেতে প্রতি লিটার জলে থায়োডান 
৩৫ ই,সি, দেড় মিলি লিটার অথব! ফলিথায়ন বা 
স্থমিথায়ন ১০০% এক মিলি লিটার হিসাবে 
মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। অন্যথায় 
জলে-গোল। বি-এইচ-সি ৫*% গুড়ে! প্রতি 
লিটার জলে ৫ গ্রাম হিসেবে মিশিয়ে স্প্রেয়ারের 
সাহায্যে ছেটাতে হবে। প্রতি একরে ২০০ 
থেকে ২৫* লিটার ওষুধ মেশানো জল লাগবে । 
ওষুধ ছেটানোর পরে অন্ততঃ ১৫ দিন কীচা ছোল! 
খাবেন না! । 
ফসল তোলার সময় 

জাত ভেদে বিভিল্প জাতের ছোল! পাকতে 
সময় লাগে প্রায় ১৩০-১৩৫ দিন। সাধারণতঃ 
ফান্তন মাসের শেষ দিকে ব! চৈতের গোড়ায় 
ছোল! তোলার উপযুক্ত হয়। 
ফলন 

সেচ বিহীন জমিতে উন্নত বীজ দিয়ে ভালো- 
ভাবে চাষ করলে একর প্রতি বি-৭৫ জাত ৬--৭ 
কুইন্টাল, বি-৯৮ জাত ৫--৬ কুইন্টাল এবং 
বি-১০৮ জাত ৯--১০ কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন দেয়। 
সেচ দিয়ে চাষ করলে আরও বেশী ফলন পাওয়া 
যায়। 
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ধন দীাড়িল! দিয়ে আসতে আসতে 
ছোট্ট একট! আল ধরে বেঁকে গিয়ে সামনে 
তাকিয়ে দেখলে! সবুজ ধানের কী সতেজ হাসি! 
ছোট্ট ছোট্ট ধান গাছের উপর দিয়ে ঝিরঝিরে 
হাওয়! আনন্দে বয়ে যাচ্ছে। কিছু দূরে কতক- 
গুলে। মুনিশ আপন মনে কাজ করে চলেছে। 


হরিসাধন এগিয়ে গেল তাদের দিকে । -__“আরে, 


তোদের গেরস্থ দেখছি মাঠে একদম বর্ষ! নামিয়ে 
দিয়েছে।” জলে হাটু গেড়ে কাস্তে দিয়ে ধানের 
চার! তুলতে তুলতে সাতকড়ি বলল, যা গো 
মোড়ল কাকা, বর্ধাকে আমরা আবার ফিরি 
পেইছি। আমাদের নেতাইবাবুর কাছে সারাট। 
বছরই এখন আষাঢ় আর আঘুন। দেখছে! ন! 
মোড়ল কাক1, বাবু এবারে কেমন ম্যাসিন 
কিনেছে; সারাটা বছরই নাকি জল পাওয়! 
বাবে।” বলেই সাতকড়ি বাগানের দিকে 
পাম্পসেটটাকে আঙুল দিয়ে দেখাল । 

“ও, ওটাই হচ্ছে পাম্পসেট, শ্টালো-টিউব- 
ওয়েলের সঙ্গে সেট করে জল তোল! হচ্ছে।” 
হরিসাধন ওদিকে তাকিয়ে সাতকড়িকে বলল । 








ধ্বজাধারী দত্ত 


সোহরাব কাদাজলে হাতট! ধুয়ে একট! 
বিড়ি বের করে বুঁদির আগুনে ধরাতে ধরাতে 
বলল-_- “সত্যি মোড়ল নানা, এই শ্থ্ালে! 
টিউবকল না থাকলে; আল্লার কির! মরি যেতাম । 
কোন ঠিক! নাই, মুনিশ নাই, ঘর-সংসার লিয়ে 
কী করতাম বলেন তো । গরমেণ্ট আমাদের খুব 
বাঁচিয়ে দিলে মোড়ল নান! ; নাহিলে মুখে পানি 
উঠি মরতাম।” --বলে সোহরাব আমেজ করে 
ধরানো বিডিট। টানতে লাগল। 
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ছোটে! ছোটে! আটি বাধ! ধানের চারাগুলে। 
পাশের জমিতে রাখতে রাখতে সাতকড়ি বলতে 
লাগল, “দেখতো! মোড়ল কাকা, মাত্তর এক 
কপচা ! শালা বাপের কালেও ই ধান দেখিনি। 
কতসব নামের ধানই ন| আজকাল গরমেণ্ট 
বার কচ্ছে। ফলনও দিচ্ছে বিস্তর। তা তুমি 
কতটুকু লাগালে মোড়ল কাকা।” হরিসাধন 
উত্তর দিল; “জলের জন্য বেশী আর লাগানে! 
হল কৈ! কেবল পাট পুকুর-লাগা দশকাঠা! 
খানেই যা লাগিয়েছি।” 

বিড়িট। জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোহরাব 
বলল-_ “আপনি তো একটা! শ্ঠালে| টিউবকল 
বসাতে পারেন মোড়ল নানা । বসান না কেনে 
একট! শিয়ালডাঙার মাঠে । কী সুন্দর চকমিলান 
জমি। দারুণ চলবে কিন্তুক মোড়ল নানা।” 
সারা বছরই ফসল তুলতে পারবেন । হরিসাধন 
উত্তর দিল-_ “হ্যারে বসাবার তো! ইচ্ছে আছে, 
দরখাস্তও করেছি । দেখা যাক্‌, কদ্‌দূর কী হয়! 
সরকারও তো কিস্তিতে এখন প্রচুর শ্যালো 
মেসিন দিচ্ছে !” সোহরাব উৎফুল্ল হয়ে উঠল-_ 
“| হর মোড়ল নানা, বসান বসান। না বালে 
আর বর্ষার পাঁণির উপর খুব ভরস! কর! যায় না। 
আপনাদেরও ফসল হবে, আমরাও কাজ পাব 
ভালোই হবে।” 

হরিসাধন আল ধরে সবুজ ধানের জমিগুলে! 
দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগল। গ্রীষ্মের উত্তাপেও 
সবুজের কী শান্ত-ন্গিগ্ক-উচ্ছলতা ! প্রাণোন্মাদনায় 
ওর! যেন বিভোর। সূর্যের প্রখর রশ্মিজালেও 
ওদের শ্যামলিমা যেন বধার নতুন আবাহন। 
হরিসাধন হাটতে হাটতে টালির ছাউনি দেওয়! 
ছোট্র ঘরটির কাছে দীড়িয়ে পড়ল। একট! 


ফট. ফট. একটান! শব্দে হরিসাধনের কানছুটে! 
ঝালাপাল। হয়ে গেল। দেখলে! উপচে পড়! 
হাসির কলগুঞ্ন নিয়ে আছড়ে পড়া জলের 
চঞ্চলত। ৷ নাল! বেয়ে তর তর করে বয়ে গিয়ে 
পড়ছে একদম জমিতে । এই একটান। শব্দ 
শ্রবণেক্জিয়ের অতৃপ্তিকর হলেও ভবিষ্যতে এর 
প্রতিদান রূসনা-তৃপ্তিকর । বাড়ী যেতে গিয়ে 
হরিসাধন আর একবার তাকিয়ে দেখলে! পেছনের 
দিকটায়। সবুজের শ্টামলিমায় উজ্জীবিত মাঠের 
কী অদ্ভুত সৌন্দর্য! যেন মেঘ-ডাক! বর্ষার 
সজীবতায় মাঠ মুখর। শ্যালে! টিউব-ওয়েল 
বসলে ওর শিয়ালডাঙার মাঠের জমিুলোও ঠিক 
এমনিই বর্ষার আমেজে ভরে উঠবে। শ্যালোর 
জলে সমস্ত জমি তখন থই থই করবে। সেই 
রঙ্গীন স্বপ্নের উৎসাহে আরও জোরে পা চালিয়ে 
এগিয়ে যায় হরিসাধন। 

সাতকড়িঃ সোহরাব ওর! সবাই নতুন জলে 
মাঠে কাজ করতে পেয়ে আনন্দে মেতে উঠেছে। 
নতুন উদ্দীপন! বাঁচার স্বপ্নকে উজ্জল করে 
তুলেছেন মাঠের জলে গাছপালার ছায়! পড়েছে, 
বেন বর্ষা নেমে গেছে । মাঠের চারপাশে বিভিন্ন 
পাখীর চেঁচামেচি, ঝট।পটি। গরুগুলোও হাল 
কাধে নিয়ে দীড়িয়ে দাঁড়িয়ে বর্ষার আমেজে 
জাবর কাটছে। 

বর্ষার জীবস্ত ছবি যেন ওদের চোখের সামনে 
ফুটে উঠেছে। সাতকড়ি তাকিয়ে দেখলে! বেল! 
বেশ বেড়েছে। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে গা-মাথা 
তেতে উঠেছে । তবুও কিন্তু চোখে-মুখে বর্ষার 
সজীবতার এক স্ুস্রিগ্ধ প্রলেপ । 

সাতকড়ির ৮ বছরের মেয়েটি ভাতের থাল! 
মাথায় নিয়ে আলের উপর এসে দীড়াল। 
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সাতকড়ির অন্ুুমতিক্রমে মেয়েটি ভাতের থাল! 
নিয়ে শ্যালো-ঘরের কাছে গেল। মেয়েটি থাল! 
রেখে দাড়িয়ে দাড়িয়ে গদ গদ করে জলপড়া 
দেখতে লাগল । আমোদ করে হাত-পা বাড়িয়ে 
জল নিয়ে খেল! করতে লাগল মেফেটি। সাতকড়ি 
এসে স্টালোর জলে হাত-পা ধুয়ে ভাত খেতে 
বসল। ভাত খেতে গিয়ে একবার নতুন করে 
ষেন সমস্ত মাঠটাকে দেখে নিল । অসময়ে এই 
মাঠের বুকে সবুজের কোলাহল দেখে সাতকড়ির 
মন আনন্দে ভরে উঠল। শ্যালো টিউব-ওয়েল 
না থাকলে আজকে এই মাঠের বুকে ধূলে! 
উড়তো+ ধূসর মাঠ রোদে খা খা করতো। 
ঘাসগুলে! সব পুড়ে ঝলসে যেতো, জমিগুলো 
এক বীভৎস দৃশ্য নিয়ে পড়ে থাকতো মাঠের 
বুকে। আজে শ্টালে! টিউব-ওয়েল বসায় 
জমিগুলোতে আবার নতুন করে ফসল ফলাবার 
উদ্দজামতা জেগে উঠেছে। মুনিশগুলো! কাজ 
পেয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে? ছেলেমেয়ের 
মুখে ছুটে! ভাত তুলে দেওয়ার রাস্তা! পেয়েছে। 
ভাত খেতে খেতে আগের বছরের কথা 
ভাবছিল সাতকড়ি। গত বছর এই সময়ে আরে! 
অনেকের মত সাতকডিকেও কত কষ্ট করতে 
হয়েছিল। জমিগুলো৷ রোদে খাঁ খা! করতো! । 
জমিতে কাজ ছিল না। জমিতে চাষ নেই, 
মুনিশদেরও রোজগারের পথ নেই। গ্রামেও 
অন্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। সাতকড়ি 
অভাবে পড়ে কার না কাছে ভাত পেতেছে! 
কাজ করে শোধ দিতে চেয়েছে। তবুও কোন 
ফল হয়নি। অবশেষে তাকে গ্রাম ছেড়ে ছেলে 
মেয়ে নিয়ে চলে যেতে হয়েছে শহরের দিকে । 
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এ বছরও হয়তো তাকে কোথাও গিয়ে পড়ে 
থাকতে হতো! । শ্ঠালো টিউব-ওয়েল আজ এই 
বিপদ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে । মাঠে শ্ালে। 
বসায় জমিগুলে! ফসল কলানোর উদারতায় 
মেতে উঠেছে। ফলে অনেকেই মাঠের কাজ 
পেয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার চালাচ্ছে । সাতকড়িও 
আজ তৃপ্তি করে দু' মুঠো ভাত খেতে পারছে। 
গতর খাটিয়ে ছেলেমেয়ের মুখে হাসি ফোটাতে 
পরছে । খাওয়! শেষ করে থালাগুলো শ্যালোর 
জলে ধুয়ে নিয়ে ভালো করে বেঁধে দিল 
সাতকড়ি। ঢেকুর তুলতে তুলতে ট যাক থেকে 
একট! বিড়ি বের করে ধরাল, দাড়িয়ে বিডিট! 
টানতে টানতে সাতকড়ি মেসিনটা ভালে! করে 
দেখতে লাগল। “কি আশ্চয্যি! চাঁকাটা 
বন্‌ বন্‌ করে ঘুরছে আর মুখ দিয়ে কী বিস্তর জল 
পড়ছে ! সত্যি ই জগতে মানুষের অসাধ্য কিছু 
নাই।” সাতকড়ি মনে মনে বিজ্ঞানের তারিফ 
না ক'রে পারল না। কিছুক্ষণ দাড়িয়ে সাতকড়ি 
ধীরে ধীরে হাটতে লাগল । --“সোনার লাকান 
বন্ধু আমার এই গেরামের মুখ” সোহরাব 
চারা তুলছে আয় গ্রামীণ সুরে জোরে জোরে 
গাইছে। সত্যিই বাংলাদেশটা সোনার। এ 
দেশের মাটিতে সোনা ফলে। এ মাটির স্্িগ্ধ 
শ্যামলত| আবার মানুষের ঘরে ঘরে সোনা হয়ে 
ঝরে পড়বে । উচ্চ ফলনশীল ধানের প্রচলনে 
এবং শ্ট।লে|-টিউবওয়েলের ব্যাপকতায় চাধী- 
গৃহস্থ এবং মজুরদের মুখ আবার হেসে উঠবে । 

সাঁতকড়ি বিডিট! ফ্রেলে দিয়ে ভবিষ্যতের 
সোনালী সুন্দর ইসারায় আবার নতুন উদ্ধমে 
মাঠের কাজে নেমে পড়ল। 
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উৎকৃষ্ট শস্য রক্ষার মাধ্যমে 













ঠিক সময়ে আর কার্যকরী পদ্ধতিতে 
আগাছা নির্ঠুল করার মাধ্যমে 
© 


















রকমের ফললের ১৫০ রকমেরও |... 

বেশ] রোগ এ ও নিরাময় শল" 
সহ ছত্রাক নিয়স্থণ করে, _ তা! ; গর 

দে বীক্ষ, ci বা বায়ু যার 8350 

মধ্যে দিয়েই আসুক! 

১০* গ্ৰা. শিশি 


বাছাইকর আগাছানাশক 


মাথা তোলার আগেই আগাছ! 
নিল করে দেয়। আগাছার 
পক্ষে মারাত্মক, অথচ ফসলের 
পক্ষে নিরাপদ। ৩:*%, থেকে 
সাহাধ্য করে। 


১** মিলি শিশি 
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ফসলের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে 


© i 
নিনিহ্োতিনিলে.. 
গাছপালার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী 


ফসলের অনাবশ্যক ও অবাঞ্চিত 
বুদ্ধি রোধ করে; ফসল সমান- 
ভাবে পাকিয়ে তোলে। এমন 
কি খে সব জায়গা অলাবুষ্টির 
ফলে শুকনো, সেথানেও ফসল 
সজীব হয়ে বেড়ে উঠতে 
সাহাযা করে। 
১৩৪ মিলি শিশি 


সবচেয়ে ভালো ফল পেতে হলে, এই 
অসাধারণ উৎপাদনগুলির সঠিক 
প্রয়োগবিধি জেনে নিন--এবং আপনার 
টাকার সর্বাধিক মূল্য উশুল করে নিন। 
আপনার নিকটতম শ ওয়ালেস ডাঁলারের 
কাছ থেকে বিস্তারিত খবরাখবর 

জেনে নিন, আজই! 






BASF PRODUCTS marketed by SHAW 
WALLACE 





টমেটো প্রধানতঃ বিদেশী সবজি হলেও এখন 
এদেশেরও একটি অতি জনপ্রিয় সবজি। সব 
রকমের সবজি বাগানেই এর চাষ হয়ে থাকে। 
সার! বিশ্বে আলু ও মিষ্টি আলুর পরই টমেটোর 
গ্থান। টিনজাত সবজির মধ্যে টমেটোর স্থান 
আবার সবচেয়ে আগে । পাক] টমেটো। স্তালাড 
হিসাবে বা রায়া করে নানাভাবে ব্যবহার কর! 
হয়ে থাকে। 

কেবলমাত্র উন্নত মানের সবজি বাল নয়, এর 
চাষে অন্ত সবজির চেয়ে ঝামেলা কম ও বেশী 
লাভজনক বলে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে টমেটোর 
চাষ খুবই বেড়ে চলেছে। এই অগ্রগতিকে 
অব্যাহত রাখতে হলে, টমেটে! চাষের বিশেষ 
বিশেষ দিকগুলি আলোচন! করা বিশেষ 
প্রয়োজন। 


সহকারী উদ্ধানবিদ ( গবেষণ! ), রাষ্ট্রীয় উদ্ভান গবেষণ। 
কেন্দ্র, কৃষ্ণনগ র, নদীয়! | 


ডঃ সত্যেশ চন্দ্র মাহাত 
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বন্তন্ধর| £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখা 


জলবায়ু ও মাটি 

ঠাণ্ড শীতল আবহাওয়! টমেটে। চাষের 
পক্ষে অপরিহার্ধ হলেও যে সব জায়গায় প্রায়ই 
বরফ পড়ে সেখানে টমেটে। ভাল জন্মায় না। 
যেখানে বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা! 9০--৭ 
ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে উঠানামা করে, 
সেখানেই টমেটোর চাষ সবচেয়ে ভাল হয়। 

সব রকম মাটিতে টমেটোর চাষ হলেও, 
এটেল ব। পলি দোঁজাশ মাটিই বিশেষ উপ- 
যোগী । অবশ্য জলদি টমেটে! চাষের পক্ষে যে 
কোন হালকা ধরণের মাটিই ভাল । মনে রাখ। 
দরকার টমেটে! কখনও খুব অল্প মাটি সহ্য করতে 
পারে লা। যে মাটির অয়নত্ব ৬৭ পি এইচ 
এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেখানেই সাধারণতঃ 
টমেটোর ফলন ভাল হয়। এর চেয়ে অন্নস্থ বেশী 
হলে, চাষের আগে মাটিতে চুন দেওয়! দরকার 1 
উন্নত জাত 

এদেশে অনেক জাতের টমেটোর চাষ হলেও, 
সবগুলি কিন্তু উন্নত মানের নয়। এখানে কয়েকটি 
উন্নত জাতের টমাটোর বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে 
আলোচনা কর! হল। 

১) পুস। রুবি--একটি জলদি জাতের 
টমেটে!। হৈমস্তিক ও শীতকালীন ফসল হিসাবে 
এর চাষ কর! যেতে পারে। “স্ন” ও সিরুতি 
নামে ছুটি জাতের টমেটোর মিলনে এই জাতের 
সৃষ্টি । গাছ বেঁটে থেকে মাঝারি লম্বা! ও শক্ত। 
গছ বসানোর ৬৫--৭৫ দিনের মধ্যে ফল 
পাকতে শুরু করে। পাক ফলের রঙ গাঢ় 
লাল । ফল আকারে মাঝারি; গড় ওজন ৬০-_ 
৬৫ গ্রাম, গোল চা।প্ট।, রসাল, চাটনির পক্ষে 
বিশেষ উপযুক্ত । দূরের বাজারে চালানের পক্ষে 


খুবই উপযোগী । গড় ফলন একরে ১২-১৫ টন। 

২) পুস। আরলি ডোয়ার্ক-_ রেড, ক্লাউড, ও 
সিব্ৰুতি এই ছুই জাতের মিলনে এই নতুন জাতের 
সৃষ্টি । গাছ বেঁটে খাটে!। পুসা রুবির চেয়ে 
এর ফল আরও এক সপ্তাহ আগে পাকে । ফলও 
অপেক্ষাকৃত আকারে ছোট । গড় ওজন ৫০ 
৫৫ গ্রাম। একর প্রতি গড় ফলন ৮_-১০ টন। 

৩) “স্থ?__একটি জলদি জাতের টমেটো । 
গাছ খুব বেঁটে ব লম্বা নয়। গাছ বসানোর 
৭ৎ--৭৫ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুঞ্ষ করে। 
পাক! ফলের রঙ উজ্জল লাল তাই সহজেই 
লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফলের আকার গোল, 
শ'সাল, ভেতরে অল্প টক হলেও; খোসার কাছ।- 
কাছি বেশ মিষ্টি । ফলের গড় ওজন ১*০--১৫০ 
গ্রাম। গড় ফলন প্রতি একরে ১২--১৫ টন। 
এটি কোঁটাজাত কর! ও কেচ্‌ আপ, তৈরির পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । 

৪) পুস! রেড, প্লাস্_একটি জলাদ সঙ্কর 
জাতের টমেটে।৷ গাছ আকারে লম্ব। ও খানিক 
লতান। ফল আকারে বেশ ছোট ও থোকায় 
ধরে, গড় গজন ১০--১৫ গ্রামঃ গোলাকার, 
পাকা ফলের রঙ লাল, খুবই সুমিষ্ট, স্তালাডের 
পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত । খাদ্বপ্রাণ ‘সি’ যথেষ্ট 
পরিমাণে থাকে । তাই বাড়ীর সবজি বাগানের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এতে সহজে পাত! 
কৌকডান ভাইরাস রোগ হয় না। একর প্রতি 
গড় ফলন ৪-_৫ টন। 

৫) মার গ্লোব_একটি মাঝারি জাতের 
টমেটে!। গাছ আকারে বড়, বেশ সতেজ ও 
খাড়।। গাছ রোয়ার ৭০--৮০ দিনের মাঝে ফল 
পাকতে শুর করে। ফল আকারে বড ও 
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গোলাকার? গড় ওজন ৮০--৯০ গ্রাম, মস্থণ, 
উজ্জল লাল; শ'সাল, অল্প টক ও খোল! মোট! । 
ফল সহজে পচে না এবং ঝিমিয়ে পড়া রোগের 
আক্রমণ নাই বল্লেই চলে। একর প্রতি গড় 
ফলন ৬--৭ টন। 

৬) বেস্ট অব. অল-_-একটি মাঝারি জাতের 
টামটে।। গাছ সাধারণতঃ লম্ব].। -ফল মাঝারি 
আকাক্কের. খানিকট। চ্যাপ্টা, শাসাল কিন্তু ফাপ। 
নয়। পাক! ফপের রঙ উজ্জল লাল। একর 
প্রতি গড় ফলন. ৯০-__-১২. টন। 

৭) কৃষ্ণনগর এস-২*৮-একটি মাঝারি নারি 
জাতের টমেটে!। গাছ রোয়ার ৮-৮৫ দিনের 
মাঝেই ফল পাকতে আরম্ভ করে। ফল মাঝারি; 
গড় ওজন ৭:--৭৫ গ্রাম, গোল, শাসাল, পাকা 
ফলের রঙ লাল । বীজের সংখ্যা নগন্ত । একর 
প্রতি ফলন গড় ১০-১৫ টন। 

৮) এস্‌-১২--একটি মাঝারি নাঁবি জাতের 
টমেটে।। গাছ খুব লম্ব। ব! ’বেঁটে নয়। চার! 
স্লোঁয়ার ৭৫৮০ দিনের মাঁঝেই পাক. ফল 
পাওয়! যাখ। ফল আকারে মাঝারি, গোল। 
চগড় ওজন ৫০-৫৫ গ্রাম। পাকা ফলের রঙ 
লাল। এড ফলন একর প্রতি ১৫--২১ টন । 

এস্‌-১২০--একটি নাবি জাতের টমেটো! 
গাছ রোয়ার ৯*--৯৫ দিনের মাঝে ফল পাকতে 
শুরু করে। ফল আকারক্লে গোল ও চ্যাপ্টা 
গড় ওজন৭৫---৮৫ গ্রাম। পাকা ফলের রঙ 
উজ্জল, মস্সপণ, শ'সাল, শ্যাসের রঙ গোলাপী । 
অল্প ও মিষ্টির অপূর্ব সমহয়ে ফলের স্বাদ খুবই 
ভাল। খোসা মোটা। স্যালা'ড ও চাটনি 
দুভাবেই ব্যবহার করা যেতে পারে। একর 
প্রতি গড় ফলন ৮--১* টন এ জাতের 


বসুদ্ধর|' £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৩ 


টমেটোতে সাধারণতঃ শেকড়ে গিট ধরা ( নেমা- 
টোড,) রোগের আক্রমণ দেখা যায় না। 

১০) ইটালিয়ন রেড পিয়ার-_ একটি নাবি 
জাতের টমেটো। গাছ সাধারণতঃ লহ্ব] ও 
লতাৰ। ফল আক্কীরে মাঝারি, ফ্েঞ্জতৈ অনেকট! 
নাসপযুতির মত ও থোকায় ধরে। খোস| মোট! 
ও শক্ত ॥ তাই দূরের বাজারে চালানের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । পাকা ফলের রঙ উজ্জ্বল 
লাল ও স্ুগন্ধযুক্ত ৷ পার্বত্য অঞ্চলে চাষের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । 

এ ছাড়! খুব ঝড় ক্ৰলওয়াল| জাতের মধ্যে 
যেগুলির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হল 
আযামেরিকান হাইবিড, পাঞ্জাব ট্রপিক, কেকরুথ 
প্রভৃতি । 
বীজের হার, বোনার সময় ও চারা তৈরি 

এক একর টমেটো চাষের জন্য ১৫০-২০০ 
গ্রাম বীজই যথেষ্ট । বীজতলায় কখন বীজ্‌ বোন! 
হবে ত! প্রধানতঃ নির্ভর করে ঝোল *সল 
হিসাবে টমেটোর চাষ কর] ইকে-ক্জালদি, 
মাঝারি না নাবি, তার ওপর । তবে মনে রাখ। 
দরকার সাধারণতঃ রীজতলায় বীজ বোনার 
৩৪ সপ্তাহের মাঝেই ক্ষেতে লাগানর উপযুক্ত 
চার! তৈরি হয়ে যায়। সমতল ভূমিতে জলদি 
ফসল হিসাবে টমেটোর চাষ করতে গেলে 
আফষাঢের মঝামাঝি থেকে শ্রাবণের প্রথম 
সপ্তাহের মাঝেই বীজ বোনা দরকার । ফ্বীঝারি 
বা! প্রধান ফসল হিসাবে চাষ করতে হলে ভাঙ্ 
মাসেই বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। আর 
নাবি ফসল হিসাবে বীজ বোন! যেতে পারে 
আশ্থিনের মাঝাম|ঝি $ কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে 
টমেটোর চাষ করতে হলে ফাল্গুন মাসই বীজ 


২৯ 


সোনার প্রকৃষ্ট সময় । 

যখনই বীজ বোন! তাক ন। কেন বীজতলার 
ম'টি ভালভাবে চাষ দিয়ে তোর করে বলিতে হুবে। 
ভারপর এ ফরমেলডি হাইড, অথবা! ব্র্যাসিকল 
ব! অন্ুবপ কোন ওষুধ দিয়ে ভালভাবে শোধন 
করে নিয়ে এ শোধিত মাটির সঙ্গে সমান পরিমাণ 
পচ! গোবর সার ও অল্প পরিমাণ সুপার ফসফেট 
ভালভাবে মিশিয়ে জিতি হবে। এর পর নির্দিষ্ট 
বীজ আ।গ্রোসনি এব! সেরেসান জাতীয় কোন 
ওষুধ দিয়ে শোধন করে নিয়ে বীজতললায় সারিতে 
বুনে নিয়ামত পরিমিত পরিমাণ জন, দিতে হৃবে। 
এক সার থেকে আর এক সারির দূরত্ব যেন 


৫ সেঃ মিঃ থাকে । ১ সেঃ [মঃ এর ববের্শী গভীরে ' 


ব্রীজ বোন! উচিত নয় এতে প্রথম থেকেই 
চারাগাছগুলির উপযুক্ত আলে! বাতাস ও খান্ত 
পাওয়ার স্থযোগ থাকায় সরু লিকলিকে ন! হয়ে 
যেমন বেশ শক্ত ও সবল হয়ে উঠবে, তেমনি বীজ 
বোনার ৩--৪ সপ্তাহের মধ্যেই ক্ষেতে লাগানর 
বস্থ।য় এসে ষাবে। 
চারা রোয়া 
১০--১৩২ সেঃ মিঃ লম্বা ও ৩--৪ সপ্তাহ 
বক্সের চারাই রোয়ার পক্ষে উপযুক্ত । লম্বায় 
ও ব্যয়ে এর চেয়ে খুর-ছে1ট বা এড চারা! বসান 
উচিত নয়। এতে চারা বসানর পর গাছ বাঁচান 
খুবই কষ্টকৰু হয়ে উঠে। বিশেষ করে চারার 
বয়স যদি একনমক$্সের বেশী হয়, তাহলে এই 
চার! রোযার পর বাচলেও গাছের বাঁড় স্বাভাবিক 
ন। হওয়ায় ফললওন্সপেক্ষাকৃত কম হয় ও ফলও 
জনক? মানের হয়। বীজভল। খেক চার! 
তালার পর গাছের শেকড় ভালভাবে ধুয়ে নিয়ে 
যে কোন তাসাঘটিত ওষুধে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে 


বস্মুন্ধরা £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৩ 
ক্ষেতে বসালে পর ঢলে পড়া রোগের সম্ভাবন! 


কন খাকে। 


ক্ষেতে চারা রোয়ার আগে ৬--৮টি লাঙ্গল 
দিয়ে মাটি ভালভাবে তৈরি রে নিক্ে হবে। 
তারপর সারিতে বা'ফেয়ারি ( বেড.) করে চারা 
বসাতে ভাব। জলদি ফসলের জন্য ছুই সারির 
মাঝের দূরত্ব ও সারিতে ছুটি গাছের মাঝের দূরত্ব 
হবে যথাক্রমে ৭৫ সেঃ মিঃ শু ৬০ সেঃ মিঃ, আর 
প্রধান ফসলের ভল দিতে হবে যথাক্রমে 
৭৫-৯০ সেঃ মিঃ ও ৬০--৭৫ সেঃ মিঃ । কেয়ারি 
বা বেড, প্রথায় চার! বসালে প্রতিটি কেয়ারি 
চওড়া হবে ১---১'৫ মিঃ যাত্ব ছুই ধারে সারিতে 
চারা বসান হবে ৪৫-_৬০ সেঃমিঃ দুরে দূরে। 
আর ছুই কেয়ারির মাঝখানে থাকবে ৩০-৪৫ 
সেঃ মিঃ চওড়া নাল।। 

আক্কাশে মেখ থাকলে দিনের বেলায় যে 
কোন সময়ে নব! বিকেলের দিকে চারা বসাতে 
হঁৰে । চাৱা বসানোর পরে পরেই গাছের গোড়ায় 
জন্য দিতে হবে। কেড অবশ্য ইচ্ভা করলে শুধু 
জল না| দিয়ে জলের সঙ্গে যে কোন নাইট্রোজেন, 
ফসফরাস ও পাশ খটিত রাসায়নিক সার 
১:২১ এই অনুপাতে মিশিরে শ্রাতিটি গাছের 
গোড়ায় ১*০--১৫০ মিঃ1লঃ পরিমাণ দিতে 
পারেন। এতে চারা গাছ সহজে ধরে গিয়ে 
যেমন তাড়াতাড়ি ভালভাবে বেডে উঠতে পারে 
তেমনি ফলনও অপেক্ষাকৃত ভাল হয় । 
সার প্রয়োগ 

টমেটোর চাষে ভাল ফন পেতে হল গ্রাতি 
একরে গড়ে ৮--১০ টন পচা গোবর বা আবর্জন! 
সার জমি তৈরির সময় সমানভাবে ছিটিয়ে দিয়ে 
মাটির সঙ্গে ভালভ'ব মিশিয়ে | গত তবে। এর 


নথ 


বন্ুন্ধর1 £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখা! 


পর চারা রোয়ার ঠিক আগে একর প্রতি ৫০ 
কেজি এমোনিয়'ম সালফেট, ১*০ কেজি সুপার 
কসফেট ও ৩০ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ 
জমিতে দিয়ে ভালভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
দিতে হবে। এর এক মাস পরে ২৫ কেজি ও 
গাছে ফল ধরার সময়ে আরও ২৫ কেজি এমো- 
নিয়াম সালফেট চাপান সার হিসাবে প্রতি 
একরে দিতে হবে । যদি জৈব সার ন! পাওয়া 
যায় তাহলে দ্বিগুণ পরিমাণ এমোনিয়াম সালফেট 
জমিতে দিতে হবে। ্‌ 

যেখানে বিনা সেচে টমেটোর চাষ হয় 
সেখানে মাটিতে সারের বদলে গাছের পাতায় 
ইউরিয়া ও ট্রিপল সুপার ফসফেট স্প্রে করে 
ভাল ফলন পাওয়! যেতে পারে । এরজন্য প্রতি 
একরে ১৪ কেজি নাইট্রোজেন ও ১৮ কেজি 
পরিমাণ ফসফরাস 5-_€টি স্গ্রের মাধ্যমে দিতে 
' ছবে। প্রতি লিটার জলে ১০ গ্রাম ইউরিয়া ও 
১* গ্রাম সুপার ফসফেট (ট্রিপল ) গুলিয়ে 
নিলেই সার গে'ল! জল তৈরি হয়ে যাবে। 

এ ছাড়। ক্যালসিয়ামে ভরা হাক্কা বেলে 
মাটিতে বোরোণের অভাব হতে পারে। ফলে 
ফলের খোস! খসখসে হয়ে পরে ফেটে যায়। 
ফলের আকৃতি ঠিক মতো] হয় না, সমানভাবে 
পাকেও না। তাহলে বোরণের অভাব পূরণ 
করবেন কি করে? সোহাগ! (বোরাক্স ) ৩-৪ 
গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে বীজতলায় 
একবার? চার! বসানোর এক মাস পরে আরেক- 
বার এবং দরকারে আরো! এক মাস পরে একবার 
গাছের পাতায় ছিট!বেন। 
জলসেচ 

সেচ ছাড়! যে টমেটোর চাষ সম্ভব নয় ঠিক 


< 


তা নয়। তবে যথাসময়ে সঠিক পরিমাণে সেচ 
দিলে ফলন অনেক বেশী পাওয়া যায়। ক্ষেতে 
গাছ বসানোর পর থেকে সুরু করে গাছে ফুল 
ফল ধরার আগে পধস্ত ৮--১* দিন অন্তর জল 
দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে সেচের জল 
যেন কোনভাবে ক্ষেতে জমে ন! থাকে ও কখনও 
যেন জলের অভাবে ক্ষেতের মাটি ফেটে না যায়। 
বিশেষ করে গাছে যখন ফুল ফল থাকে তখন 
যদি সেচ খুব বেশী দেওয়া হয় তাহলে শুধু যে 
ফলগুলি জলে পচে যাবে ত| নয়, ফল ধরার 
আগেই ফুলগুলি ঝরে পড়বে। আবার জলের 
খুব অভাব হলে ফলগুলি ঠিকভাবে বাড়তে 
পারবে না। তাই গাছে ফুল ধরার পর থেকেই 
ক্ষেতে এমনভাবে সেচ দিতে হবে যাতে ক্ষেতের 
মাটি সব সময়ের জন্য অল্প অল্প ভেজা থাঁকে। তা 
না করে যদি অনেকদিন ক্ষেতে জল না দিয়ে 
হঠাৎ সেচ দেওয়া হয় তাহলে অধিকাংশ 
ফলের গ! ফেটে যেতে পারে। 
অন্যান্য পরিচর্যা 

ক্ষেতে চারা রোয়ার পর ১ থেকে ১২ মাস 
গ্রত্যেকব!র জলসেচের পর হাত নিড়ানি দিয়ে 
দিয়ে জমির মাটি আন্গ! করে আগাছ! তুলে ফেলে 
দিতে হবে। এতে মাটির রস যেমন সহজে 
শুকোবেন| তেমনি গ1ছগুলিও তাড়াতাড়ি বেড়ে 
উঠবে। এর পর গাছের ডালপাল! যতই 
বেরোতে থাকবে ততই ধীরে ধীরে নিড়ানি 
দেওয়! কমিয়ে দিতে হবে। বরং সম্ভব হলে 
গাছের ডালগুলিকে মাটির থেকে তুলে কাঠি 
পুতে বেঁধে দিতে হবে। এতে একটা স্থুবিধ! 
ফলঞুলি মাটিতে লেগে না থাকায় ও প্রথম থেকে 
যথেষ্ট আলে! বাতাস পাওয়ায় যেমন পচে যায় না 


> 


তেমনি ফলগুলি আকারে বেশ বড় হয় ও 
পাকলে ভাল রঙ ধরে। 

গাছে জলদি ফল ধরাতে হলে ও ফলের 
আকার, রঙ ও স্বাদ ভাল পেতে হলে টমেটে। 
গাছের প্রধান কাঁগুটি ঠিক রেখে পাতার কোলে 
কোলে যে ছোট ছোট ডাল বেরোয় ত! ছেঁটে 
দিতে হবে। বাড়ীর বাগানের পক্ষে এটি 
বিশেষ প্রযোজ্য হলেও ব্যবসাভিত্তিক টমেটোর 
চাষে এটা ন! করাই ভাল । এ ছাড়! টমেটোর 
ক্ষেতে প্রথম থেকেই যদি খড় ব| কালে! পলি- 
থিনের কাগজ বিছিয়ে দেওয়! যায় তাহলে যেমন 
সহজে মাটির রস শুকিয়ে যায় না তেমনি কোন 
আগাছা জন্মাতে না পারায় গাছের বাড় ও ফলন 
দুইই ভাল হয়। 

টমেটে। গাছ ভাল হলে ও গাছে ভাল ফুল 
ধরলেই যে ভাল ফল হবে তা নয় যদি না রাত 
ও দিনের তাপমাত্রা অনুকুল থাকে । দেখ 
গেছে রাতের তাপমাত্রা! যখন ৫৫ ডিগ্রি ফারেন- 
হ।ইটের নীচে নেমে যায় ও দিনের তাপমাত্র! 
বেড়ে ১০০ ডিপ ফারেনহাইটের ওপরে উঠে 
যায় তখন স্বাভাবিক পরাগ সংযোগ ও গর্ভাধানের 
অন্তরায় হওয়ায় গাছে একেবারেই ফল ধরে না। 
এ রকম ক্ষেত্রে ১৫ পি পি এস্‌ শক্তিসম্পন্ন 
২) ৪-:ডি গোলা জলে এক শতাংশ হারে 
ইউরিয়। মিশিয়ে গাছের ফুলে ও পাতায় স্প্রে 
করে স্থৃফল পা1ওয়। যেতে পারে । মনে রাখবেন 
১ মিঃ গ্রাম পরিমাণ ২, ৪-_ডি এক লিটার জলে 
গুলে নিলে যে শক্তিসম্পন্প ওষুধ গোল! জল হয় 
তাকে ১ পি পি এস্‌ বলে। 

টমেটোর চাষে আর একটি কথা বিশেষ মনে 
রাখ! দরকার সেট! হল একই জমিতে বছরের 


বন্ুন্ধর! £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৩ 


পর বছর টমেটো চাষ করবেন না ব! শস্য পর্যায় 
হিসাবে এঁ গোত্রীয় কোন সবজি যেমন আলু, 
লঙ্কা অথব। বেগুন চাষ করবেন না। তাহলে 
টমেটোর প্রধান ছুটি রোগ যেমন পাত! কৌকড়ান 
(ভাইরাস ) ও শেকড়ে গিট ধরার (নেমাটোড, ) 
আক্রমণ বেড়ে গিয়ে টমেটে| চাষের বিশেষ 
ক্ষতি করতে পীরে। 
ফসল তোলা ও ফলন 

গাছ রোয়ার ৯* দিনের মাঝেই সাধারণতঃ 
ফল তোল! যেতে পাঁরে। ভবে ফল ঠিক কোন 
অবস্থায় তোল! হবে তা প্রধানত: নির্ভর করে 
কি উদ্দেশ্যে ফলগুলি ব্যবহৃত হবে তার ওপর । 
যেমন, যদি দূরের বাজারে ফল পাঠাতে হয় 
তাহলে প্রকৃত পরিপুষ্ট ফল অথচ গায়ের রঙ 


সবুজ ও স্থানীয় বাজারের জন্য আরও একটু 


পরিপরু ফল যাঁর গায়ের রঙ সবে লাল হতে 
সুরু করেছে তুলতে হবে। যদি বাড়ীর প্রয়ো- 
জনে ফল তুলতে হয় তাহলে গায়ের রঙ শুধু 
লাল হলে চলবে না, ফল একটু একটু নরম হতে 
আরম্ভ করেছে এ অবস্থায় তুলতে হবে। আবার 
টিনে কৌটাজাঁত কর! ব! নানান রকম চাটনি 
তৈরির জন্য আরও পাক! ফল যার গায়ের রঙ 
শুধু গাঢ় লাল নয় বেশ নরম তুলতুলেও- বটে 
তোল! বাঞ্ছনীয় । কারণ এ অবস্থায় টমেটোতে 
ষে শ্বেতসার জাতীয় খাগ্যোপাদান থাকে তার 
বেশীর ভাগই শর্করায় রূপান্তরিত হয়ে যায় ফলে 
কৌটাজা'ত দ্রব্য ও চাটনি ছুইই খেতে খুবই 
উপাদেয় হয়ে উঠে। 

টমেটোর ফলন প্রধানতঃ নির্ভর করে কোন 
খতুতে কি জ্ঞাতের টমেটো! চাষ কর! হয়েছে তার 
ওপর ৷ তবে মোটামুটি একর প্রতি গড় ফলন 


৩২ 





৮--১০ টন পাওয়! যেতে পারে। 


সংরক্ষণ ৃ 
স্থানীয় বাজারে বিক্রির জন্য টমেটো সংর- 
ক্ষণের কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ পরিপক্ক 


টমেটো! গাছ থেকে থেকে তুলে সাধারণ অবস্থায় 
৫--৭ দিন অক্ষত রেখে বিক্রি কর! যায়। 
কিন্তু দূরের বাজারে টমেটো! পাঠাতে হলে বা! 
অসময়ের জন্য-টমেটো রাখতে গেলে সংরক্ষণ 
ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়। ছাড়া উপায় থাকে না। 
পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখ! গেছে প্রকৃত পাকা 


অথচ সবুজ রঙের টমেটো! যদি ৫০--৬০ ডিগ্রি 


ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রাখ! যায় তাহলে প্রায় 
এক মাস কল অক্ষত রাখ! যেতে পারে । আবার 
পাক! টমেটো! ৪* ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপ- 
মাত্রায় ১০ দিনের বেশী রাখা যায় না৷ 
রোগ ও পোকা 

টমেটোর চাষে পোকার চেয়ে রোগের আক্র- 
মণই বেশী। রোগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
হোল, চার! ঢলে পড়া, জলদি ধস।, গাছ কিমিয়ে 
পড়া, পাত৷ কুঁকড়ে যাওয়া, শেকড়ে গিট ধর! ও 
ফল পচ প্রভৃতি । পোকার মধ্যে চোষী পোক! 
ও ফল ছিদ্রকারী পোকাই বিশেষ ক্ষতিকর । 






(গাকায় আমাদের ্গনাপাডা বানায় দিতো... 









বেগুনের ফগলের স্বুরক্ষার জন্যে বায়ারের 
জগরপ্রসিছ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করুন £ 


সিছ্বৱে (লাল গুড়ি) পোকা ও অন্যান্য 
মেটাসিগটজ রলচোদধা পোকা হলের জন্যে 












ভিস্টেরেক্জ ৫০% ই.সি. 
ৱা 
লেৱাসিড ১০০০ 
ৱা 
ফলিথিয়ন ৫০ 
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মোরেস্টান সিক্করে (লাল গুড্ধি) পোকা এ 
ও পাউডারি মিলডিউ দমনের জন্যে টি 







প্তোক পাকের সঙ্জে৷ ছেওয়া = EP EE 
নির্দেশ অনুসারে বাবহার করুন রি ভি রর 





EE 





কি 
ফায়ার (ইস) লিমিটেড, 
1181 বক্স নং ১৪৩৬, 
যোন্াইী - 


টিন 


-৯ 12322 (746) 








রাই ৪ সরষের 
তৈৈলবীজের ঘাটতি আমাদের এই রাজ্যে 


অনেকদিনের । অথচ সরষে ও সরষের তেলের 
প্রয়োজন আমাদের প্রতি ঘরে প্রতিদিন। এই 
চাহিদা মেটে বাইরে থেকে আমদানি করে। 
অথচ চেষ্টা করলে আমর! ফলন বাড়াতে পারি । 
কিভাবে তা সম্ভব তা এখানে আলোচনা করা 
হলো ঃ 

যেসব অঞ্চলে সেচের সুবিধা আছে, বিশেষ 
করে গভীর ও অগভীর নলকূপ এবং নদী সেচ 
ঈ কেন্দ্র এলাকায়, সেখানে উন্নত প্রথায় চাষ করলে 
রাই ও সরষের ভাল ফলন পাঁওয়! যায়। এতে 


৩৫ 





র ফলন বাড়ান 


কৃষকদের আয়.বাড়বে। ত! ছাড়া গম; ছো'ল!, 
মুস্থর প্রভৃতি শস্তের সঙ্গে এর মিশ্র চাষও কর! 
যায়। | 
জমি ও আবহাওয়া 

যেখানে জল দাড়ায় না) সেখানে বেলে- 
দোআশ ও দে|জাশ মাটিই সরষে চাষের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । এটেল মাটিতেও সরষে হয়। 
সেচের সুবিধাযুক্ত উচু ও মাঝারি জয়ি সরষে 
চাষের পক্ষে ভাল। 
উন্নত জাত 

পশ্চিমবাংলায় টোরি ব! মামি, রাই ব! চৈতি 


না 


বস্তুন্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখা। 


এবং শ্বেত সরষে সাধারণতঃ দেখ! যায়। টোরি 
বি-৫৪১ রাই বি-৮৫১ টি-৫৯ ও এ্যাপ্রেষ্ট মিউটাণ্ট 
(জট! রাই ) এবং শ্বেত সরষে বি-৯ অনুমোদিত 
জাতের সরষে । নীচে বিভিন্ন জাতের সরষে 
সম্বন্ধে বল! হল £ 

১। টোরি বি-৫৪ £ গাছ বেঁটে, শাথাবহুল, 
কাণ্ড সবুজ. পাতা মস্থণ । দানা ছোট, গোল ব। 
ডিম্বাকৃতি, পুষ্ট, নীলচে বাদামী রঙের এবং খোস! 
মস্থণ। আশ্বিনের মাঝিমাঝি থেকে কাতিকের 
প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোন! চলে। ৭০ থেকে ৭৫ 
দিনের মধ্যে কাটার উপযুক্ত হয়। তেলের 
ভাগ ৪*% ৷ 

২। রাই বি-৮৫: গাছ লম্বা; অনেক 
ডালপাল। হয়। এর দানা টোরির চেয়ে ছোট, 
গোল ব! ডিম্বাকৃতি, কালচে রঙের এবং খোস! 
কৌচকানে।। কাতিক মাসের মাঝামাঝির মধ্যে 
এর চাষ কর! উচিত না| হলে ফলন কম হয়। 
৯৫ থেকে ১০* দিনে পাকে। তেলের ভাগ 
৪৯%০। 

৩। রাই টি-৫৯: গাছ লম্বা, দানা বড়, 
পাকতে ১১৫--১২০ দিন লাগে। আশ্বিনের 
মাঝামাঝি থেকে কাতিকের মাঝামাঝির 
মধ্যে বুনলে ফলন ভাল হয়। তেলের ভাগ 
৩৭% ৷ 

৪। রাই এপ্রেষ্ট মিউটাণ্ট : অধিক ফলন- 
শীল জাতের সরযে। ১০৫--১১* দিনে পাকে। 
ভাল ফলন পেতে হলে কাতিক মাসের মধ্যে 
বুনতে হবে। তেলের ভাগ ৩৩% । 

৫। শ্বেত সরষে বি-৯: রাই সরষের 
চেয়ে গছ কিছু ছোট । দানা বড়; গোল, মস্যণ 
ও অল্প হলদে রঙের। আশ্বিনের মাঝামাঝি 


দরকার । 


থেকে কাতিকের প্রথম সপ্তাহ পর্যস্ত বোন! চলে। 
৯* থেকে ৯৫ দিনে পাকে । তেলের ভাগ 
8৪৬% । 
বাজ বোনা 

৩--৪ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে 
করুন এবং সমস্ত আগাছ। বেছে ফেলুন। চাষ 
দেবার সময় একরে ৮--১০ গাড়ী গোবর অথব। 
আবর্জনা-পচ1 সার দিন। সরষে সাধারণতঃ ছিটিয়ে 
বোনা হয়। তবে সারিতে বুনলে ফসলের পরি- 
চর্ধার খরচ কম হয় এবং ফলনও বেশী পাওয়! 
যায়। সারিতে বুনলে সারি থেকে সারির দূরত্ব 
হবে ৩০ সেম) (১২ ইঞ্চি) ও সারির মধ্যে 
ছুটি গাছের দুরত্ব হবে ১০ সে/মি, (৪ ইঞ্চি)। 
এভাবে সারিতে ৰুনলে একর পিছু ২২--৩ কেজি 
বীজ লাগবে। 

যোনার আগে প্রতি কেজি বীজে তিন গ্রাম 
এ্যাগ্রোসেন জি-এন ব| ব্রাসিকল খুঁড়ে ওষুধ 
মাখিয়ে বীজ শোধন করে নিন। 
সার দেওয়া 

সাধারণতঃ টোরি সরষের বেলায় একর পিছু 
১৬ কেজি নাইট্রোজেন, ৮ কেজি ফসফেট, 
৮ কেজি পটাশ দেওয়! দরকার। রাই ও শ্বেত 
সরষের বেলায় একর পিছু ২০ কেজি নাইট্রোজেন, 
১০ কেজি ফসফেট ও ১* কেজি পটাশ দেওয়া 
তবে মাটি পরীক্ষা! করিয়ে নিয়ে 
প্রয়োজন মত সার দেওয়! উচিত। সবট৷ 
ফসফেট ও পটাশ এবং অর্ধেক নাইট্রোজেন সার 
জমি তৈরি করার সময় দিন। বাকি অর্ধেক 
নাইট্রোজেন চাপান সার হিসেবে রাইয়ের বেলায় 
বোনার ৫ সপ্তাহ পরে ও টোরি সরষের বেলায় 
বোনার ৩ সপ্তাহ পরে দেবেন। 


৩৬ 


৯ 
ত 


সেচ 

বোনার সময় মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে 
একবার সেচ দিতে হবে। এরপর ফুল আসার 
সময় একবার ও দানা পুষ্ট হবার সময় আর এক- 
বার সেচ দিতে হবে। এছাড়া টি-৫৯ জাতীয় 
রাইএ দরকার হলে আর একবার সেচ দিতে 
পারেন। ৬ 
পরিচর্যা 

চার! ৩৪ ইঞ্চি বড় হলে নিড়েন দিয়ে ছুটি 
গাছের মাঝে ১০ সেমি, (৪ ইঞ্চি) দূরত্ব রেখে 
পাতল! করে দিন। সারিতে বুনে থাকলে চাকা 


বনুদ্ধর! £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৩ 


নিড়ানি চালিয়ে আগাছ! তুলে ফেলুন। জমিতে 
যাতে কোন আগাছা না জন্মায় সেদিকে লক্ষ্য 
রাখবেন। 
পোকা ও রোগ 

সরষের প্রধান কীটশক্র জাব পোক! (এফিড)। 
এই পোকা সবুজ রঙের ও ছোট। এর! একত্রে 
অনেক সংখ্যায় পাতার তলায়, ডট! বা শু'টি 
অথব| অনেক সময়ে গাছের সর্বত্রই চাঁপভাবে 
বসে রস চুষে খায়। প্রতিকারক হিসাবে নিম্ন- 
লিখিত যে কোন একটি ওষুধ ছেটানে! যেতে 
পারে: 


ওষুধের নাম প্রতি লিটার জলে একর প্রতি ওষুধের পরিমাণ 
ওষুধের পবিমাণ (৪০০ লিটার জলে ) 
মেটাসিসটক্স ২৫ ই,সি, এক মিলি লিটার ৪০০ মিলি লিটার 
রোগর ৩০ ই;সি, এক ৮» তত 2 নু 
ভিমেক্রন ১০*% আধ» 5 বিন ৪... 


ফুল ফোটার সময় থেকে ওষুধ ছেটান। 
দরকার হলে ১৬ থেকে ২০ দিন অন্তর ওষুধ 
ছেটাবেন। তবে ফসল কাটার একমাস আগে 
ওষুধ ছেটানে! বন্ধ করবেন। কার্তিকের গোড়ায় 
সরষে বুনলে ফুল ফোটার পরে মাত্র একবার ওষুধ 
ছেটালেই জাব পোকার হাত থেকে ফসল রক্ষা 
পারে। কিন্ত এরপরে বুনলে একবারের বেশী 
ওষুধ ছেটাতে হবে। 

গাছের বাড় অনুযায়ী একর প্রতি ওষুধ- 
গোল! জলের পরিমাণ ৪** লিটারের কমও 
লাগতে পারে। সেক্ষেত্রে ওফুধও পরিমাণমত 
কম লাগবে। সরষে ক্ষেতে মৌমাছির ক্ষতি 
যাতে না হয় তাই বিকালে ওষুধ ছেটান। 


জাব পোকা ছাড়া করাতে মাছির (স ফ্লাই ) 
উপভ্রবও দেখ! যায়। গাছের চার! অবস্থায় 
এদের আক্রমণ বেশী হয়। প্রতিকার হিসাবে 
৫০ শতাংশ জলে-গোল!1 বি-এইচ-সি বা ডি-ডি- 
টি প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে 
ছেটাতে হবে। 

সরষে গাছে রোগের আক্রমণ বিশেষ দেখা 
যায় না। তবে মাঝে মাঝে ধস! রোগের আন্র- 
মণ দেখ! যায়। এ রোগে গাছের পাতায় ছোট 
ছোট বাদামী রঙের দাগ দেখা দেয়, পরে সেই 
দাগ কালচে হয়ে মায়। এ দাগগুলো ক্রমশঃ 
ডাটা, পাত| এবং শুটির খোসায় দেখা যাঁয়। 
ডাঁটায় দাগ লম্বাটে ধরণের হয় কিন্তু পাত। ও 
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খোসায় দাগ গোলাকার হয়ে থাকে । সুস্থ গাছ 
থেকে বীজ যোগাড় করে বোনা! উচিত। প্রতি- 
রোধক ব্যবস্থা হিসেবে একর প্রতি ছু কেজি 
ব্লাইটক্স ব। এক কেজি ডায়থেন জেড-৭৮ বা 
ডায়খেন এম-৪৫ ব| ৩০০ গ্রাম ডাইফোলাটান 
২৫০--৩০* লিটার জলে গুলে ভালভাবে 
ছেটাতে হুবে। সাদা মরচে ( white rust) 
রোগে পাতায় সাদ! গোল দাগ বা! ঘা দেখা যায়। 
ফুল ও ফল অনেক সময়ে বিকৃত আকারের হয়। 
আগে বলা তামাঘটিত ওষুধ ব্যবহারে এই 
রোগের প্রকোপ কমে । আগাছা থেকে রোগ 
ছড়ায় বলে ভালভাবে আগাছ। পরিষ্কার করুন। 
কর! উচিত। 
ফসল কাটা 

সরষে খুব ভালভাবে পেকে যাবার আগেই 
কাটতে হয়, ত! না হলে শুঁটি ফেটে বীজ.জমিতে 
ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে। শুটি পেকে 





যখন হলদে রং হবে তখন ফসল কাটতে হবে। 
ফসল কেটে এনে ঢাক! জায়গায় ৭--৮ দিন 
জাগ দিয়ে রাখবেন। এতে বীজে সামান্ত রস 
থাকলেও শুকিয়ে যায়। তারপর মাড়িয়ে? ঝেড়ে 
ও শুকিয়ে পরিষ্কারভাবে গোলাজাত করবেন। 
ফলন 

ভালভাবে সেচ ও সার দিয়ে উন্নত প্রথায় 
চাষ করলে সাধারণতঃ প্রতি একরে নিম্নোক্ত 
হারে ফলন পাওয়া যায়। ৃ্‌ 


জাত একরে প্রতি ফলন 
( কুইণ্টাল) 
টোরি বি-৫৪ ৩-৪ 
শ্বেত সরিষ! বি-৯ ৬ 
রাই বি-৮৫ ৬ 
এ্যাপ্রেষ্ট মিউটাণ্ট ৫ 
টি-৫৯ এ 


৩৮ 
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আউশ ও আমনের চেয়ে বোরো! ধানের 
গড় ফলন অনেক বেশী। যে সব এলাকায় পোঁধ 
মাস থেকে বোশেখের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভাল 
সেচের সুযোগ আছে সেখানে বোরো! ধানের চাষ 
করুন। 

সেচের জল কবে পর্যন্ত পাওয়া যাবে ত! 
জেনে কোন জাতের বোরে! ধান চাষ করবেন তা 
ঠিক করুন। কারণ, অনেক সময় জল টান পড়ায় 
নাবি জাতের ধান শেষের দিকে মার খায়। 


সেচের জল পাওয়ার সময় সীমা বোরো! ধানের জাত 

৩১শে মার্চ পর্যন্ত কাবেরী, সি-আর ১২৬-৪২-১, দি-এন-এম ২৫, আই-ই-টি 
( চৈতের মাঝামাঝি ) ৮৪৯, আই-ই-টি ২২৩৩, পুস। ৩৩-৩* আই-ই-টি ১৪৪৪; 

১৫ই এপ্রিল পর্যস্ত রপ্া, পলমন-৫৭৯+ আই-আর ৩০, জে-এস ৫২-১০২ : 

( চৈতের শেষ) 

৩*শে এপ্রিল পর্যন্ত বাণী (আই-ই-টি ২২৯৫), লাঠিশীল, সি-এন-এম ৩১, 
( বে।/শেখের মাঝামাঝি ) কলমা-২২২) আই-ই-টি ২৮১৫; 

৩০শে এপ্রিলের পরে জয়া, জয়ন্তী, আই-আর ২০, আই-আর ২২, আই-ই-টি 


( বোশেখের মাঝামাঝির ১১৩৬, সি-এন-বি-পি ২১৭, আই-ই-টি ২২৫৪, এম-আর 


পরে ) 


১৫৫০) এম-আর ১৫২৩। 
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বনুন্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্য! 


বোরে। মরস্থুমে যেসব এলাকায় যেষে পোকা এলাকায় এখানে বল! রোগ বা পোকার আক্রমণ 
র! রোগের উপদ্রব অপেক্ষাকৃত বেশী সেই সব প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের চাষ করবেন। 
রোগ বা পোকার নাম ধানের জাত 
বাদামী শোষক পোক। এম-আর ১৫৫০, এম-আর ১৫২৩, জে-এস ৫২-১০২, 
আই-আর ৩০) আই-ই-টি ২৮১৫; 
মাজর! পোক! এম-আর ১৫৫০, রত, আই-ই-টি ২৮১৫, আই-আর ২০, 
আই-আর ৩০; 
বলসানে| রোগ ((ব্লাষ্ট ) আই-ই-টি ৮৪৯, বাণী, আই-ই-টি ১৪৪৪, জয়া, 
আই-আর ২২। 


বীজ শোধন 

বীজ বাছাই ও শোধন করে নিলে চারায় 
রোগ কম হয়। প্রতি কেজি বীজ শোধনের জন্য 
এক লিটার জলে এক গ্রাম এরিটন-৬ বা 
ট্যাফাসন-৬ ব| এ্যাগলল-৬ মিশিয়ে ৮-_১০ ঘণ্ট। 
ডুবিয়ে রাখুন। যেসব বীজ ভেসে উঠবে ত! 
ফেলে দিন। বাকি বীজ এক ইঞ্চি পুরু করে 
ভিজে চটের ওপর বিছিয়ে দিন এবং ভিজে চট 
দিয়ে ৩২ থেকে ৪৮ ঘণ্টা অথব! যে পর্যন্ত কল না 
গজায় ততক্ষণ চাপ! দিয়ে রাখুন। 
বীজ বোনার সময় 

১৫ই কাতিক থেকে ১৫ই অস্রাণ ( পুরে! 
নভেম্বর মাস )। 
বীজের হার 

এক একর জমি রোয়ার জন্য বীজের ওজন 
ও রোয়ায় দূরত্ব অনুযায়ী ১৮-২৫ কেজি পুষ্ট ও 
নীরোগ বীজ দরকার। সরু ধান ১৮ কেজি; 
মাঝারি ধান ২০ কেজি ও মোটা ধান ২৫ কেজি 
বোন দরকার । 
চার! তৈরি 
এক একর জমি রোয়ার জন্য ১০ শতক 
জমিতে বীজতলা! তৈরি করুন। এই পরিমাণ 


জমি ২৫ ফুট লম্বা! এবং ৪ ফুট চওড়া বীজতলায় 
ভাগ করে নিন। প্রতি বীজতলার পাশে ৪ ইঞ্চি 


গভীর ও ১ ফুট চওড়া নাল! রাখুন। 
বীজতলায় সার 

সারের নাম প্রতিটি বীজতলায় 

(২৫ ফুট X ৪ ফুট মাপের) 

কম্পোস্ট ব! গোবর সার ২০ কেজি 
এমোনিয়াম সালফেট ২৫০ গ্রাম 
বা) ইউরিয়া ১১০ ৯ 
সুপার ফসফেট ২০০ ৮ 
মিউরিয়েট অফ পটাশ ৭০ % 

বীজ বোনা ও বীজতলায় সেচ 


* বীজতল! গভীর করে ভালভাবে চষে সার 
দিয়ে কাদানে! বীজতলায় কল-বেরুনো৷ বীজ 
পাতল! করে বুন্বুন। বীজ বোনার ২--৩ ঘণ্টা 
পরে বীজতলা য় সেচ দিন। ২৪ ঘণ্ট। ধরে বীজ- 
তলার উপর এক ইঞ্চি মত জল রেখে পরে বের 
করে দিন। 

* পাখিতে বীজ যাতে না খেয়ে ফেলে সেদিকে 
নজর রাখুন। 

* চার! বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজতলা য় জলের 
পরিমাণ বাড়ান। 


৯ 


* সম্ভব হলে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বীজতলায় জল 
চুকিয়ে এমনভাবে জল দীড় করিয়ে রাখুন যাঁতে 
চার! পুরোপুরি জলের নিচে না থাকে । পরদিন 
ভোরে বাড়তি জল বের করে শুধু নালায় জল 
ভরে রাখুন। এতে চারাগুলি তাড়াতাড়ি বাড়ে। 
* ২০--২৫ দিন পরে বীনজ্বতলা থেকে জল 
একেবারে বের করে দিন। 
* চারার বাড় দেখে এ সময়ে চাপান সার 
হিসাবে নাইট্রোজেন দিন। 
* বীজতলায় রোগের আক্রমণ কমান্দোর জন্য 
প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম ক্যাপটান ৮৩% বা 
৪ গ্রাম দস্ত! ঘটিত ওষুধ ( ডাইথেন জেড-৭৮, 
রাইজিন, হেক্সাথেন, ইউনিজেব, এর যে কোন 
একটি ) গুলে বীজতলায় ছেটান। বীজতলা 
ঝলসানো রোগ (ব্রাষ্ট) দেখা দিলে এক মিলি- 
লিটার হিনোসান এক লিটার জলে গুলে 
ছেটান। ১০ শতক বীজতলার জন্য ৩০ লিটার 
জল ও ৩০ মিলিলিটার ওষুধ লাগবে। 
* এরপর বীজতলায় ১২ ইঞ্চি পরিমাণ জল 
চার! তোলার সময় পর্যন্ত ধরে রাখুন। 
* চার! ভোলার এক সপ্তাহ আগে চাপান সার 
হিসেবে প্রতি বীজতলায় (২৫ ফুট ১৪ ফুট 
মাপের ) ১৫০ গ্রাম এমোনিয়াম সালফেট ব! 
৭০ গ্রাম ইউরিয়া! সার অবশ্যই দেবেন। 
জমি তৈরি 

৪-_৫ ইঞ্চি গভীর করে বার বার কাদায় চাষ 
করে নরম কাদ! তৈরি করুন। তারপর 
ভালভাবে মই দিয়ে জমি সমান করুন। জমি 
অসমান থাকলে ফলন কম হবে। রোয়ার আগে 
৮_-১০ দিন জল ধরে রেখে জমি পচতে দিলে 
ভাল হয়। 


৪১ 


বন্ুন্ধর। £ ভাদ্র-আশ্বিন £ ১৩৮৩ 


পারমাণমত সার [দ্বন 

জমি তৈরির সময় একর প্রতি ৮--১* গাড়ী 
গোবর সার বা আবর্জনা-পচ। সার দিন। 
এছাড়া, জমি কাদ! করার সময় শেষবার চাষ 
দেওয়ার আগে নিয়লিখিত হারে রাসায়নিক 
সার দিন: ূ 

ক) স্বল্পমেয়াদী জাত যেমন কাবেরী, রত্না, 
বাণী ইত্যাদি ধানে একর প্রতি নাইট্রোজেন ১০ 
কেজি, ফসফেট ১৬ কেজি ও পটাশ ১৬ কেজি । 

খ) মাঝারি জাত যেমন জয়া, জয়স্তী, 
আই-আর ২২ ইত্যাদি ধানে একর প্রতি নাই- 
ট্রোজেন ১২ কেজি, ফসফেট ২* কেজি এবং 
পটাশ ২০ কেজি। 

গ) স্থানীয় উন্নত জাতের ধানে একর প্রতি 
নাইট্রোজেন ৮ কেজি, ফসফেট ১২ কেজি এবং 
পটাশ ১২ কেজি। 

তবে সারের পরিমাণ মাটি পরীক্ষার ফলাফল 
জেনে নিয়ে ঠিক করলে ভাল হয়। দরকারমত 
সার একসঙ্গে মিশিয়ে কাদা করার সময় শেষবার 
লাঙ্গল দেওয়ার আগে পুরে! জমিতে সমানভাবে 
ছড়িয়ে দিন। ভারপর লাঙ্গল ও মই দিয়ে সার 
মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে জমি রোয়ার জন্য 
তৈরি করুন। 
ঠিক সময়ে চারা রুইবেন 

ক) লাঠিশাল; কলম! ২২২ ও আই-আর ২৯ 
১৫ই অস্ত্রাণ থেকে ১৫ই পৌঁষ। 

খ) অন্যান্য জাত: পুরে! পোঁষ মাস। 

৪__€টি পাতা হলেই চার! রোয়! যায়। এর 
জন্য বীজতলায় বোনার পর ৩৫--৪০ দিনের মত 
সময় লাগে। বোরো! মরন্্রমে চার! বেশ ছে।ট 


বনুদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বব £ ৭ম-৮ম সংখ্যা 


থাকে। এ সময় উপযুক্ত বয়সের ছোট চারাই 
রোয়! দরকার। সাবধানে চার! তুলবেন যেন 
চারার শেকড় বেশী ছিড়ে না ষায়। 
চারা রোয়৷ 

চার! ৮ ইঞ্চি দূরের সারিতে এবং গুছি থেকে 
গুছি ৪ ইঞ্চি দূরত্বে লাগান। প্রতি গুছিতে 
২-_৩টি চার! এক ইঞ্চি গভীরে রুইবেন। কলম! 
ও লাঠিশালের চারা ৯ ইঞ্চি ১৬ ইঞ্চি দূরে দুরে 
লাগান। প্রতি গুছিতে ৩-_৪টি চার! এক থেকে 
দেড় ইঞ্চি গভীরে রইবেন। রোয়ার ১০-১২ 
দিন পরে যে সব জায়গার চারা মরে গেছে 
সেখানে নতুন চার! লাগান যাতে জমিতে কোন 
ফাক না থাকে। 
মনে রাখবেন 

জমিতে গুছির সংখ্যা ও শীষযুক্ত পাশকাঠির 
সংখ্যার উপর ফলন নির্ভর করে। ফাঁক ফাক 
করে চার! রুইলে ফলন অনেক কম হবে; তাই 
সারি করে সঠিক দূরত্বে চারা রোয়! উচিত। 


৮২ 


কম গভীরে চারা রোয়ার সুবিধার জন্য 
রোয়ার সময় জমিতে ছিপছিপে জল রাখুন ৷ 
কাদা! কাদ! অবস্থায় চার রুইলে রোয়ার 
গভীরতা ঠিক রাখার সুবিধা হবে। 
পরিমাণমত সেচ দিন 

এ জাতীয় ধানের চাষে দরকারের চেয়ে বেশী 
জল দিলে লাভ অপেক্ষা! লোকসান বেশী । 

* চার! রোয়ার সময় ছিপছিপে জল রাখুন। 
এ সময় আধ ইঞ্চির বেশী জল রাখার দরকার 
নেই। 

* চার! রোয়ার পর প্রথম ৭--১* দিন এক 
ইঞ্চি জল রাখার পর জলের পরিমাণ কমিয়ে 
পরের ৪৫--৪৮ দিন পর্যন্ত আধ থেকে এক ইঞ্চি 
পরিমাণ জল রাখুন। এর বেশী জল থাকলে 
পাশকাঠি বেরুতে অস্থৃবিধ। হবে । 

* চাপান সার দেবার আগে ৪-৫ দিন সেচ 
ন! দিয়ে জমি শুকিয়ে নিন। তবে মাটি যেন 
ফেটে না যায়। এর ফলে মাটি থেকে দূষিত 





খা 


৯ বাতাস বেরিয়ে যাবে আর চারাগুলি মাটির জৈব 


পদার্থ থেকে সহজে খাবার নিতে পাঁরবে। 

* এর পর পরিমাণমত চাপান সার দিয়ে আবার 
সেচ দিন। এখন থেকে দান! পুষ্ট হবার সময় 
পর্যন্ত জমিতে অন্ততঃ এক ইঞ্চি জল রাখুন। 
এ জল কিন্তু আপনার ক্ষেতের ভালো ফলনের 
জন্যে খুবই প্রয়োজনীয় । 


বনুন্ধর! £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৩ 


চাপান সার দিন 

পাশকাঠি ছাড়ার সময় ( মাঘ মাসের শেষের 
দিকে ) একবার এবং থোড় আসার সময় আর 
একবার, মোট দুবার নাইট্রোজেনঘটিত সার 
চাপান হিসাবে দিন। চাপান সার হিসাবে 
একর পিছু কোন ধানে কখন কতটা! নাইট্রোজেন 
দেবেন ত!’ এখানে বলা হোল £ 


ূ প্রতি একরে নাইট্রোজেনের পরিমাণ (কেজিতে ) 
» ৯ ধানের জাত পাশকাঠি ছাড়ার থোড় আসার 
সময় সময় 
ক) স্বল্প-মেয়াদী জাত যেমন কাবেরী, 
রত্না, বাণী ইত্যাদি ২০ ১০ 
খ) মাঝারি জাত যেমন জয়া, জয়ন্তী, 
আই-আর ২* ইত্যাদি ২৪ ১২ 


গ) স্থানীয় উন্নত জাত ১৬ ৮ 
৯০১টি লন 


নিড়ান 


মাটির ভেতর হাওয়। চলাচলের জন্য এবং 
অ|গাছা পরিষ্কার করার জন্য মাঝে মাঝে মাটি 
খেটে দিন। এজন্য চার! রোয়ার ১৫ দিন ও 
২৫ দিন পরে দুবার হাত দিয়ে মাটি ঘেটে দিন 
এবং আগাছ। তুলে ফেলুন। 
পোকার আক্রমণ দমন করুন 

মাজর৷ পোকা বোরে। ধানের প্রধান শক্ত 
সাধারণতঃ মাঘ মাসের শেষ থেকে এদের আক্রমণ 
স্থুরু হয়। তাই নিয়মিতভাবে সপ্তাহে অন্তত: 
হবার আপনার ক্ষেত ঘুরে নেখুন। মাজর! 
পোকার মথ ব1 ডিম দেখলে বুঝবেন যে ক্ষেতে 
এঁ পোকার আক্রমণ সুরু হয়েছে। 

সাধারণতঃ শতকরা পাচটি পাশকাঠি ৰা তার 


বেশী মাজর| পোকায় আক্রান্ত দেখলে অথব। 
প্রতি ১০০টি গেছে একটি মাজর! পোকার মথ ব। 
একটি ডিমের গাদ! দেখা গেলে কীটনাশক ওষুধ 
ছেটান। এজন্য এখানে বল! দানাদার বা তরল 


ওষুধের যে কোন একটি ব্যবহার করুন। 
দানাদার ওষুধ প্রতি একর জমির 
জগ্ত ওষুধের পরিমাণ 
(১) থাইমেট ১ জি বা 
ফোরেট ১০ জি ৫ কেজি 
(২) ফিউরাডান ৩ জি ও 
(৩) থায়োডান ৪ জি > চা 
(৪) সাইট্রোলান ৫ জি শুন 
(৫) একালাক্স ৫ জি এ 


দানাদার ওষুধ ব্যবহার করার সময় ক্ষেতে 


বন্ধুদ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখা! 


ওষুধ ছড়ানোর পর থেকে অস্ততঃ ৫--৭ দিন 
ছিপছিপে জল রাখবেন ও মাটি ঘ1টবেন না। 
প্রয়োজন হলে ২৫--৩০ দিন পরে আবার 


সুময় পর্যন্ত দানাদার ওষুধ ব্যবহার করবেন। এর 
পরে দরকার হলে তরল ওষুধ ব্যবহার করবেন। 
দানাদার ওষুধ কিছু শুকনে! মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 


দানাদার ওষুধ ছড়ান। ধানের থোড় আসার নিলে ভালভাবে ছড়ানো যায়। 
তরল ওষুধের প্রতি দশ লিটার জলে প্রতি একর জমির জন্য 
নাম ওষুধের পরিমাণ ওষুধের পরিমাণ 
(মিলিলিটার ) ( মিলিলিটার ) 
ক) ডিমেক্রন ১০০% ৫ ১৫০ 
খ) একালাক্স ২৫% ১৫ ৪৫০ 
গ) থায়োডান ৩৫% ২* ৬০০ 
ঘ) মেটাসিড ৫৯০০ ১৬ ৩০০ 
ঙ) লিনডেন ২০% ২০ ৬০০ 
সাধারণতঃ প্রতি একর জমিতে হাতে-চালানে নতুন কীটশক্র হিসাবে বাদামী শোষক 


স্প্রেয়ারে ভালভাবে ওষুধ ছেটানোর জন্ত) ৩০০ 
লিটার ওধুধ-গোল। জল লাগে । তবে গাছের 
বাঁড় অনুযায়ী জল কম লাগবে আর ওষুধও 
পরিমাণমত কম লাগবে । দরকার হলে ১০-১৫ 
দিন বাদে আবার ওষুধ ছেটান। 


পোকার আক্রমণ আজকাল বোরে! ধানে দেখ! 
যাচ্ছে। এই শোষক পোক! গাছের গোড়ার 
দিকে থাকে । কাজেই পাতার ওপর ওষুধ না 
ছিটিয়ে গোড়ার দিকে, এখানে বলা ওষুধের ষে 
কোন একটি,.ভালতাবে ছেটান। 


ওষুধের নাম প্রতি দশ লিটার জলে একর প্রতি 
ওষুধের পরিমাণ ওষুধের পরিমাণ 
ক) ডিমেব্রন ১০০% ৫ মিলিলিটার ১৫* মিলিলিটার 
খ) ম্যালাখিয়ন ৫০% 2148 Wem ” 
গ) মুভাক্রন ৪০% ১০ » ৩০০ » 
ঘ) সেভিন ৫০% ২৫ গ্রাম ৭৫* গ্রাম 


বীজতলায় ও রোয়। ধানে অন্তাম্ক পোকার 
উপদ্রব হলে আগে বল! যে কোন একটি তরল 
ওষুধ ছেট7। তবে শীষকাট! লেদ| পোকার 


আক্রমণে ১* শতাংশ বি-এইচ-সি গুড়ে! একে 
১২--১৫ কেজি ক্ষেতে ও আলে ছড়াবেন 
দেরীতে রোয়! ধানেই আক্রমণ বেশী হয়। 





আলু আমাদের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় 
সবজি। দৈনন্দিন খাগ্ত-তালিকায় আলুর স্থান 
অন্ঠান্ত সবজির আগে। তাই এর প্রয়োজনও 
যথেষ্ট। কোচবিহার জেলার সব কটি হাটে 
বাজারে কত আলু সার! বছরে বিক্রি হয় ভার 
সঠিক তথ্য জান। নেই। তবে নিঃসন্দেহে ত! 
বেশ বড় একট! অংকই হবে এবং এর বেশ বড় 
অংশ জেলার বাইরে থেকে আমদানি কর! হয়ে 
থাকে। যদিও আলু এ জেলার অন্যতম 'রৰি 
ফসল তবুও এর চাষ হুগলী, বর্ধমান ইত্যাদি 
জেলার চেয়ে অনেক কম, গত কয়েক বছর ধরে 
এখানে ১০--১২ হাজার একর জমিতে আলুর 
চাষ হচ্ছে। গত ৫ বছর এ জেলার আলু 
চাষের মোটামুটি একট! হিসাব পরের পাতায় 
দেওয়! হলো £ 


মহকুমা কৃষি আধিকারিক, কোচৰিহার । 


8৫ 


আ/নুচ।ষে 
কে।চবিভ।রের 
নিজস্ব পদ্ধতি 


অজয় কুমার দত্ত 


বন্ুন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্যা 


চাষের পরিমাণ উৎপাদন 
১৯৭১---৭২ ইং ১১১৭৪* একর ২৯১৮৪০ টন 
১৯৭২---৭৩ % ১১,৬৩০ »% ৩০১৬০০ » 
১৯৭৩--৭৪ %» ৯১৯২০ % ২৪,৩০০ » 
১৯৭৪---৭৫ % ১২১০০০ »% ২৬,৪০০ % 
১৯৭৫---৭৬ %» SE) ee ৩৬,০০০ % 


অন্তান্য জেলার চেয়ে চাষবাসে এ জেলায় 
অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। বছরে এখানে ৮ মাসই 
বৃষ্টি হয়_চৈভের মাঝামাঝি থেকে কার্তিকের 
মাঝামাঝি পর্যন্ত । এখানে বাৎসরিক গড় বৃষ্টি- 
পাতের পরিমাণ ৩২৫৭ মিঃ মিঃ (১৩০ ইঞ্চি )। 
এ জেলার মাটিও বেশ হালকা ধরণের-_বেলে 
দোআশ জাতের। ফলে এত বৃষ্টির পরও 
এখানে প্রায় কখনই জল দাড়িয়ে থাকে না। 
বৃষ্টির জলের একট বড় অংশ মাটির নিচে চলে 
যায়, বাকিটুকু মাটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে নদী- 
নাল! দিয়ে বেরিয়ে যায়। মাটির নিচে এত 
বেশী জল যাওয়ার জন্যই এখানে মাটির নিচে 
জলে সমত! ( ground water level ) বেশী 
উপরে এবং মাটিতে মাঘ-ফাগুন মাসেও যথেষ্ট 
রস থাকে। 

এখানকার মাটি যেমন অন্যান্য জেল! থেকে 
স্বতন্ত্র, এখানকার জলহাওয়! যেমন চাষের দিক 
থেকে খুবই বৈশিষ্টপূর্ণ, তেমনি আলু চাষেও এ 
জেলার নিজস্ব একটি ধারা আছে। এখানকার 
স্থানীয় আলু চাষ পদ্ধতি কেবল এ জেলারই 
উপযোগী । হুগলী, বর্ধমান ইত্যাদি জেলায় 
যেমন এট! সম্ভব নয়, এসব জেলার কৃষকদের 
পক্ষেও ত! অকল্পণীয় ব্যাপার । 

“বিনাসেচে” অন্যান্য জেলায় আলু চাষ 


৪৬ 


অসম্ভব হলেও কোচবিহারে এটাই নিয়ম__এটাই 
এখানকার প্রচলিত প্রথা । আলুর মরসুমে 
এখানকার মাটিতে যথেষ্ট রস থাকে বলে সেই 
রস মাটিতে ধরে রেখে আলু গাছের প্রয়োজনে 
ব্যবহার করাই এখানকার আলু চাষের প্রধানত্ব। 
এখানকার আলু চাষের নিয়ম হচ্ছে জমি 
তৈরির আগে জমিতে বেশ কিছুট! পচা গোবর 
ছড়িয়ে দিয়ে পরে কয়েক বার চাষ করে তা 
মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়! হয়। জমি তৈরি হয়ে 
যাওয়ার পর লাঙ্গল টেনে ভেলী তৈরি করে 
তাতে কৃষকরা আলু বসিয়ে দেন। জমিতে 
আলু বসানোর পর পুরে! জমিটুকু শুকনে| কচুরী- 
পান! কিম্বা! ধানের খড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। 

এ জেলায় দেশী জাতের আলুর ব্যবহারই 
বেশী। উন্নত জাতের বীজ এখানে সংরক্ষণের 
কোন ব্যবস্থা ন! থাকায় প্রতি বছর দক্ষিণ বাংলা 
থেকে বীজ এনে আলু চাষ এখানে কষ্টসাধ্য । 
সরবরাহের ভরসাও অনিশ্চিত। তাই এখান- 
কার কৃষকরা কোনরূপ ঝুঁকিতে না গিয়ে স্থানীয় 
ভাবে যে বীজ পান সেটাই ব্যবহার করে থাকেন। 
এভাবে জমি কচুরীপান! কিংবা খড় দিয়ে ঢেকে 
দেওয়ার ফলে মাটির রস মাটিতে থেকে যায়_ 
আবার জমিতে আগাছাও জন্মাতে পাসে ন! 
তাছাড়া গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়ারও 


কোন প্রয়োজন হয় না; স্বভাবতই এই ব্যবস্থায় 
সেচের কোন ব্যবহারও হয় না। 

পরবর্তীকালে গাছ যখন শুকিয়ে আসতে 
থাকে তখন জমি থেকে কচুরীপানা ও খড় 
সরিয়ে দিয়ে আলু তুলে নিয়ে আসা হয়। 

যেমন মাটি, তেমনি এখানকার মাটিতে রসের 
প্রাচুষ__ অনুরূপভাবে এখানকার চাষ পদ্ধতিও 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ । এখানে আলুর জমিতে কোন 
নিডানী দিতে হয় না, মাটিও বেঁধে দিতে হয় না, 
আর সব চেয়ে বড় কথ এখানে আলুর জমিতে 
কোন সেচ দেওয়! হয় না! 

আলু চাষের এই বিশেষ পদ্ধতি এখানে 
প্রচলিত আছে ঠিকই কিন্তু ফলন এখানে খুবই 
কম। কাঠায় ১১২ মণ। এই চাষ পদ্ধতিতেই 
কেৰল উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে এই 


বসুন্ধরা £ কাতিক-অগ্রহায়ণ : ১৩৮৩ 


জেলায় আলুর ফলন আরে বাড়ানোর প্রচুর 
সুযোগ রয়েছে। এখানকার সরকারী খামারে 
সার এবং এক বা প্রয়োজনে ছুটে! সেচ দিয়ে 
কাঠায় ৬৭ মণ পর্যন্ত ফলন পাওয়া গেছে। 
এর থেকেই এই মাটির ফলন ক্ষমতার কিছুট। 
আভাস পাওয়া যায়। 

আলু চাষ এখানে খুব সহজ হলেও আলু 
চাষীর দুঃখের কিন্তু সীমা নেই। ফসল তোলার 
সাথে সাথেই সব আলু বাজারে বিক্রি করে দিতে 
হয়। কেননা এখানে আলু সংরক্ষণের জন্য 


কোন হিমঘর (০০1 storage ) নেই। 
এক সাথে সব আলু বাজারে চলে আসায় তখন 
আলুর দামও ভয়ানক কমে যায়-কোন কৃষকই 
তার আলু বিক্রি করে কুইন্টাল প্রতি ৪০--৫০ 





বন্ুন্ধর| £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্য। 





টাকার বেশী দাম পান ন|। এজন্যই, এখানকার 
কোন কৃষক আলু চাষ খুব বেশী একট! বাড়ানোর 
উৎসাহ পান না। 

এ খেলায় অন্তত: একট! ছিমঘর যদি চালু 
কর! যায় তাহলে আশ! কর! যায় আলুর চাষ 
এখানে আরে! বাড়বে। এখানকার মাটি ও 
জলহাওয়! আলু চাষের খুবই উপযোগী । যখন 
কোন কৃষক তার জমির আলু কম দামে বাজারে 
বিক্রি না করে কোথাও সংরক্ষণের একটু স্থযোগ 
পাবেন__তখনই এ জেলায় আলুর চাষ বেড়ে 
যাৰে। এখন আলু চাষ করে এখানে লাভের 
পরিমাণ খুবই কম হয়। কিন্তু সংরক্ষণের ব্যবস্থা! 
হলে অন্ততঃ ৮*-_-১০০ টাক! দরে আলু বিক্রির 
সুযোগ পাওয়! যাবে এবং তখন এই ফসল থেকে 
লাভ আরো! বেশী হবে। সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
হলে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহারও বাড়বে এবং 
উৎপাদনও বাড়বে। 


হিমঘরে সংরক্ষিত 
আলু। 


যখন এই জেলার কৃষকদের কাছে আলু 
একট! লাভজনক ফসল বলে মনে হবে তখন 
তার! উন্নত বীজ, সার ও সেচ দিয়ে কাঠা প্রতি 
৬--৭ মণ ফসল উৎপাদনে আগ্রহী হবেন, এতে 
কোন সন্দেহ নেই। 

উৎপাদন যখনই বাড়বে তখন ১৫,০০০ একর 


থেকে ৫০,*০০--৬০,০০০ একরে আলুর চাষ 
ছড়াবে । ফলনও ৩৬,০০০ টন থেকে ৪১৯০১০৩০ 
টনের সীমান! ছাড়িয়ে বাবে। 


এই উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথেই বাইরের 
আমদানির পরিমাণ কমে যাবে। সাধারণ গৃহস্থ 
চড়া! দামে আলু কেন! থেকে রেহাই পাবেন। 
আর কৃষকর। বর্তমানের চেয়ে আরে! বেশী দামে 
আলু বিক্রির সুযোগে তাদের আয় ছু’পয়সা 
বাড়াতে সক্ষম হবেন। 

কাজেই এ অঞ্চলে আলু উৎপাদন বাড়ানোর 
জন্য প্রথমেই দরকার একটি হিমঘরের 


ক 


A 





বীজ্যের মোট খাদ্ধ-শস্ত উৎপাদনের শতকর! 
মাত্র ৩* ভাগ রবি মরস্ুম থেকে আসে। কিন্তু 
রবিশস্তের ফলনে অনিশ্চয়ত! খুবই কম। তার 
কারণ সেচ ব্যবস্থ।। তাছাড়া, এসময়ে রোগ 
পোকার উৎপাত কম হয়, অতি বৃষ্টি ব! বন্যার মত 
প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফলনের অনিশ্চয়ত! 
নেই। এই সব কারণে খাদ্য-শস্যের মোট 
উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে রবি মরস্থম আমাদের 
এক উজ্জল আশা-ভরসা। 

সেচ সুযোগ সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এ 
রাজ্যে গম ও বোরে। ধানের এলাক! বেডে 
যাচ্ছে। আমন ধানের তুলনায় বোরো ধানের 
ফলন প্রায় ২--৩ গুণ বেশী ৷ এছাড়া, ডালশস্ত; 


মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ 
কৃষি অধিকার। 


তৈলবীজ, আলু ও শীতকালীন শাক-সবজির চাষ 


বাড়ানোর ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। এসবের 
ওপর ভিত্তি করেই এ বছরের রবি মরস্ুুমের খাছ্া- 
উৎপাদন প্রকল্প তৈরি কর! হয়েছে। 
গম 

রবি মরস্থুমের গুরুত্বপূর্ণ ফসল হোল গম। 
১৯৪৭-৪৮ সালে মাত্র ২১৭ হাজার টন গম 
উৎপন্ন হয়েছিল এ রাজ্যে। কিন্ত আজ একর 
প্রতি গড় ফলনে গম-উৎপাদনে শীর্ষ স্থানাধিকারী 
রাজ্য পাঞ্জাবের পরেই মর্ধাদা আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গের । গত বছরে গম চাষের জমি ছিল 
প্রায় ১৪ লক্ষ একর এবং ফলন হয়েছিল প্রায় ১২ 
লক্ষ টন। এ বছরে এই উৎপাদনের লক্ষ্যসীম। 


৪৯ 


৪৪৪০৪৪৪৩৪৩৩ 5566৪৪৪৪৪৪৪ ৪৪৪৪৪৪৬৪৪৩৪৩৩৬৬৩৩৩৩৩ bd 
চি 





















কর 
নি 
ks 


শসা গুদামজাত করার উপযুক্ত ব্যবস্থার 
অভাবে ইদুর ও নানা ধরণের কীট-পতঙ্গের 
উপদ্রবে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রতি বছর নষ্ট 
হয়। এই ক্ষতির হাত থেকে শস্য বাঁচানোর 
উদ্দেশ্যে কৃষি বিভাগ থেকে শস্য মজুত রাখার 
উপযোগী ধাতুর পাত্র (বিন) কৃষকদের 
কাছে কিস্তিতে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। 





পরিবহন খরচ মোট দাম 


১। ৬.২ কুইন্টাল ৩২৫ টাকা ৪৫.০০ টাকা ৩৭০.০০ টাকা 
২। ৩.১ কুইন্টাল ২১০ টাকা ২২.৫০ টাকা ২৩২.৫০ টাকা 








বিনের দামের ৪০ শতাংশ ও পুরো পরিবহন খরচ আগাম জমা দিতে হবে । দামের বাকী 
৬০ শতাংশ সমান তিনটি কিস্তিতে তিন বছরে শোধ করতে হবে । এই খণের জনা কোন 
সদ দিতে হবে না। 


বিস্তারিত বিবরণের জনা আপনার এলাকার গ্রামসেবক, এ-ই-ও, বি-ডি-ও বা 
মহকুমা ও জেলা কুষিজ বিপণন আধিকারিকের সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করুন । 
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পশ্চিমবঙ্গ রলুষি তথ্য সংস্থা কতৃ ক প্রচারিত 
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বাড়িয়ে ১৪:৫০ লক্ষ টন স্থির কর! হয়েছে এবং 


গমের জমির লক্ষ্যসীম! ধর! হয়েছে ১৮ লক্ষ 


একর । সেচের সমস্যার জন্য বোরে! ধানের চেয়ে 
গম চাষ এলাকা বাড়ানোর দিকেই আমাদের 
অধিকতর নজর দিতে হবে। 

পশ্চিমবাংলার আর্ড আবহাওয়ার জন্য 
গমবীজ ঠিকমত সংরক্ষণ করা যায় না । এজন্য 
কৃষকদের প্রতি বছরই অন্য রাজা থেকে আমদানি 
কর! বীজ কিনতে হয়। গত বছরে মোট ২২ 
হাজার টন গমবীজ আন! হয়েছিল। স্থির 


হয়েছে যে এ বছরে ১৫ ভাজার টন অধিক 


ফলনশীল জাতের গমবীজ কৃষকদের সরবরাহ কর! 
হবে। যেসব স্তরে এই গমবীজ আসবে তা 





হোল £ 
১) ওয়েষ্ট বেঙ্গল এগ্রো-ইগ্া বীজ 

করপোরেশন ১১৫৯০ টন 
২) ওয়েষ্ট বেঙ্গল মার্কেটিং 

ফেডারেশন ১১৫০০ ৮ 
৩) গ্যাশনাল সীডস্‌ করপোরেশন ৪১০০০ ৮ 
৪) পশুপতি দাস এণ্ড সব্স ২১০৬৬ » 
৫) রাজ্যের সরকারী খামার 

সমূহ থেকে ১১০০০ » 
৬) অন্তান্ত সূত্রে ৫১০০০ ৮ 

মোট: ১৫,০০০ টন 


গমের মরস্থমে কৃষকরা নিজেদের জমিতে 
নতুন নতুন অধিক ফলনশীল জাতের প্রাদর্শনক্ষেত্র 
স্থাপন করে কোন্‌ জাত তাদের জমির উপযুক্ত তা 
যাতে বেছে নিতে পারেন, সেজন্য গত বছরে 
১ লক্ষ ৬ হাজার মিনিকিট প্রদর্শন ক্ষেত্র কৃষকদের 
জমিতে স্থাপন কর! হয়েছিল। চলতি বছরে 


৫১ 


বসুন্ধরা £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৩ 


২৫ হাজার এরকম মিনিকিট আবার বিলি কর! 
হবে। প্রতিটি মিনিকিটে ২ কেজি বীজ, ৪ কেজি 
ইউরিয়া এবং ২০০ গ্রাম কীট বা রোগ-নাশক 
ওষুধ থাকে। প্রতিটি মিনিকিটের দাম ১৫ টাকা! 
এবং তা বিনামূল্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের 
দেওয়া হয়। 


বোরো ধান 
পশ্চিমবাংলার কৃষকদের কাছে বোরে। ধান 
এক বিস্ময়কর ফসল। বসন্তের মেঘলাদিনে 


বর্ধমান-হুগলী জেলার আদিগন্ত বিস্তৃত বোরো 
ধানের ক্ষেত দেখলে বর্ধার আমন ধান বলে মনে 
ভ্রম আসে। এই ব্যাপ্তি কিন্ত মাত্র গত দশ 
বছরে সম্ভব হয়েছে এবং তা হয়েছে সেচ সুযোগ 
সম্প্রসারণ ও অধিক ফলনশীল জাতের আবির্ভাবের 
ফলে। ১৯৪৭-৪৮ সালে মাত্র ৯'৫ হাজার টন 
বোরো চাল উৎপন্ন হয়েছিল ২৫'৩ হাজার একর 
জমিথেকে। আর গত বছরে ৭'৩৪ লক্ষ একর 
জমি থেকে প্রায় ৯ লক্ষ টন বোরে! চাল উৎপন্ন 
হয়েছে। এবছরে বোরো চাল উৎপাদনের 
লক্ষাসীম! ধর! হয়েছে ৯ লক্ষটন। আশা কর! 
যায় যে এবছরে অন্ততঃ ৮ লক্ষ একরে বোরে! 
ধানের চাষ কর! সম্ভব হবে। বোরো মরস্থমে 
বৃহৎ নদীসেচ প্রকল্পগুলি থেকে বেশী জল ন! 
পাওয়ার সম্ভ।বনা থাকায় বোরে! ধানের 
লক্ষাসীমা বাড়ানো হচ্ছে না। বরং গম চাষে 
বোরে! ধানের চেয়ে অনেক কম জল লাগে বলে 
গমের লক্ষাসীম। বাড়ানো হয়েছে। 

বোরো! ধান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অধিক 
ফলনশীল জাতের বীজ রাজ্যের সরকারী খামারে 
ও কৃষকদের ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে মজুত আছে। 
তবুও) নতুন জাতের বীজ কৃষকদের কাছে 


বন্ুদ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্য! 


প্রচলনের জন্য বিভিন্ন সূত্রে ১৫০০ টন বোরো! 
ধানের বীজ আনা হবে। 

বোরে! ধানের নতুন নতুন জাত কৃষকদের 
মধ্যে প্রচলনের জন্য গমের মত এই ফসলেও 
গত বছরে ৬৯ হাজার মিনিকিট বিনামূল্যে বিলি 
কর! হয়। এবছরে এরকম মিনিকিট বিলি 
করার লক্ষ্যসীম! হোল ৭৫ হাজার। 
ডালশম্ত 

এ রাজো মোট ডালশস্তের দরকার হোল 
৭লক্ষটন। গত বছরে উৎপন্ন হয়েছিল ৪১০ 
লক্ষ টন। এই ঘাটতি পুরণ হচ্ছে অন্যান্য 
রাজা, বিশেষতঃ বিহার, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থান 
থেকে এনে। ফলে একট! বিরাট অঙ্কের টাকা! 
প্রতি বছরই অন্ত রাজ্যে চলে যাচ্ছে। এখন 
প্রায় ১৭--১৮ লক্ষ একরে ডালশস্ভের চাষ হয়। 

পশ্চিমবাংলায় গমচাঁষ ব্যাপকভাবে বেড়ে 
যাওয়ার ফলে ডালশস্তের চাষ কমে গেছে। 
রবি মরস্ুমে খাগ্য-শস্ত উৎপাদনে গমের ভূমিকা 
মুখ্য হলেও, ডালশস্তের চাষ অবহেলিত হোক 
ত| আমাদের কাম্য নয়। সাধারণভাবে ডাল 
চাষে বিশেষ যত্ন পরিচর্যা কর! হয়না । মোট 
ফলন বাড়াতে হলে যেসব ব্যবস্থা নেওয়। দরকার 
তা হোল ঃ 

ক) উচু জমিতে পাট বা অধিক ফলনশীল 
জলদি জাতের ধান কেটে নিয়ে ভাদ্র মাসের 
মাঝামাঝি কলাই বুনতে হবে। কলাই তুলে 
নিয়ে গম বুনতে কোন অসুবিধা হবে না। 

খ) অসেচ এলাকায় ধারা অধিক ফলনশীল 
জাতের ধান রুয়েছেন, তার! ধান কাটার পরে 
মাটিতে যে রস থাকবে তা দিয়েই ডালশস্ত 
বুনতে পারবেন। 


৫২ 


গ) বহরমপুরের ডালশস্ত ও তৈলবীজ 
গবেষণ। কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন ডালশস্তের কয়েকটি 
উন্নত জাত বের কর! হয়েছে। স্থানীয় জাতের 
চেয়ে এসব উন্নত জাত চাষে প্রায় দুগুণ বেশী 
ফলন পাওয়| সম্ভব। উন্নত জ।তগুলি হোল: 
ছোলা বি-৯৮; বি-৭৫ ও বি-১০৮ ; মুস্থর সি-৩১, 
বি-৭৭$ কলাই বি-৭৬; মুগ বি-১) টি-১, 
টি-৪৪ ও টি-৫১। 

ঘ) ডালশস্ত চাষে সার ব্যবহারের রেওয়াজ 
নেই বললেই চলে। একর প্রতি ১০০ কেজি 
সুপার ফসফেট শেষ চাষের সময় জমিতে ছড়িয়ে 
দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। ডালশস্যে 
নাইট্রোজেন সারের প্রয়োজন খুবই কম। 

ঙ) ডালশস্তে ফলন বাড়ানোর আর একটি 
উপকরণ হোল জীবাণু সার (রাইজোবিয়াম 
কালচার )। বিভিন্ন জাতের ডালশস্তের জন্য 
বিভিন্ন ধরণের কালচার দরকার। ঠিকভাবে 
জীবাণু সার ব্যবহার করলে ফলন দেড় থেকে 
ছুগুণ বাড়বে। 

গম ও বোরে! ধানের মত ডালশস্তেও উন্নত 
জাতের প্রচলন করার জন্য কৃষকদের ক্ষেতে সার! 
বছরে মোট ৩০০* মিনিকিট স্থাপন কর! হবে। 
মিনিকিটের বীজের সঙ্গে জীবাণু সারও দেওয়! 
হবে। এছাড়া, আরও একহাজার একরে উন্নত 
জাতের ডালশস্তের প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন কর! 
হবে। এ রকম প্রতিটি প্রদর্শন ক্ষেত্রের আয়তন 
হবে গড়ে এক একর । 
তৈলবীজ 

পশ্চিমবাঁংলায় মোট যে তৈলবীজের প্রয়োজন 
তার মাত্র শতকর! দশ ভাগেরও কম এখানে 
উৎপন্ন হয়। এরমধ্যে প্রধানতঃ সরষের চাষ 


হয়েছিল ৭৬৭ হাজার টন। 


লক্ষ টন ও ১৫৫৪ লক্ষ টন। 


১৯৭৪-৭৫ সালে মোট তৈলবীজ উৎপন্ন 
আর ১৯৭৫-৭৬ 
সালে ৭৮ হাজার টন। এরমধ্যে সরষের পরিমাণ 
হোল ৪* হাজার টন । এবছরে মোট তৈলবীজ 
উৎপাদনের লক্ষাসীম! হোল ৮৫ হাজার টন। 

বিগত কয়েক বছরে তিলের চাষ এ রাজ্যে 
ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে__বিশেষতঃ আলু বা 
গম কাটার পর। মাত্র দশ বছর আগে বসম্তভকাঁলে 
বোন। ‘তিলের জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩ 
হাজার একর আর গত বছরে এ মরসুমে প্রায় 
৭৩ হাজার একরে চাষ হয়। দশ বছর আগে 
এ রাজ্যে মোট তিল উৎপন্ন হত ৪১ হাজার টন। 
আর আজ ত। বেড়ে দাড়িয়েছে প্রায় ২০ 
হাজার টনে। 

সম্প্রতি রাজ্যে সূর্ঘমুখীর চাষ বাড়ানোর ওপর 
জোর দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনের যেসব জমি 
আমন ধান কাটার পরে পতিত থাকে সেখানে 
বিনা সেচে রবি মরম্থুমে নূর্যমুখীর চাষ সম্ভব । 
সারা বছরে মোট ২৫ হাজার একরে সূর্যমুখী 
চাষের লক্ষ্যসীম! নেওয়! হয়েছে । 
আলু 

রবি মরস্ুমে আলু একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী 
ফসল । গত ছুবছরে আলু চাষের জমির পরিমাণ 
ও ফলন অনেক বেড়ে গেছে। ১৯৭২-৭৩ সাল 
পর্যন্ত এ রাজ্যে আলু উৎপন্গের পরিমাণ ছিল 
৮-১০ লক্ষ টন। ১৯৭৪-৭৫ ও ১৯৭৫-৭৬ 
সালে আলুর ফলন হয়েছিল যথাক্রমে ১৩'৫৫ 
এবছরের 


হয়। 
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লক্ষ্যসীম। ধর! হয়েছে ১৬ লক্ষ টন। 

এককালে পশ্চিমবাংলার কৃষি বলতে প্রধানতঃ 
খরিফ মরম্থমের চাষকেই যেন বোঝাত। রবিতে 
গম ছিল অনুপস্থিত: ডালশস্য ও তৈলবীজ 
ছিল প্রায় অনাদূত। মূলতঃ যে সব কারণ এই 
রবি-বিমুখীনতার জন্যে দায়ী তার মধ্যে ছুটিই 
মোটামুটি প্রধান। প্রথমতঃ রবি শস্তের অধিক 
ফলনশীল জাত আবিস্কৃত হয়নি । এবং দ্বিতীয়তঃ 
রবি চাষের প্রধান হাতিয়ার সেচ সুযোগের 
একান্ত অভাব। গমের কথ বললেও বল! যায়, 
গম সম্পর্কে রুচি অভ্যাস ও ঝোঁক আদে প্রস্তুত 
ছিলনা এ রাজ্যে। কিন্ত এই বাধাগুলোর 
পাচিল চূর্ণ করে দেয়! হয়েছে ইতিমধ্যে । গম, 
ডালশস্তয, তৈলবীজ ইত্যাদির উন্নত জাত 
অভাবনীয় ফলনের দাক্ষিণ্য এনে দিয়েছে। 
সেচের সুযোগ রবিতে বহুগুণ বেড়েছে । এবং 
গমে যুগপৎ কৃষক ও জনসাধারণের উৎসাহ পূর্ণ 
প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। রবি চাষের প্রতিকূলতাগুলো! 
ভেঙ্গে দিয়ে যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে, 
তাতে রাজ্যের মোট কৃষি উৎপাদনে রবির 
গৌরবজনক অবদান এক আশ্চর্য অধ্যায় তৈরি 
করতে পেরেছে । রবি শস্যের আওতার জমি 
যেমন বেড়েছে, ফলনের হার বহুগুণ বাড়ার ফলে 
মোট উৎপাদনও বেড়েছে। আজ একথা উল্লেখ 
কর! যায় যে মোট খাদ্য উৎপাদনের শতকরা 
৩০ ভাগ রবি থেকেই আসে। খান্ছে স্থয়ন্তরত। 
এনে দিতে রবি আজ অনেকখানি সহায়ক 


এ সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত । 
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রাজ! কথাট। এখন প্রায় কল্পলোকের রূপ- 
কথার মতো৷। ভুত, দানব, রাক্ষস; পরী পক্ষী- 
রাজ ইত্যাদি শব্দগুলো! যেমন তন্ময় হয়ে শিশুর! 
শোনে, অনেক কিছু কল্পনা! করে, তেমনি রাজাকে 
নিয়েও তা হয়। এখন আর রাজ! নেই। অথচ 
একদিন ছিল; যখন রাজ! ছিল রাণী ছিল। আজ 
রাজার প্রস্থান ঘটেছে। রাজার জায়গ! নিয়েছে 
মন্ত্রী।॥ এই হাল বদল হয়েছে প্রায় তিরিশ বছর 
আগে__উনিশশে। সাত চল্লিশে। 

দেশের শাসনতন্ত্রের মতে! অবিকল ঘটন। 
ঘটতে চলেছে কৃষিতেও । কৃষিতে আবার রাজ! 
কি? হ্যা, রাজ! বিলক্ষণ আছে। চলতি ধানের 


৫৪ 








চিদ্বানন্দ গোস্বামী 


» & 


জাতগুলোইতে! রাজ! হয়ে বসেছিল সব রাজ্যের 
অঞ্চলে অঞ্চলে ক্ষেতে খামারে । অগুণতি চলতি 
জাতের ধান নিষ্ঠুর রাজার মতো! কৃষকদের 
হাড়মাস জ্বালিয়ে খাটাত, মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলাত আর কৃপণ ফলনের নামমাত্র মজুরী দিয়ে 
রিক্ত করে ছেড়ে দিত। চলতি জাতের ধানের 
রাজারা এভাবেই কায়েম হয়ে দেশের কৃষককে 
অনগ্রসর করে তুলেছিল। চাহিদা যেখানে 
ক্রমবর্ধমান ফলন সেখানে স্থির । 

সুখের বিষয়, কৃষির রাজপাট থেকে সেই 
রাজার! ক্রমে নতমুখে চলে যাচ্ছে রাজত্ব ত্যাগ 
করে__এ যুগের এটি অভিনব সংবাদ । চলতি 
জাতের ধানের জায়গায় এসেছে ভরসার অধিক 
ফলনশীল ধান। প্রথমদিকে কৃষকদের মনে 
ছিল সন্দেহ ও দ্বন্ছ। কে জানে নতুন কর্তা 
কেমন হয়ত পুরোনে। সেই বাজাই ভালো ছিল। 
না হয় সুখ ছিল না, তবুও এতদিনের অভ্যেস 
তো । কিন্তু দ্বিধা টুটল, জড়তা কাটল, চোখ 
খুলল এবং ক্রমে উৎসাহের বাধও ভাঙল। নতুন 
শাসক বলল, কৃষকভাইরা, তোমাদের জন্য সর্বস্ব 
উজাড় করে দেব। তোমর! শ্রম কর, বিশ্বাস 
রাখো, ঠিক পথে চলে! ৷ তোমাদের সমৃদ্ধি 
আমরা আনবই। 

কায়েম হোতে থাকল অধিক ফলনশীল ধানের 
রাজত্ব। কৃষকরা নতুনকে অভিনন্দিত করল, 
ভালবাসল, পরমাত্বীয় ভাবল। 

তেমনই কোন পরমাত্মীয় অধিক ফলনশীল 
জাত পঙ্কজ । পঙ্কজের কথ! বলতে গিয়ে আগে 


"এক্ট! কথার উল্লেখ করলে ভালো! । পশ্চিমবঙ্গের 


খরিফে ধান চাষে কতগুলে! মৌলিক সমস্থ 
বয়েছে। তার মধ্যে জমির অবস্থান অন্যতম । 
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জমির অবস্থান নিয়ে সমস্তা কম নয়। উঁচু জমি 
নিয়ে যেমন, নীচু জমি নিয়েও তেমন । এ রাজ্যের 
বেশ কতগুলো জেলায় বিশাল পরিমাণ জমি হয় 
নীচু বা মাঝারি নীচু। এসব জমি নিয়ে কৃষকের 
সঙ্কট দেখা দিল। কৃষকর!| এরকম জমির যোগ্য 
জাতের ধানের অভাবে বিপন্ন হোল। ফলে 
প্রায় অনাবাদীই রইল বিরাট পরিমাণ জমি। 

কৃষি বিজ্ঞানী মগ্ন হলেন গবেষণায় । ভাবনা! 
চিন্তা গবেষণা পরীক্ষা নিরীক্ষা! পার হয়ে হয়ে 
মুক্তি দিলেন সঙ্কটমোচন পরিত্রাতা পঙ্কজকে । 
কৃষিমর্তে্যে পঙ্কজের আবির্ভাব মাঝারি নীচু জমির 
সঙ্কটনাশ করতে-কৃষককে সমৃদ্ধি দিতে। 
কৃষকরা! দেখলেন নতুন পরিত্রাতাকে । অবাক 
হলেন মাঝারি নীচু জমির চাষে বাধ! জয় করার 
শক্তি দেখে । এবং মাথায় তুলে নিলেন। তারপর 
এজাতীয় জমির হাজার হাজার কৃষকের জপমালায় 
পঙ্কঞ্জের নামের প্রিয় উচ্চারণ । 

একদিন হুগলী জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক 
বলেছিলেন, জেলার মোট জমির শতকর! ২৫ ভাগে 
অধিক ফলনশীল জাতের চাষ। আর তার মধ্যে 
বেশির ভাগই পক্কজের এক্িয়ারে । বর্ধমানের 
কয়েকট। অঞ্চলের ক্ষেত; পক্কজের মর্যাদা কেমন 
তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল। 

খণ্ডঘোষের কথাই বলি। একশ এগারটি 
গায়ের এই ব্লকে প্রায় আটচল্লিশ হাজার একর 
জমি। তাতে উন্নত জাতের আমন প্রায় বার 
হাজার একরে। অর্থাৎ শতকরা পঁচিশ ভাগ। 
কৃষকর! খুশিতে বলে উঠলেন পঙ্কজ তার মধ্যে 
অর্ধেকের বেশি । পঙ্কজের জনপ্রিয়তা দেখে 
অবাক হলাম। ওই ব্রকেরই কাটাপুকুর ৫নং 
ইউনিটে দাড়িয়ে আছি। ১৯৭৫-৭৬ সালে উন্নত 


৫৫ 


জাত হয়েছিল ৫০০ একরে। এ বছরের লক্ষ্য 
৯০০ একরে। উন্নত জাতের মধ্যে কার কেমন 
মর্যাদা দেখবেন। কৃষক হাফিজুর রহমান, জরুল 
আমীন; মহম্মদ জিগরীয়! এবং গ্রামসেবক অহীন্দ 
দত্ত কি বলছেন শুন্থুন। বলছেন; পঙ্কজের শতকর! 
৬০ ভাগে চাষ হচ্ছে। মহম্মদ জিগরীয়ার 
৮ একর জমির ৫ একরেই পঙ্কজ । 

রায়না হনং ব্রকেরও সংবাদ তাই। ৪৩ 
হাজার একর চাষের জমি। উন্নত জাতের ধান 


৭৫-৭৬ সালের খরিফে হয়েছিল ৬ হাজার একরে। 
আর এ বছর লক্ষ্য ৮৭০০ একরে। কৃষি 
সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রীদুর্গাদাস সেনগুপ্ত 
বললেন উন্নত জাতের মধ্যে শতকরা! ৭ ভাগে 
পঙ্কজের চাষ । জ্ঞানচন্দ্রপুরের হরিসাধন কারক, 
আদমপুরের রামপ্রকাশ ঘোষ, কেশবপুরের প্রণব 
রায় পঙ্কজের দৌলতে সমৃদ্ধির পথ খুঁজে 
পেয়েছেন। কৃষকর। বলছেন, এখানে সব হুর্গতির 
নীচু জমি। পঙ্কজ ছাড়া বাঁচাবে কে আমাদের । 




















এ রুবি মরহৃমে চাষ করতে নেমে অধিকাংশ 
_. কৃষক গম না বোরে! ধান, এই প্রশ্নের মুখোমুখী 
হন। এই প্রশ্নের সঠিক জবাব পেতে হলে 
কয়েকটি বিষয়ে চিন্তা কর! বিশেষ দরকার । 
যে যে বিষয়ে বিশেষভাবে খতিয়ে দেখতে হবে 
তারই কয়েকটি এই নিবন্ধে তুলে ধর! হলে! । 

১। প্রথমেই জমির কথ! ভাবতে হবে। 
আপনার জমি যদি বেশ নীচু হয় ও সেচের জল 
একবার ঢুকলে আর বার কর! যায় না; তাহলে 
সেই জমিতে রবিতে বোরে! ধান ছাড়া আর 
অন্য ফসলের চাষ কর! সম্ভব নয়। 


b ৯ 


জেল! কৃষি তথ্য আধিকারিক, সিউড়ী, বীরভূম । 


৫৭ 





আপনার দরকারমত উন্নত জাত বেছে নিয়ে এখনই বীজ ঘোগাড় করুন এবং ঠিক সময়ে বুনুন । 
১ ডালশস্থয (ক) ছোলা $ বি-৭৫, বি-৯৮ ও বি-১০৮ ৷ 
(খ) মুসুর £ বি-৭৭ ও সি-৩১। 


কার্তিক মাসের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে মৃস্র বুনলে এবং কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে 
শেষ সপ্তাহের মধো ছোলা বূনলে ফলন ভাল হয়। 


২। তৈল বীজে টোরি ঃ বি-৫৪। আস্ত্িনের মাঝামাঝি থেকে কার্তিকের 


প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোনা চলে । 


রাই £ টি-৫৯, এপ্রেস্ট মিউটাল্ট ও বি-৮৫। 
মাসের মধ্যে বোনা উচিত । 


শ্বেত সরষে $ বি-৯। আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কার্তিকের 
প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোনা চলে । 
সূর্যমৃখ্খী £ ই সি ৬৮৪১৪ ও ৬৮৪১৫ । কার্তিকের প্রথম থেকে 
ফাগুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনা চলে । 
তিসি ঃ হীরা । কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে অদ্রাণের 
মাঝামাঝি পর্যন্ত বোনা চলে । 
বীজের জনা নিকটস্ক সরকারী কৃষি খামারে যোগাযোগ করুন । 


পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্ছ1 কর্তৃক প্রচারিত 
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জা 


২ এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি বোরো! ধানের 
চাষই করতে হয় তবে কোন জাতের ধান চাষ 
করবেন। এখানেও কয়েক বিষয়ে চিন্তা করে 
আপনাকে জলদি অথবা মাঝারি জাতের উচ্চ 
ফলনশীল ধান বেছে নিতে হবে । কারণ, নাবি 
জাতের ধান যথা_আই-আর-৮, জয়া ইত্যাদি 
লাগালে আপনাকে অনেকদিন পর্যন্ত সেচ দিতে 
হবে। তাতে খরচ! বাড়বে, উপরস্ত ফসল নষ্ট হয়ে 
যাওয়ার সম্ভাবনাও খুব বেশী থাকে । কাল 
বৈশাখীর ঝড়, শিলাবৃষ্টি এবং রোগ-পোকার 
উপদ্রবে ফসল নষ্ট হয় বলে কৃষকরা লাভবান 
হতে পারেন না। 

৩। আমন ধান রোয়ার সময় সম্পর্কে খনা 
বলেছেন, “শ্রাবণের পুরে! ভাদ্রের বারো, এর 
মধ্যে যত পার।” তার মানে গোটা শ্রাবণ 
মাস ও ভাদ্র মাসের বারে! তারিখ পর্যন্ত আমন 
ধান রুইলে ফলন ভাল হয়। বোরো! ধানের 
ক্ষেত্রে অনুরূপভাবেই বল! যেতে পারে যে, 
“পোঁষের পুরো, মাঘের বারে! এর মধ্যে যত 
পার।” এই সময়ের পর যত দেরী করবেন 
আপনার ধান পাকতেও তত দেরী হবে। তাতে 
ঝড়, বৃষ্টি ও রোগ পোকার প্রকোপে আপনার 
ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্তাবন! বেশী হবে। 

৪। এ ছাড়। আর একটা! বিষয় মনে রাখতে 
হবে যে; আপনার জমিকে বছরে অন্ততঃ একবার 
ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। তা নইলে এ 
জমিতে ফলন ক্রমশঃ কমে যেতে পারে। এ 
সমস্ত নীচু জমি জ্যৈষ্ঠ মাসে শুকিয়ে নিতে না 
পারলে আর শুকানো যায় ন।। 

এই তো! গেল জল জম! নীচু জমির ব্যাপার 
যেখানে বোরো চাষ কর! ছাড়া গতান্তর নেই। 


বসুন্ধর! £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৩ 


কিন্ত জল নিকাশের ব্যবস্থা আছে বা জল 
জমে না এই রকম সমস্ত উচু, মাঝারি ও নীচু 
জমিতে বোরো! ধানের বদলে নিঃসন্দেহে গমের 
চাষ কর! উচিত। কারণ := 

১। রবি ও বোরো! মরস্থুমে সীমিত জলের 
উপর নির্ভর করে চাষ করতে হয়। বর্ষার 
জমানো জল তা ক্যানেলেরই হোক আর 
পুকুরেরই হোক এই মরস্ুমে সেচের জন্য খরচ 
হলে বর্ষার আগে তা আর পূরণ কর! যায় না। 
তাই জলের অভাবে ফলম্ত ধান, গম অনেক 
জায়গায় শুকিয়ে যেতে দেখা যায়। গভীর, 
অগভীর নলকৃপের জলও প্রচণ্ড খরায় কমে 
যেতে দেখ! যায়। 

২। পশ্চিমবঙ্গের রবির সেচ এলাকা] খুবই 
নগন্য । তাই যেটুকু জল পাওয়! যায় তা থেকে 
সবচেয়ে বেশী পরিমাণে যাতে খাঘ্য উৎপাদন কর! 
যায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ দরকার। এক 
একর বোরো! ধান চাষ করতে যে পরিমাণ জলের 
দরকার ঠিক সেই পরিমাণ জলে ৫ গুণ এলাকা 
অর্থাৎ ৫ একর জমিতে ভালভাবে গম চাষ করা 
যায়। জল জমি ও উৎপাদনের এই হিসেবট। 
ভুলে গেলে চলবে ন|। 

এখন একটা সোজা! হিসেবে দেখা যাক। 
ধরুন, এক একর বোরো ধানের ফলন ২৪ কুই- 
টাল ধান অর্থাৎ ১৬ কুইণ্টাল চাল। এ ধান 
চাষ করতে যে পরিমাণ জল লেগেছে তাতে 
অন্ততঃ ৫ একর গম হতে পারতো! । এক একরে 
যদি ৯ কুইন্টাল গম হয় তবে ৫ একরে ৯২ ৫ = 
৪৫ কুইণ্টাল গম হতে পারতে । 

আবার ধরুন, বোরে! ধান চাষ করার জন্য 
সেচ এলাকা যেখানে একশো একর ; গম চাষ 


৫৯ 


বস্ুুন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্য! 


করলে সেচ এলাক! অন্ততঃ পাঁচশেো| একর 
হতে! । অর্থাৎ বেরে। ধান চাষ করায় উপকৃত 
কৃষকের চেয়ে গম চাষে উপকৃত কৃষকের সংখ্যা 
অনেক বেড়ে যাবে। এতো! গেল জাতীয় বা 
দেশীয় স্বার্থের কথ! । আপনার ব্যক্তিগত ভাল 
মন্দটাও খতিয়ে দেখ! দরকার । 

এক একর বোরে! চাষ করতে আপনি 
১৪০০ টাক! খরচ করে ২৪ কুইণ্টাল ধান পেলেন, 
যার দাম ৭৭ টাকা কুইণ্টাল দরে ১৮৪৮ টাক! 
অর্থাৎ খরচ বাদে আপনার লাভ ১৮৪৮- 
১৪০০ টাক।- ৪৪৮ টাকা। এক একর গম 
চাষ করতে আপনি ৭০* টাকা খরচ করে ৯ 
কুইণ্টাল গম পেলেন; যার দাম ১০৫ টাক! 
কুইণ্টাল দরে ৯৪৫ টাকা অর্থাৎ খরচ বাদে 
আপনার লাভ দাড়ালো ৯৪৫--৭০০--২৪৫ 
টাক।। এক একর বোরো! চাষ করতে যে 
১৪০০ টাক! খরচ হয় সেই টাকায় অনায়াসে ছুই 
একর গম চাষ করলে লাভ দীড়ায় ৪৯০ টাকা। 
আর এক একর বোরো চাষের জলে ৫ একর গম 
চাষ করলে লাভ দাড়ায় ১২২৫ টাকা। এখন 
কথা হচ্ছে আপনি কি প্রতি বছর ২৪ কুইণ্টাল 
হারে বোরো ধান পান? গম কিন্তু একটু যত্ন 
করে করলে একরে ১০--১২ কুইন্টাল হারে 
পাওয়৷ খুবই সহজ। আর দাম তো অনেক 
সময় ১০৫ টাকার অনেক উর্ধেও থাকে । 
১৯৭৪ থেকে ক্যানেল এলাকাতেও 
বোরোর উপর জলকর ধার্য হয়েছে । বোরে! 
ধানে একর প্রতি ১৬০ টাকা আর গমের উপর 
৪৮ টাক! ; যদিও গমের ৪--৫ গুণ জল লাগে 
বোরোতে। 

৪। বোরো ধানের চাষ করলে বিশেষ করে 


৩। 


৬০ 


নাবি জাতের ধান যদি খুব দেরীতে রোয়! হয় 
তবে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সেচ দিতে প্রচুর জল 
নষ্ট হয়। মাটিতে অনেক জল শুষে নেয় আবার 
শুকনে| গরম হাওয়ায় বাম্পাকারে উপরে উঠে 
যায়। . 

৫। ক্যানেল এলাকায় বা গভীর নলকৃপ 
ও নদী সেচ উত্তলন প্রকল্প এলাকাতেও গম ও 
অন্যান্ত রবি ফসল উঠে যাওয়ার পর কিছু কিছু 
জমিতে বোরে। ধান থাকায় বহু জল নষ্ট হয় এই 
ধানকে বাঁচিয়ে রাখতে । তাতে এইসব প্রকল্পে 
খরচ খুবই বেড়ে যায়। তাছাড়া ক্যানেলগুলোর 
মেরামতের কোন সময় পাওয়া যায় না। ফলে 
ক্যানেলগ্ুলে ক্রমশঃ অকেজে! হয়ে পড়ছে । 

৬। ময়ুরাক্ষী সেচ প্রকল্পে রবি ও বোরো! মর- 
সুমে সঞ্চিত জল এমনভাবে খরচ হয়ঃ যাতে খরিফে 
শ্রাবণের আগে আউশ ও আমন ধানের চাষের 
জন্য জল দেওয়! সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু খরিফে 
উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করে রবি চাষ বাড়াতে 
হলে আষাটের মাঝামাঝি থেকে সেচের জল 
পেলে সুবিধা হয়। আধাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে 
জল পেলে উচ্চ ফলনশীল ধানের এলাকাই শুধু 
যে বাড়বে তা নয়, উপরন্তু আমন চাষের জন্য 
জমি তৈরি ও সময়ে আমন ধান রোয়া শেষ কর! 
সম্ভব হবে এবং তাতে আমন ধানেরও ফলন 
বাড়বে। 

৭। তাছাড়া আরও একট! বড় সুবিধা 
হবে। আমন ধানে ফুল আসার পর প্রচুর জল 
লাগে অথচ এ সময় বৃষ্টি বড় একটা হয় না। 
উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষের এলাকা বাড়ালে 
আমন ধানের এলাক। কমে যাবে, তাতে জলের 
চাহিদাও অনেক কমে যাবে । এ জল সঞ্চিত 


b # 


করে রেখে রবি চাষের এলাকা আরও বাড়ানো 
যেতে পারে। 

৮। বোরোর বদলে গমের চাষ করলে চৈত্র 
মাসে গমের জমিতে মুগ বি-১নং চাষ করে একরে 
২-৩ কুইণ্টাল মুগ আযাঢ়ের আগেই তুলে নেওয়া 
যায়, অথব! সেচের স্থব্ধি থাকলে তিতা পাট ব! 
জলদি জাতের আউশ ধান চাষ করে পরে এই 
জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ কর! অসম্ভব 
নয়। তাতে কৃষকর! গম চাষ করে আরও 
লাভবান হতে পারেন। 
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গেলে জমির কতকগুলি উপাদানের ঘাটতি হয়ে 
জমির উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট হয়ে জমি অনুর্র্ধর 
হয়ে পড়ে । কিন্তু একই জমিতে বিভিন্ন রকম 
ফসলের চাষ করলে এবং এই ফসলের মধ্যে 
একটি শুঁটী জাতীয় ফসলের চাষ করলে জমির 
উৎপাদিক! শক্তি নষ্ট না হয়ে তা বজায় থাকে ব1 
ক্রমশঃ বাড়ে। তাই ধান, গম, মুগ একটি 


৬১ 


বন্ুন্ধরা : কাতিক-অগ্রহায়ণ : ১৩৮৩ 


৯। বোরে। চাষ যে ভাবে বছরের পর বছর 
বাড়ছে তাতে আর একট! বিপদের সম্ভাবনাও 
বাড়ছে। খরিফ ও রবিতে পর পর ধান চাষ 
করায় ধানের অনেক রোগ ও পোকা ক্রমশঃ 
বাড়ছে। বর্ধাকালে ধান চাষ না করলে উপায় 
থাকে না, কিন্তু রবি মরস্থমে বোরে! চাষ কমানে। 
একান্ত দরকার। শুধু জল জম! নীচু জমিতেই 
বোরে! চাষ সীমাবদ্ধ রাখ! উচিত। 

১০। তাছাড়া একই জমিতে বছরের সব 
সময় ধান চাষ করলে এবং তা বছর বছর করে 


আদর্শ শস্ত পর্যায় । 

এখন ধানের পর ধান চাষ করলে এবং ধানের 
পর গম ও মুগ চাষ করলে কি লাভ দাড়ায় সেটা 
খতিয়ে দেখ। দরকার । এক একর জমিতে এ 
ছুই রকম শস্ত পর্যায় অবলম্বন করে উৎপাদন 
কত হয় এবং কত লাভ হয় তা পরের পৃষ্ঠার 
তালিকায় দেওয়। হ'ল। 


বহুদ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৭ম-৮ম সংখ্যা! 
ক) ধান-_ ধান শম্ত পর্যায় 


উৎপাদন দর মোট 
প্রতি কুই : 
১০ কুইঃ ৭৭'০০ 


১৫ 5) ৮০৪০ 


৭৫৩৬৩ ১৪৬৩৬ 


১৫ কুইঃ ৭৭০০ ১১৫৫*০৪ 
১৫ 9 ৫০০ ৭৫৯৩ 


7) শীট 


১২৩০'০০ ৯৬৬৩৩ ৩৩৬৬৩ 


২৪ ১) ৭৭০৬ ১৮৪৮০ 
২৪ 9) ৫৯৩ ১২০০৬ 
১৯৬৮'০০ ১৪০০'০০ ৫৬৮৯৩ 


বছরে মোট লাভ ৭০৮-৮৯৮ টাক! 


খ) থান গম--_যুগ 


উচ্চ ফলনশীল 
ধান দান! ১৫ কুইঃ ৭৭*০০ ১১৫৫-০০ 
খড় ১৫ 7) ৫'০০ ৭৫'০০ 


১২৩০*'০০ ৯০৬৩৬ ৩৩৩৩৩ 


৬২ 

















হা 
০১, 
হি. 
বসুন্ধরা £ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৩ 
ফসল -_ উৎপাদন দর মোট একর প্রতি 
প্রতি কুই : মূল্য খরচ লাভ 
গম ছানা ৯কুইঃ ১০৫৯০ ৯৪৫৯০ 
j ভূষি ১২ 9 ১০০৬ ১২৩০৬ 
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j J > ১০৬৫০৩ ৭৬০৪৪ ৩৬৫০৬ 
মুগ বি ১নং দ্বান ২, ২০০০০ ৪০৩-৯৯ 
$. ভূষি ৫ ১১ ১০০৪ ৫০০৩ 
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৯ | ৪৫০০০ ১৫০০৩ S০০'০০0 
বছরে মোট লাভ=৯৯৫'০০ 





পরিশেষে বলি অনেক কৃষকের নিজন্ব অন্তর জমি নিজে চাষ করতে পারেন অর্থের বা! 
অগভীর নলকূপ ব! সেচের পুকুর আছে। কিছু ফসলের বদলে। তার ফলেও লাভের 
তাদের সেচ প্রকল্পের কাছে পর্যাপ্ত জমি না অঙ্ক বেড়ে যায় সন্দেহ নেই। তাই, আপনার 
ই... থাকলে তার! অন্ত কৃষককে গ্তাব্য দরে নগদে বা জলের যোগান, লাভ ক্ষতি ইত্যাদি বিবেচন! 
{ কিছু ফসলের বিনিময়ে জল দিতে পারেন অথবা করে দেশের ও নিজের স্বার্থে গম চাষ করুন । 





৬৩ 


VOLTAS 





জ্যোলোন! কীটনাশক, কতক স্ব রব গে বিনাশ করে, 
ধানের ফসল সম্পূর্ণরূগে সুরক্ষিত রা 


ধানের কসলের কীটপতঙ্জের সমা চু ভারতের চাষীভাইদের আর 
দুশ্চিন্তায় পড়তে হৰে ন!। 
জোলোন ধানের ফসলের আক্রমণকারী সব জাতের পোকামাকড়, বিশেষ 
ক'রে মানীরা পোকা, ভেপু পোকা, চোষা পোকা, দয়ে পোকা, পাতার ও 
গাছের শোষক পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, পানরি পোক!, গন্ধী পোক! 
ও মাকড় পোক! মেরে ফেলে। গত কয়েক বছরে ভারতের কৃবিসংক্রান্ত 
গবেষণ। প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধানের ফসলের ক্ষেত্রে গবেষণায় জ্োলোনের 
কাধকরী উপযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে। 
জোলোন প্রচলিত বিষাক্ত কীটনাশক গযুধগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
নিরাপদ আর সেই জনা পালের ফসলে ব্যবহারের পক্ষে উৎকৃষ্ট । ফসলে 
প্রয়োগের পরে বহুদিন পর্যন্ত এর কার্যকর গুণ সক্তিয় থাকে এবং 
কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে ফসলকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখে। বে সব 
পোকামাকড় ধানের ফসলের ক্ষতিকর পোক! মাকড়ের শত্রু তাদের কিন্তু 
জোলোন কোন অনিষ্ট করে না। সেই জনা সব দিক থেকে ধানের 
ফসল সুরক্ষিত রাখার জনা জোলোন একটি উপযোগী কীটনাশক । 
জোলোন বাবহার করুন জার সোনার ফসল ঘরে তুলুন। 


বিকীবাবস্থা: ভোণ্টাস লিমিটেড আগ্রো--ইঙাট্টিগাল প্রডাক্টস ডিভিসৰ 
৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাত+-৭০০ ০০১ 





রোন-পোলস্ক, শাখা: বোস্থাই * কলকাতা » নয়াদিরী * মাডজাজ 
প্যারিস প্রাব্দ-এর রেজিউ'ড ট্রেডমার্ক বাঙ্জগাজোর * আহেমেদাবাদ * সেকেন্দাবাদ। VT-1128A 


এখন মাত্র ৬৬ টাকার এক লিটার! 


(এক লিটারের পাক) কর ও অন্যানা গুষ্ক আলাদ1। 





মানত কয়েকমাস আগে একথা বলেছেন কেন্দ্রীয় 
কৃষি ও সেচমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম । 








কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই প্রশংসা বাণীর পেছনে 
গৌরবের ইতিহাস রয়ে গেছে । সেই ইতিহাস 
পশ্চিমবাংলায় গত বছরে গমের রেকর্ড ফলনের 
ইতিহাস । প্রায় ১৪ লক্ষ একর গমের জমি থেকে 
ফলন পাওয়া গেছে ১২ লক্ষ টন। এবছর গম 
চাষের লক্ষাসীমা ধরা হয়েছে ১৮ লক্ষ একর। 
গৌরবের উত্তরাধিকার অম্লান ও অক্ষম রাখতে 
আমরা আশা করি অন্ততঃ ১৪.৫০ লক্ষ টন ফলন 
হবে। 













গড়ে তুলতে প্রগতিশীল কুষক, গ্রামসেবক এবং 






উদ্যোগের জন্যে আমরা আহবান জানাচ্ছি । 


পারস্পরিক সহযোগিতাই হবে রেকর্ড ফলনের মূল 
উৎস । 








আবহাওয়া ও মাটির উপযোগী জাত হচ্ছে 







খামার, ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রো ইণ্ডাস্টরিজ কর্পোরেশনের ং 
ডিলার বা সমবায় সমিতির সঙ্গে এখনই যোগাযোগ 3; 
করুন । 


পশ্চিমবঙ্গ রুষি তথ্য সংস্থা করুক প্রচারিত । 







আসন্ন গম মরসূমে ফলনের নতুনতর রেকর্ড £%:; 


কৃষি সম্প্রসারণ কমীদের আন্তরিকতা ও এঁকাবদ্ধ ১৩৪ 


কিন্তু গম চাষে সাফলোর প্রধান চাবিকাঠি [ E 
হোল অধিক ফলনশীল জাতের বীজ । এ রাজ্যের পি? 


সোনালিকা ও জনক । এধরণের উন্নত বীজের 12 
জন্যে আপনার নিকটবর্তী এলাকার সরকারী রুষি &% 





০৮৮18811782 












রেজিঃ নং ডব্লিউ বি/এসসি-৮৯ কাতিক-অগ্রহায়ণ £ ১৩৮৩ 





নতুন ওয়াটার কুল্ড,৫এইচ পি, 
তারা ক সিঙ্গল সিলিণ্ডার - 
ডিজেল পাম্প সেট 
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এই নতুন পাম্প মেটে ৩৯২২" পাস্পের সঙ্গে ডিত্বেল ইঞ্চিনটি সঙ্াসরি যুক্ত আাছে। 

এবং এতে একাধারে ৮টি সুবিষা পাবেন £ 
€টি বেশি জ্বল পাওয়া যাবে এবং উত্তোলন ক্ষয়তাও বেশি। €ট ইন্জিন ও পাস্পেন্ত জযালাইন্ফেন্টের 
সহজ বাবস্থা আছে। (0 সহজ্ছে বহন ও ব্যবছানস্োগ্রা। €ট অনেক কষ জায়গায় বসানো যায়। 
(উন্নত ধরনের আযাসেম্বলী ও কাপলিং। (0 পরীক্ষা ও যেরামতীর ভন্কে সন্ৃদ্ধেই খোল! যাঁয়। 
€ট রক্ষণাবেক্ষণের খরচ নামমাত্র (চালানোর খরচও অপেক্ষাকৃত কষ । 


নষয়মত 'আফটার সেলস্‌ সারভিস' এবং নেৱারতির গড়ত বন্ৰোৰত্ত । 
বিশদ বিব্যণের জত বোসাবোগ করব 


তন্বকরশ্তল ভ্াযাতঞা-ইউক্ভাক্ল্্রিজ্র আততপ্পাতৃনস্পক্ কিনক্সিতেজ 
ধ*ৰি, নেক সৃভাৰ রোড, কলিকাত৷-১০+০০৯ কোৰ 5 ২৯-৯৯৯৪ প্ৰ $ AGRINPUT 
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কুষি বিভাগ কিভাবে কাজ করে 
মতিলাল মজুমদার 
সুষ্ঠ, ভূমি ব্যবহার উৎপাদন বাড়াবে 
অমিয় কুমার দাস 
"৯১ * বি RENEE 
: ডঃ অক্ষয় কুমার সাহা 
হিমালয় সন্গিহিত পশ্চিমবঙ্গে গম চাষের 
ভূমিকা 
বিমলেন্দ্‌ গাঙ্গুলী 


কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য 
সংস্থ। কর্তৃক প্রকাশিত 





রর রে নিলাট লাভে তিনটি 


প্রমাণিত উপায় 


উওকুষ্ট শস্য রক্ষার মাধ্যমে 









ঠিক সময়ে আর লন পদ্ধতিতে 
আগাছা নির্মূল করার মাধ্যযে 










রকমের ফললের ১৫* রকমেরও 
বেশ! রোগ নিবারণ ও নিরাময় 
করে। ছত্রাক নিয়ন্তণ করে, তা! | 
দে ধীর, মাটি বা বায়ু যার ] 
মধ্যে দিয়েই আসুক ৷ 
১৯৯ গ্রা. শিশি 


দেখুন, কত কম খরচে অন্ততঃ ৫০1 


















মহ তোলার আগেই আগাছা 
ল করে দেয়। আগাছার 
১২ মারাত্মক, অথচ ফসলের 
পক্ষে নিরাপদ। ৩*% থেকে 
৪৯০ ফলন বাড়াতে 

সাহায্য করে। 

















ফসলের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করার নাধ্যমে 





© 
সবচেয়ে ভালে ফল পেতে হলে, এই 










AS সাহার উৎপাদন চুনির সঠিক 
প্রয়োগাবাধ জেনে শিন-্এবং আপনার 
গাছপালার বৃদ্ধি নিয় ূ টাকার সর্বাধিক মূলা উত্তল করে নিন। 
ফসলের অনাবশ্যক ও অবাঞ্িত lll আপনার নিকটতম শ ওয়ালেস ভীলারের 
বুদ্ধি রোধ করে; ফসল সমান- (আজ কাছ থেকে বিস্তারিত খবরাখবর 


ভাবে পাকিয়ে তোলে। এমন 
কি যে সব জায়গা অনাবৃষ্টির 

ফলে শুকনো, সেখানেও ফসল 
সজীব হয়ে বেড়ে উঠতে 
সাহাঘা করে। 





জেনে নিন, আজই! 
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জজ 


সমপ্রতি বিশ্ব খাছ সম্মেলনে খাগ্োৎপাদন নিয়ে যে আলোচন! 
সভা হয়ে গেলো, তাতে কয়েকটি বিষয় খুব পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। 
একটি হলো, খাগ্যশস্তের বর্তমান আন্তজাতিক বাজারে দরাঁদরি অনেক 
বেড়ে গেছে । ফলে যথেষ্ট ধনী না হলে কোন দেশের পক্ষে তীব্র 
প্রতিদ্বন্দিতার মধ্যে দিয়ে বিশ্বের বাজার থেকে খাাশস্ত কেনা আর 
সম্ভব নয়। তাই নিজের খাছ্াশস্তের প্রয়োজন মেটানোর জন্য, বিশ্বের 
প্রতিটি দেশকে মুখ্যত নিজেদের চেষ্টা ও যত্বের ওপরই নির্ভর করতে 
হবে। 

যদিও বিশ্ব খাছ সম্মেলনের প্রতিবেদন এটি । তবে এর থেকে 
আমাদেরও শিক্ষা! নেওয়ার আছে। অর্থাৎ বিশ্বের ধনী লোকের! 
যেখানে খাদ্য কিনতে হিমসিম সেখানে আমাদের মত দরিদ্র দেশের 
স্থান কোথায়? 

কাজেই খাছে স্বয়স্তর হওয়া আমাদের একান্তই প্রয়োজন । আর 
এদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের খাগ্ঠোৎপাঁদন কার্যসূচী তৈরি করা 
হয়েছে এবং প্রতি বছরই খরিফ ও রবি কার্ধস্চীতে খাগ্ঠোৎপাদনের 
লক্ষামাত্রা! বাড়ানোর চেষ্টা কর! হুচ্ছে। 

আমন দিয়েই খরিফ চাষ পর্বের স্থরু। ফলন বাড়াবার জন্য 
প্রস্তুতি পর্বের কোন ক্রটি ছিল না এ বছরও । কিন্তু বিধাতা হলেন 
বিরূপ । বৃষ্টি নির্ভর এই আমন চাষ বৃষ্টির অভাবে ঠিকমত সময়ে 
স্বর করাই গেলে! না বেশির ভাগ জায়গায় । খরায় পিছিয়ে গেলে! 
বোনার সময়। পরেও বৃষ্টি প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়া সেচ 
সেবিত এলাকা ছাড়া, জমির ধানগাছ শুকিয়ে কাঠি হলে! । 

কৃষকের ভরসা এখন এই রবি চাষের ওপর । গম, আলু, বোরো! 
ধান এখনকার প্রধান শস্ত । যাঁদের জল আছে তার! সবাই অল্প 
বিস্তর এর চাষ করেছেন। গমে জলের চাহিদ! ধানের তুলনায় কম। 
সেচ নির্ভর চাষে এটি একটি বিশেষ বিচার্ধ বিষয়। গমের এলাকা 
তাই অনিবার্ধভাবেই বাড়ছে। 

এই মরম্থমের আর একটি বড় অর্থকরী ফসল আলু । আলু শুধু 
অর্থকরীই নয়। এর শর্কর জাতীয় খাদ্গুণের জন্য গুল জাতীয় 
খাদ্যের সমকক্ষ । কাজেই আলুর ফলন যত বাড়ানো যাবে কৃষক ও 
জনসাধারণ দুই-ই একযোগে উপকৃঞ্ণ হবে। আলুর ফলন বাঁড়াবার 


বন্মুন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৯ম-১০ম সংখ্যা 


পথে একটিই বড় বাধা--সংরক্ষণের অস্ুুবিধ1। 
হুগলী, বর্ধমান, হ।ওড়ায় এখন আর এটি তেমন 
সমস্ত৷ নয়__তবে অন্যত্র সুযোগ ম্মুবিধা এখনও 
সীমিত। 

এই দিকে দৃষ্টি রেখে হিমঘরের সংখ্য! 
ক্রমশঃ বাড়ানে। হচ্ছে। কৃষকরা নিজের! 
সমবায়ের মাধ্যমে বা ধনী কৃষকরা এক কভাবেও 
এগিয়ে আসছেন। কিন্তু বিত্তশালী কৃষকরা 
ছাড়াও আমাদের অসংখ্য ছোট ছোট কৃষকর! 
রয়েছেন-_যার| দাদনদারের পীড়নে উৎপীড়িত। 
হিমঘরের শ্থুবিধ। নেওয়। যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয় 
এইসব কৃষকদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে আলু সংরক্ষণের 
ব্যবস্থ! উদ্ভাবনের চেষ্টা! করতে হবে। ঘরে কি 


ভাবে আলু সংরক্ষণ কর! যায় সে বিষয়ে বিধানচন্দ্র 
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণ। করে দেখা হচ্ছে । 


ছোট কৃষকর! হিম্ঘরের সুযোগ যাতে পেতে 


পারেন; তারজন্য সমবায় সমিতি গঠনের চেষ্টা করা শ্ব 


দরকার । যার মাধ্যমে তার! প্রয়োজনীয় শস্য খণ 
পাবেন ও বিপণনের সুযোগ সুবিধা! পাবেন। 

আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে সমস্থ! 
রয়েছে অনেক । তবে এই সমস্যাকে অতিক্রম 
করার চেষ্টা করে যেতে হবে। এরজন্য সরকার 
ভাবছেন, কৃষি প্রযুক্তিবিদর! চিন্তা করছেন। 
এখন কৃষকদেরও এ বিষয়ে ভাবতে হবে। 

টি, ভি, কার্ষস্থচী কৃষকদের ঘরের- কাছে 


নিয়ে যাওয়ার ফলে কৃষক ও প্রযুক্তিবীদের 


সম্বন্ধ নিকটতর হয়েছে। এইভাবে সমবেত 
চেষ্টা ও যত্বের মধ্যে দিয়েই ক্রমশঃ আসবে 
আমাদের কাজের সাথকতা । আর তার সবচেয়ে 
বড় অংশীদারই হবেন কৃষকরা । 


El 
[| 








ঠৈধপ্রিগগ 


ক হার গত ৰ 


কৃষি বিভাগ কি ভাবে কাজ করে; তা বলার 
আগে কি কাজ করে বল! দরকার ৷ প্রতি বছর 
কৃষি বিভাগ অনেক প্রকল্প রূপায়ন করে। 
এগুলির মূল লক্ষ্য কিন্তু একই সুরে বীধা। তা 
হল খাদ্য ও শিল্পে ব্যবহার্য শস্তের উৎপাদন 
বাড়িয়ে একদিকে জাতীয় আয় বাড়ানে1, অন্য- 
দিকে কৃষকদের পূর্ণ কর্ম সংস্থান ও তাদের জীবন 
যাত্রার মান উন্নষন। 

কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য প্রাথমিক 
প্রয়োজন হল উন্নত মানের বীজ, উপযুক্ত পরিমাণ 
সার প্রয়োগ, সময় মত সেচ, রোগপোকার 
আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা, উন্নত পদ্ধতিতে চাষ 
কর! ইত্যাদি। কৃষি উৎপাদনে অপরিহার্য এই 
উপকরণগুলি নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা কর! 
ছাড়াও, কৃষি বিভাগ আরে! বহু উন্নয়নমূলক কাজে 
নিযুক্ত ৷ যেমন কৃষি বিষয়ে গবেষণা, ছাত্র, 
সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের শিক্ষার ব্যবস্থা’ 
কৃষি বিষয়ে তথ্য সরবরাহ ও প্রচার, প্রদর্শনের 
মাধ্যমে কৃষকদের হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া, 
বাড়তি শস্তের মজুদ ও বিপণনের ব্যবস্থা! । 

কি ভাবে এই কাজগুলি কর! হয় তা বল! 


কৃষি পৰিকল্পন! আধিকারিক । 


মতিলাল মজুমদার 


যাক। দীর্ঘ দিনের প্রদর্শন, প্রচার ও হাতে 
কলমে শিক্ষা দেওয়ার ফলে উন্নত জাতের বীজ, 
সার এবং রোগ ও কীটনাশক ওষুধের চাহিদ! 
যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু সীমিত সংখ্যক কৃষি 
কর্মী নিয়ে এই বিপুল পরিমাণ বীজ, সার এবং 
রোগ ও কীটনাশক ওষুধাদি সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা 
সম্ভব নয়। তাই উন্নত জাতের বীজ বিক্রির দায়িত্ব 
পশ্চিমবঙ্গ এগ্রে-ইপ্ডন্ট্িজ কর্পোরেশন, স্যাশনাল 
সীড কর্পোরেশন, স্টেট কো-অপারেটিভ 
মার্কেটিং ফেডারেশন, টেরাই ডেভেলপমেন্ট 
কর্পোরেশন প্রভৃতি সংস্থা ও তাদের নির্বাচিত 
বিক্রেতার উপর দেওয়! হয়েছে। 

উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমের চাষ খাস 
উৎপাদন বৃদ্ধিতে এক নব যুগের সুচন! করেছে । 
সেজন্য কৃষি বিভাগ উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমের 
জমি বাড়াবার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। 
গবেষণার ফলে বর্তমানে দেশের সমস্ত অঞ্চলে 
বোনার এবং জলের বিভিন্ন গভীরতায় রোপার 
উপযোগী স্বল্পকাল স্থায়ী বহু উচ্চ ফলনশীল ধান 
বের হয়েছে। তেমনি রয়েছে অনেক জাতের 
উচ্চ ফলনশীল গম। এর ফলে উচ্চ ফলনশীল 
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আউশ কেটে আমন এবং তা কেটে আবার উচ্চ 
ফলনশীল গম বা অন্যান্য রবি শস্য চাষ কর! 
সম্ভব হচ্ছে। এই সমস্ত উচ্চ ফলনশীল ধান ও 
গমের বীজ উৎপাদন ও পরিব্ধনের জন্য রাজ্যের 
বিভিন্ন জেলায় ও ব্লকে ১৯৮টি সরকারী বীজ 
খামার রয়েছে । ধান ও গম ছাড়া খামারগুলিতে 
পাট, আলু! ডাল শস্য, তৈলবীজ ও শাকসবজির 
বীজ উৎপাদন করা হয়। খামারে উৎপন্ন সমস্ত 
বীজ খামারগুলি থেকে সরাসরি অথবা! স্থানীয় 
কৃষি কর্মীদের মাধ্যমে কৃষকদের সরবরাহ করা 
হয়। 

সার বিলির বাবস্থাও ফারটিলাইজার কর্পে।- 
রেশন অব ইণ্ডিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল এগ্রো-ইণ্ড'- 
স্্রিজ কর্পোরেশন, স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং 
ফেডারেশন প্রভৃতি সংস্থা এবং কয়েকটি 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও তাদের নির্বাচিত ডিলার- 
দের ওপর শ্যস্ত হয়েছে । কৃষি বিভাগ লাইসেন্স 
দেওয়া, বিলি করা, ভেজাল বন্ধ করা, ন্যাযা 
মূলো বিক্রি ইত্যাদির ওপর নজ্ঞর রাখেন। 

রোগ ও কীটনাশক ওষুধ তৈরি ও বিলি 
করার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ এগ্রো-ইগুাত্রিজ কর্পো- 
রেশনকে দেওয়! হয়েছে ৷ তাছাড়া বে-সরকারী 
উৎপাদকেরাও নিজস্ব রোগপোকা দননকারী 
ওধুধগুলি তাদের নির্বাচিত ডিলারদের মাধামে 
বিক্রি করতে পারেন। 

সরকার পঞ্চম পরিকল্পনায় সেচ প্রাপ্ত জমির 
পরিমাণ বাড়ানোর ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। 
কৃষি বিভাগ সাধারণতঃ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পগুলি 
রূপায়ণ করেন। এই উদ্দেশ্যে গভীর ও অগভীর 
নলকূপ বসান, নদী থেকে জল তোলা; পুকুর ও 
কৃয়ো খোঁড়া, পুরাণে! পুকুরের সংস্কার, ছোট 


পাম্প বিতরণ, ভূমিতল সেচ, বোরে। বাঁধ তৈরি 
প্রভৃতি প্রকল্পগুলি রূপায়িত হচ্ছে। তাছাড়া 
মাইনর ইরিগেশন কর্পোরেশন, কম্প্রিহেনঞিভ 
এরিয়। ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন প্রভৃতি সংস্থা 
গুলি কৃষি বিভাগের আধিক সাহায্য নিয়ে গভীর 
ও অগভীর নলকৃপ, নদী থেকে জলোত্তোলন 
প্রকল্পের মাধামে আরও বেশী জমি সেচের 
আওতায় আনার কর্মস্চী নিয়েছেন। ১৯৭৫ 
৭৬ সন পর্যন্ত এ রাজ্যে ২২৯৪টি গভীর নলকৃপ, 
২৩১৯টি নদী জলোত্তোলন প্রকল্প ও ৭৩,৩৭২টি 
অগভীর নলকৃপ বসান হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি 
এ বছরও চলু আছে। 

চাষের জন্য সমস্ত উপকরণ থাকলেও কৃষকের 
হাতে টাক! ন! থাকলে চাষের কাজ ব্যাহত হয়। 
সেজন্য প্রয়োজনীয় বীজ, সার, মজুর প্রভৃতির 
খরচ মেটাবার জন্য কৃষকদের স্বল্প মেয়াদী খণ 
দেওয়া হয়। তাছাড়া অগভীর নলকূপ, সেচের 
পাম্প কেন!) ভূমি উন্নয়ন প্রভৃতি কাজের জন্য 
মাঝারি ধণ দেওয়! হচ্ছে । চলতি বছরে স্বল্প 
মেয়াদী খণ দেওয়ার লক্ষ্য ধার্য হয়েছে ৬১ কোটি 
টাক!। তাছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও প্রচুর 
খণ দিচ্ছে । 

সমাজের দুর্বল শ্রেণী, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও 
প্রান্তিক কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য পূর্বোক্ত 
কর্মসচীগুলি ছাড়া আরো! কয়েকটি বিশেষ প্রকল্প 
চালু কর! হয়েছে। দাঞ্িলিং, হুগলী, পশ্চিম 
দিনাজপুর, নদীয়া, মুশিদাবাদ, মালদা ও কৌঁচ- 
বিহার জেলার প্রত্যেকটিতে “স্মল ফার্মা্স 
ডেভেলপমেণ্ট এজেন্সি” নামে একটি সংস্থা! 
প্রতিষ্িত হয়েছে। আবার পুরুলিয়া, বীকুড়া ও 
মেদিনীপুর জেলার ঝাঁড়গ্রাম £হকুমার মত খর! 


টিটি 





পীড়িত এল।কা গুলির কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নের 
জন্য ১৯৭*--৭১ সন থেকে আরেকটি কর্মস্চী 
নেওয়। হয়েছে । এই জেলাগুলির ৫ একর পধস্ত 
জমির ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকর। এর ফলে উপকৃত 
হবেন। এই প্রকল্পগচলিতে সেচ, ভূমি সংরক্ষণ, 
সবজি উৎপাদন, পশু-পক্ষী পালন প্রভৃতি কার্য- 
সুচী নেওয়! হয়েছে। 

ডি. ভি.সি.. ময়ুরাক্ষী ও কংসাবতী প্রকল্পের 
জলের পূর্ণ সদ্বাবহারের জন্য কমাণ্ড এরিয়া 
ডেভেলপমেপ্ট কর্তৃপক্ষ নামে একটি সংস্থা এবং 
বিভিন্ন জেলায় ১০১০০* একরের একেকটি ব্লকে 
সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কম্পরিহেনসিভ এরিয়া 
ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন নামে আরেকটি সংস্থা! 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কর্পোরেশন ইতিমধোই 
বিভিন্ন জেলায় ১৬টি ব্লক নির্বাচিত করে কাজ 
আরম্ভ করে দিয়েছেন। 

গত বছর ৭ কোটি টাক! বায়ের দ্রুত খাছ্ো- 
শপাদান কর্মসূচী নামে একটি প্রকল্প নেওয়া! 
হয়েছে | কৃষকরা নিজেদের জমিতে উচ্চ ফলনশীল 
ধান ও গমের গুণাগুণ পরীক্ষা করে, ভবিষ্যতে 
যাতে সেগুলি চাষ করতে পারেন সেজন্য অধিক 
ফলনশীল বীজ, ইউরিয়। ও কীটনাশক ওষুধ 
সমগ্থিত ৩,৫৩,৯০০টি মিনিকিট বিন! মূলে] কৃষক- 
দের মধ্যে বিলি কর! হয়েছে । এই প্রকল্পে সেচের 
উদ্দেশ্য ৪৮০২টি অগভীর নলকূপ, ৬৩৫টি পুকুর 
ও ৭৮৫টি কুয়ে। করার ব্যবস্থা হয়েছে। এর 
ফলে প্রায় ৫৫০০০ একর জমি সেচ পাবে। 

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা থেকে আধিক 
সাহায্য নিয়ে ৫৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার একটি 
কাধন্চী নেওয়| হয়েছে । এতে বর্ধমান, হুগলী, 
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নদীয়া, মুশিদাবাদ।, মালদা ও পশ্চিমদিনাজপুর 
এই ৬টি জেলায় কৃষি উন্নয়নের কাজ চলছে। 
এই কর্মসূচীতে ১৮৯০০ অগভীর নলকূপ, ৩০০টি 
গভীর নলকূপ, ৬০০ নদী জলোত্তোলন প্রকল্পের 
উন্নয়ন, ২০০টি কৃষি সেবা কেন্দ্র ও কয়েকটি 
বাজারের উন্নয়ন কর! হবে। 

কৃষি উৎপাদন বুদ্ধি ও কৃষকদের অবস্থার 
উন্নয়ন মূলক কাজগুলি সার্থক ভাবে রূপায়নের 
জন্য নিশ্চয়ই প্রচুর দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন । এই 
উদ্দেশ্যে কৃষি বিভাগকে পুর্ণগঠিত কর! হয়েছে। 
প্রতোক জেলায় একজন প্রধান কৃষি আধিকারিক; 
মহকুমায় একজন মহকুম! কৃষি আধিকারিক এবং 
প্রতি রকে একজন কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক 
থাকবেন। ব্রকগুলির বর্তমান গ্রামসেবকদের 
শতকর! ৭৫ ভাগ কৃষি বিভাগের অধীনে এনে 
কেবলমাত্র কৃষি উন্নয়নের কাজেই নিয়োজিত 
কর! হবে। গ্রামসেবকদের অধীনস্থ প্রত্যেক 
অঞ্চলকে ৮টি ইউনিটে ভাগ কর! হবে। গ্রাম- 
সেবকর! ১৫ দিন অস্তর একটি নির্দিষ্ট দিনে এক 
একটি ইউনিট পরিদর্শন করে এ ইউনিটের 
১০ জন যোগাযোগকারী কৃষক অন্যান্য কৃষকদের 
আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দেবেন। 
এই প্রগতিশীল কৃষকদের কাছ থেকে অগ্চান্থ 
কৃষকরাও উন্নত পদ্ধতিতে চাষবাদ শিখে নেবেন। 
এইভাবে শিক্ষপ্র।প্ত সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের 
সহযোগিতায় রাজ্যের সর্বত্র আধুনিক পদ্ধতিতে 
চাষাবাদ হবে। ফলে শীঘ্রই এ রাজ্য খাদে 
সাঁবলম্বী হয়ে উঠবে। অন্যান্য ফসলের ঘাটতিও 
তনেকট1! কমে যাবে। আয় বাড়বে ফলে 
কৃষকদেরও জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে। 

( আকাশবাণী কোলকাতা! কেন্দ্রের সোঁজন্তে ) 


পৃশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে এবং 
কৃষি, সেচ ও বিদ্যুৎ এবং ভূমি রাজস্ব বিভাগের 
মন্ত্রী ও বিভাগীয় অধিকর্তার তত্বাবধানে রাজ্য 
ভূমি ব্যবহার পর্ষদ গঠিত হয়েছে। 

এই ভূমি ব্যবহার পর্যদ গঠনের উদ্দেশ্য কি; 
এর থেকে কৃষকদের কিভাবে উপকার হবে এবং 
এই পর্ষদ উৎপাদন বাড়াবার জন্য কিভাবে কাজ 
করবে সে সম্বদ্ধে এখানে আলোচনা! কর! হচ্ছে। 

একথ! অনস্বীকার্য যে ঠিকমত ভূমি ব্যবহার 
ন! হওয়ার ফলে অনেক জমি কৃষির পক্ষে অযোগ্য 
হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত জমি পুনরুদ্ধার করে 
দেশের লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি 
কর! ভূমি ব্যবহার পর্ধদের উদ্দেশ । 

ভূমিক্ষয় ভূমি ব্যবহারের প্রধান সমস্ত! । তাই 
প্রথমেই ভূমি সংরক্ষণ কর! দরকার । পশ্চিম 
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বঙ্গে ভূমি সংরক্ষণ সমস্ত! চার ধরনের যেমন, 
ঢালু জমিতে ভূমিক্ষয় সমস্যা) অল্প বৃষ্টিপাত 
অঞ্চলে শুঞ্চ চাষ সমস্যা, জল! জমির সমস্থ! এবং 
জমির উর্বরত1 হাস সমস্যা! । ভূমি থেকে বেশী 
ফলন পেতে হলে ভূমি সংরক্ষণের কাজ কর! 
দরকার । 

এই কাজ করার জন্য প্রথমেই জমি সমীক্ষা 
কর৷ প্রয়োজন। সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে 


্‌ 8৯ কতকগুলি মানচিত্র অঙ্কন কর! হয়। একটি মান- 


চিত্রে দেখান হয় মাটির আকার, গ্রথন, মাটির 
পার্শবরেখ! ( চিত্র--১)। মাটির গভীরতা, স্বাভা- 
বিক উদ্ধিজ্্ব প্রভৃতি । অন্য একটি মানচিত্রে 
জমির ঢাল ও আজ পর্যন্ত ভূমিক্ষয়ের প্রথরতা 
এবং অন্য একটি মানচিত্রে ভূমি সংরক্ষণ পরি- 
কল্পিত এলাকার সীমানা ও পরের কয়েক বছরে 
এ এলাকায় উৎপক্প শস্যের বিবরণ দেখান হয়। 

এরপর পরিকল্পিত এলাকাটির বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে 
বিভিন্ন তথয যেমন, পরিমান, গভীরতা, এর 
কাল, এর প্রবাহ ইত্যাদি দেখান হয়। তাছাড়া 
সমস্ত এলাকাটির প্রাকৃতিক অবস্থ| দেখান হয়। 

ভূমি সংরক্ষণের প্রধান কাজ ভূমিক্ষয় রোধ 
কর! এবং সেই সঙ্গে আরে! কতগুলো! বিষয় দেখ! 
সেগুলে! হচ্ছে ভূমির প্রাকৃতিক উৎকর্ধের মান 
কি করে উন্নত করা যায়; কি করে বিভিন্ন 
ধরণের ভূমিক্ষয়ের কবল থেকে ভূমিকে রক্ষা! 
কর! যায়, ভূমিকে কিভাবে পুনরুদ্ধার কর! যায়, 
কিভাবে মাটিতে উদ্ভিদের ব্যবহার্য জল সংরক্ষণ 
কর! যায়, কিভাবে জমির অতিরিক্ত জল নিকাশ 
ও জমিতে সেচের ব্যবস্থা! কর! যায় এবং সকলের 
উপরে জমির উর্বরত। বাড়িয়ে উৎপাদন ও কৃষি 
আয় বাড়ানে। যায়। 


বন্ুন্ধর! £ পৌধ-মাঘ £ ১৩৮৩ 


এইভাবে ভূমির সব বিবরণ সংগ্রহের পর 
মাটির গভীরতা, জমির ঢাল, জমির উপরের 
মাটির আকৃতি অর্থাৎ বেলে মাটি, দে৷জীশ মাটি 
না এটেল মাটি এবং ভূমিক্ষয়ের প্রকৃতি দেখে 
কৃষিজমিকে ছুভাগে ভাগ করা হয়। (১) কৃষি 
উপযোগী জমি এবং (২) কৃষি অনুপযোগী জমি। 
ভূমিক্ষয়ের জন্য কৃষি উপযোগী জমি উৎপাদনের 
ক্ষমত| অনুযায়ী ভাগ করা হয়। ভূমির বিবরণ 
অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি পরপৃষ্ঠায় দেখুন। 





বসুন্ধরা! : 


তৃতীয় শ্রেণী 


চতুর্থ শ্রেণী 


| ২ পিক 
'অটবিশ বর্ষ * ৯- 


১০ম সংখ্য। 


ভূমির বিবরণ 


সমতল ভূমি, ভূমির ঢাল শতকর। 
*১ জাগার কম, মাটির গম্ভীরত! 
হক, ভমিক্ষয় নেই বললেই 


ঢালু জমি, জমির ঢাল ২% 

মধো। দোতআশ মাটি, মাটি 
মোটামুটি গভীর এবং মাটির 
গভীরত। ৩ ফুটের বেশী। 


দ্রমির ঢাল ২%১--৪% এর মধ্ো। 
জমির উপরের মাটি হান্ধা বেলে 
দোসাশ, জমির নীচের মাটি 
অপেক্ষাকৃত গভীর এবং আস্তরণ 
ভূমিক্ষয় মাঝারি আকৃতির । 


জমির ঢাল ৪%০-_ ৬%১ জমিতে 
আশংকাজনক আস্তরণ ভূমিক্ষয় 
দেখ! দিয়েছে, ছু'একট। নাল! ভূমি- 
পয দেখ! যায়। মাটি অল্প গভীর । 


ভূমি বাবহার পদ্ধতি 


রর, এরর রা ররর, ররর 


কোন রকম ভূমি সংরক্ষণ পদ্ধতি না নিয়েও নিরা- 
পদে চাষ করা যাঁয়। প্রয়োজনমত সার ও সেচ 
দিয়ে দানা জাতীয় শস্তা বা! পরিচর্যাকারী শস্থ্য 
চাষ কর! চলে। 


সাধারণ ভূমি সংরক্ষণ পদ্ধতিতে চাষ কর! চলে । এ 


শতকর! ৮০ ভাগ জমি দান৷ জাতীয় শস্য এবং 
শতকর! ২০ ভাগ জমি শুঁটি জাতীয় শস্য বা 
আচ্ছাদিত শস্যাবর্তনে নিরাপদে চাষ করা যেতে 
পারে। 


উপযুক্ত শস্ত পর্যায়ের মাধামে ভূমি সংরক্ষণ। 
যেমন, সমোন্নতি রেখ ফালি চাষ (Contour 
strip Cropping ) বা ক্ষেত ফালি চাষ মেনে 
সতর্কতার সঙ্গে জলসেচ এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ 
সার প্রয়োগের সাহায্যে চাষ কর! যেতে পারে। 
শস্তাবর্তনে শতকর। ৬* ভাগ দানা জাতীয় শস্ত, 
২৫ ভাগ শুটি জাতীয় শস্য এবং ১৫ ভাগ ঘাস 
থাক! আবশ্যক ৷ 


অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে ভূমি সংরক্ষণ পদ্ধতি 
মেনে চাষ কর! প্রয়েজন। অধিক বৃষ্টির জল- 
প্রবাহের গতি রোধকারী উপযুক্ত জলনিকাশী 
ব্যবস্থা! ব! ঘাসযুক্ত জলপথ তৈরি করতে হবে। 
প্রয়োজনমত নাল! বাধ বেঁধে ধাপ বেঁধে ফালি 


চাষ কর। যেতে পারে। অন্ততঃ তিন বছরের 
শস্তাবর্তনে ফালি চাষ করতে হবে। শস্তাঁবর্তনে 
শতকর! ৪০ ভাগ দান! জাতীয় শস্য, ২৫ ভাগ 
শুটি জাতীয় শস্য এবং ৩৫ ভাগ ঘাস থাকা 
দরকার। 








০. 





এইবার ভূমির শ্রেণীবিভাগ থেকে ভূমির 
বিবরণ অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার ও চাষ পদ্ধতি 
উদাহরণ সহযোগে বলা যেতে পারে। 

উদাহরণ ১£ কোন জমিতে ভাল জল 
নিকাশী ব্যবস্থা আছে। মাটি গভীর, জমির ঢাল 
শতকর! ১ ভাগেরও কম এবং জমির উপরকার 
প্রায় ছুই তৃতীয়াংশ মাটি ভূমিক্ষয়ে নষ্ট হয়েছে। 

এরকম জমি চাষের জন্য ব্যবহার করতে হলে 
সমোন্নতি চাষ ও সমোন্নতি ফালি চাষ প্রথায় চাষ 
করতে হবে। ভূমিক্ষয়ের দিকে নজর রেখে 
অধিকাংশ জমিতে অন্ততঃ ছুই বছর শুঁটি জাতীয় 


উর 
ly 


yA” 
রঃ 


4 
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শস্ত) বরবটি, ছিটান ধান ইত্যাদি শস্তের 5৭ 
করতে হবে। 

উদ্দাহরণ ২: কোনও জাঁমর মাট গভীর 
দোআশ এবং উর্বর। জমির ঢাল শতক! 
৫ ভাগ এবং ভূমিক্ষয়ের আশংক। প্রবল । 

এরকম জমি সমোন্নতি ফালি চাষ পদ্ধতিতে 
চাষ করতে হবে। জমির যে অংশে ভূনিক্ষয় 
দেখ! দিয়েছে এবং আরও ভূনিক্ষয়ের সন্তাবন। 
আছে সেখানে ধাপ (1017906 ) বেধে ফালি 
চাষ করতে হবে ও উপযুক্ত জলনিকাশী বাবস্থা! 
রাখতে হবে। 
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উদাহরণ ৩: কোথাও জমির মাটি অল্প 
গভীর (২৩৬৮) এবং বেলে দোআশ। 
জমির ঢাল শতকরা ২ ভাগের মধ্যে এবং উপ- 
যুক্ত পরিমাণে সেচ ও সার প্রয়োগে জমি চাষ 
করে লাভবান হওয়ার সন্তাবন। আছে। মাটির 
গভীরতা অল্প হওয়ার জ্রম্য গাছের শিকড়ের 
দৈর্ঘ্যও কম। 

এমন জমি পর পর ছুই বছর আচ্ছাদিত 
শস্য ব| ঘাস, শঁটি জাতীয় শস্য এবং দান] জাতীয় 
শস্য ব| সারিতে লাগান শস্ক পধায়ন্তমে চাষ 
করতে হবে। খুব সতর্কতার সঙ্গে সেচ দিতে 
হবে এবং বর্ডার, করুগেশন বা ফারে! পদ্ধতিতে 
সেচ দেওয়া যেতে পারে । জমির ঢাল অনুসারে 
করুগেশন সেচ বাঁধের দৈর্ঘ্য নিয়রূপ হবে। 


০%--২%০ — ১০০৩ ফুট পর্যন্ত 
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উদাহরণ ৪ £ কোন কৃষক হয়ত তার জমিতে 
তিন বছরের শশ্যাবর্তনে আউশ ধান--আ'লু-_ গম 
ব। তিল লাগাতে চান। সেচের জল এবং সারের 
অভাব নেই। ভূমি সংরক্ষণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি 
রেখে চাষ করলেও এই শস্থ্যাবর্তনে চাষ ভূমিক্ষয় 
রোধে কতখানি সহায়ক হবে? 

এই প্রশ্নের উত্তরে বল! যায় যে, বেলে 
দোআশ মাটিতে আলু চাষ ভাল হয়। জমির ঢাল 
যদি শতকরা ৮ ভাগের মধ্যে থাকে তবে ধাপ 
বেধে ফালি চাষ বা সমোল্পতি ফালি চাষ করে 
উক্ত শস্তাবর্তনে ভূমিক্ষয় রোধ কর! হাবে। শুধু 
ফালি প্রথায় চাষ করলে ফালির দৈর্ঘ্য ১০ 
ফুটের বেশী কর! চলবে না। জমির ঢাল শত- 
কর! ৪ ভাগের মধ্যে থাকলে ফালি চাষের বদলে 


শুধু সমোল্নতি চাষ (Contour Cultivation) 
কর! যেতে পারে। 

এতক্ষণ বিভিন্ন ধরণের ভূমি সংরক্ষণ চাষ 
যেমন, সমোন্নতি চাষ, ফালি চাষ? ধাপ বেঁধে 
ফালি চাষ, মিশ্র চাষ এবং শস্তাবর্তন ইত্যাদির 
কথ! বল! হল। এখন আলাদা করে এই চাষ- 
গুলির সম্বন্ধে বলছি। 
সমোন্নতি চাষ ( Contour Cultivation) 

এ প্রথায় সোজাসুজি জমির ঢালে চাষ না 
করে, ঢালের আড়াআড়ি সমোক্পতি রেখায় চাষ 
কর! হয়। জমির সমোন্নতি রেখায় চাষ করলে 
ঢালের আড়াআড়ি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধের মত দেখতে 
হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধগুলি জমির জলধারণ 
ক্ষমতা বাড়ায় ফলে জমির উপর জলের প্রবাহ 
কমে যায় এবং ভূমিক্ষয় হতে পারে না! এই- 
ভাবে অতিরিক্ত জল মাটিতে ঢুকে মাটির ভেতর 
জলভাগুর বাড়িয়ে তোলে এবং গ্রয়োজনমত এ 
সঞ্চিত জল উদ্ভিদ বাবহারও করতে পারে। 
সমোন্নতি চাষের এই সুবিধা খর! এবং অল্প বৃষ্টি- 
পাত অঞ্চলের পক্ষে বেশী উপকারী । প্রায় 
সর্বত্রই এই ধরনের চাষে উপকারিতা পাওয়া যাঁয়। 
পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলায় 
এই চাষের প্রচুর সুযোগ আছে। এই চাষের 
সঙ্গে শস্য।বর্তনে দানাজাতীয় শস্য বেশী চাষ করে 
বেশী ফলন ও বেশী লাভ পাওয়া অবশ্যই যেতে 
পারে। 
ফালি চাষ (Strip Cropping) 

এ প্রথায় একরকম ফসলের চাষ না করে 
সম পরিমাণে ছু’ তিন রকম ফসল ছুই তিন 
ফালিতে সারি সারি চাষ করা হয়। ফালি চাষ 
তিন রকমের । যথা- (১) ভূমি ফালি চাষ, 
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(২) সমোন্নতি রেখায় ফালি চাষ (৩) প্রচ- 
লিত বায়ু প্রবাহের আড়াআড়ি ফালি চাষ। 
(১) ভূমি ফালি চাষ (Field Strip 
Cropping) (চিত্র_২): জমির ঢালের 
আড়াআড়ি ফালি চাষ। জমির ঢাল যেখানে 
বেশী, অসমান এবং সমোন্নতি রেখা ধরে চাষ কর! 77777 
অসুবিধা সেখানে এই প্রথায় চাষ হয়। ত sae ad dd 
(২) সমোন্নতি রেখায় ফালি চাষ (C০॥- 
tour Strip Cropping) ( চিত্র-৩ ও ৪): রি 
ঢালের আড়াআড়ি অথচ সমোন্সতি রেখা ধরে ৮৭ 
ফালি প্রথায় চাষ। যে জমিতে বেশী বৃষ্টির জল 
মাটি ধুয়ে নিয়ে যায় সে জমিতে এই প্রথায় চাষ 
হয়। এই চাষে বিভিন্ন শস্য একসঙ্গে চাষ হয় 
বলে দানাঁজাতীয় শস্তের জমি থেকে বৃষ্টির জলে 
ধুয়ে নিয়ে যাঁওয়! মাটি আচ্ছাদন জাতীয় শস্তের 
জমিতে এসে আটকে যায় ফলে ভূমিক্ষয় কম 
হয়। এই চাষ ছুরকম উপায়ে কর! যায়। যেমন 
মুখ্য সমোল্নতি রেখার অনুসরণে ফালি চাষ < 
(চিত্ৰ-৩) এবং পাল্টাপাল্টি ফালি চাষ ও oe 
ফালি সংশোধন চাষ (চিত্ৰ-_৪)। 
ফালি সংশোধন চাষ (Buffer Strip 
Cropping ) (চিত্র-৩ ও ৪): এ প্রথায় 
একরকম প্রায় স্থায়ী সমোন্নতি রেখা ফালি 
চাষ কর! হয়। আচ্ছাদন জাতীয় শস্য এই 
চাষে লাগান হয়। এটি মূল চাষের শস্তা- 
বর্তনের মধ্যে পড়ে না। যেখানে জমির 
ঢাল কোন সমোন্পতি রেখায় মিলিত হয় না এরকম 
সংকটপূৰ্ণ জমির ঢালে এই চাষ করে নিয়মসম্মত 
ফালি চাষের সুবিধা কর! হয়। 
(৩) প্রচলিত বায়ু প্রবাহের আড়াআড়ি 
ফালি চাষ (Wind Strip Cropping): 
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যেদিকে বায়ু বয় তার সমকোণে পর পর সমান্তরাল 
সরলরেখায় ফালি চাষ। এই চাষে সমোন্নতি 
রেখ! ধরে চাষ করা হয় না। এই চাষ সমতল 
ৰ! প্রায় সমতল জমিতে যেখানে বায়ুর উচ্চ 
গতিতে জমির উপরকার মাটি উড়ে যাবার সস্তা- 
বন! বেশী সেখানে করা হয়। 

ফালি চাষের সুবিধা 

(১) অবিন্বস্ত জমি (17100018100 land) 
চীষযোগ) হয়; (২) সতর্কতামূলক শস্তাবর্তন 
ব| পর্যায় চাষ করে খাছাশস্যঃ অর্থকরী ফসল ও 
পশুখাদ্য সমানভাবে উৎপন্ন কর! যায়; (৩) 
খরচও কম; (৪) শ্রম কম লাগে; (৫) 
সবিস্তার জমি সমীক্ষা! ও বেশী কারিগরী দক্ষতার 
প্রয়োজন হয় না; (৬) জমির প্রাথমিক চাষে 
বাধার সৃষ্টি হয় না; (৭) জল নিকাশী নালার 
রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কম। 
ধাপ বেঁধে ফালি চাষ (71611901778 com- 
bined with Strip Cropping): ধাপ 
বেঁধে তিন রকম পদ্ধতিতে ফালি চাষ কর! যায় : 

(১) প্রত্যেক ধাপের সমান্তরালে ফালি চাষ 
(f—¢ ) (Strip Cropping parallel 
to each terrace). 

(২) এক বা একের বেশী ধাপের সমান্তরালে 
ফালি চাষ (চিত্র-৬)। এরকম চাষের একমাত্র 
অন্ুরিধা এই যে, ফালি চাষের সারিগুলি অনেক 
সময় একটি বিন্দুতে শেষ হয়। 

(৩) কয়েকটি মুখ্য ধাপ বেছে নিয়ে তাদের 
সমান্তরালে ফালি চাষ (চিত্র_৭)। 

ধাপ বেঁধে ফালি চাষের মস্ত সুবিধা হচ্ছে 
যে, ঢালু জমি চাষযোগা কর! যায়। 


কোন দেশের ভূমিক্ষয় সেই দেশের ভূমির 
ভৌগোলিক গঠন ও ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থাই 
একমাত্র কারণ নয়। মানুষের সামাজিক অবস্থা 
এবং মানবিক আচরণ বিধিও কারণ। কৃষকর। 
সমাঞ্জের স্তম্ভস্বরূপ । কৃষকের নিজস্ব অধিকারে 
জমির পরিমাণ, কৃষি পরিবারের সংখ্যা, কৃষি 
পরিবার এবং সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সংগঠন- 
গুলির মধ্যে [বিশেষ করে ভূমি রাজস্ব পদ্ধতি 
ইত্যাদি ] সামঞ্জস্য এবং কৃষকের পারদর্গিতার 
উপর কৃষিযোগ্য জমির ব্যবহার ও ভূমি সংরক্ষণ 
নির্ভর করে। 





কৃষি ও কৃষকের উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে 
মাননীয়! প্রধানমন্ত্রীর কুড়ি দফ! অর্থনৈতিক 
কার্যস্ুচীতে ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করার 
কর্মসুচী খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
১'৩৫ লক্ষ একর খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে 
বণ্টনের কাজ সুরু করেছেন। এতে আশা কর! 
যায়, এভাবে উপযুক্ত ভূমি সংরক্ষণ নীতি নিয়ে 
অযোগ্য জমি থেকে যে শস্ত সংগ্রহ কর! যাবে 
তাতে গ্রামীণ অর্থনীতিক কাঠামো শক্ত হবে। 
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চলতি কথায় আছে যেমন বীজ বুনবে তেমন 
ফলন পাবে । ধান-গমের মত সবজির চাষেও এই 
কথাটির মূল্য অনেক । কারণ বীজের ওপরই 
নির্ভর করছে সবজি চাষের ভীলমন্দ। বীজ ভাল 
ন! হলে গাছ ভাল হবে ন|। তাই গোড়। থেকেই 
উপযুক্ত বীজ সংগ্রহে মনোযোগ দিতে হবে। 

উপযুক্ত বীজ বলতে কি বোঝায় ? (১) বীজ 
যেন সেই জাতের গাছ থেকেই নেওয়া হয়, 
অর্থাৎ কোন এক বিশেষ জাতের সবজির ক্ষেতে 
এ সবজিরই অন্ত জাতের গাছ যেন ন! জন্মায় ৷ 


বিধানচন্দ কৃষি বিশ্বষিষ্তালয়, কল্যাণী, নদীয়া । 
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যেমন, ‘পুস! সাউনি' জাতের চে'ড়সের প্লটে যেন 
একটাও অন্ত জাতের ঢেড়স গাছ না থাকে। 
কিংবা, 'পুসা রুবি’ জাতের টমেটোর ক্ষেতে যেন 
অন্য কোন জাতের টমেটো গাছ একটাও না 
থাকে। বীজে অন্য জাতের ভেজাল যাতে ঢুকে 
ন! পড়ে সেজন্য প্লটের প্রতিটি গাছে তীক্ষ নজর 
রেখে অন্ত জাতের গাছ ফুল আসবার আগেই 
তুলে ফেলতে হবে। 

(২) বীজ যেন পুষ্ট ও পাক! ফল থেকেই 
সংগ্রহ কর! হয়। 


বসুন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৯ম-১০ম সংখ্য। 


(৩) ছত্রাক ভাইরাস বা অন্যান্য রোগ- 
লাগা গাছ থেকে যেন বীজ সংগ্রহ করা ন! হয়। 
কারণ, এই রকম বীজ থেকে রোগ ছড়ায়। 

(৪) বীজ যথেষ্ট শুকিয়ে মুখবন্ধ টিন বা 
কোন পাত্রে যেন রাখা হয়। ন! হলে সেই 
বীজ থেকে ভাল গাছ জন্মাবার শক্তি কমে যায়। 

বিভিন্ন সবজিকে পরাগ সংযোগের বৈশিষ্ট্যের 
দিক দিয়ে ছুই ভাগে ভাগ করা যায়_ক) যে 
সব সবজিতে মিশ্র পরাগ সংযোগ হয় না বা কম 
হয়। যেমম-_মটরণুটি, টমেটে|। ইত্যাদি। 
এইসব সবজির প্রটে সতেজ্জ ও নীরোগ গাছ 
থেকে পুষ্ট ও পাকা ফল বেছে নিয়ে বীজ রাখতে 
হবে। অনেক কৃষকই এটা করে থাকেন এবং 
তার! ঠিকই করেন। 


বেগুন? লঙ্কা, ঢেড়স ইত্যাদি সবজিতে 
অনেক সময়ই মিশ্র পরাগ সংযোগ ঘটে থাকে। 
স্থতরাং এইসব ফসলে ছুই জাতের প্লটের মাঝ- 
খানে যেন অন্ততঃ দুশ হাতের ব্যবধান রাখ! 


হয়। (খ) যে সব সবজিতে মিশ্র পরাগ 
সংযোগ বেশী হয়ে যায়__ যেমন, পেঁয়াজ, গাজর; 
ফুলকপি, কুমড়ো, লাউ, শশ1, ঝিডে, পালং 
শাক ইত্যাদি । এইসব সবজিতে এক জাতের প্লট 
থেকে আর এক জাতের প্লটের মাঝখানে অস্ততঃ 
এক হাজার হাতের ব্যবধান রাখতে হবে। 

বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা এবং জীবনীশক্তি 
অটুট রাখতে হলে বীন্ধ মুখ বন্ধ টিনে ব! পলি- 
থিনের ব্যাগে রাখলেই হবে না, এগুলো! রাখতে 
হবে মুখঢাক! বড় কাচের পাত্রে, যার মধ্যে 
থাকবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড নামে একটি 
রাসায়নিক পদার্থ। এই পদার্থটি বাতাসের 
আর্দ্রতা! শুষে নিয়ে নিজে গলে যায় এবং গলে 


গেলেই এই রাসায়নিক দ্রবাটিকে ফেলে দিয়ে 
নতুন রাসায়নিক দ্রব্য দিতে হবে। প্রত্যেক 
নার্শারীতে এইভাবে বীজ সংরক্ষণ কর! উচিত । 

পশ্চিমবঙ্গের কৃষকর! যত সবজি বীজ কিনে 
থাকেন, তার বেশীর ভাগই আসে বিহার, উত্তর- 
প্রদেশ; হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি অন্যান্থ রাজ্য 
থেকে। এইভাবে বীজ কিনতে পশ্চিমবঙ্গের 
অনেক টাক! বাইরে চলে যায়। অথচ এই 
রাজ্যের মাটি ও জলবায়ুর স্থযোগের পূর্ণ-সদ্্যব- 
হার করতে পারলে এই রাজ্যেই প্রচুর পরিমাণে 
বিভিন্ন সবজির বীজ উৎপন্ন কর! যেতে পারে। 
এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের টাক! এখানেই থেকে যায় 
ও কৃষকদেরই ত। কাজে লাগে। 

সংরক্ষণের জন্য বীজ সংগ্রহ করার মরস্থুমে 
যদি বৃষ্টি বেশী হয় বা আবহাওয়| স্তাতস্তেতে 
থাকে তাহলে বীজ ভালভাবে শুকানো কঠিন 
হয়ে পড়ে। তাই পশ্চিমঙ্গের যে অঞ্চলে বৃষ্টি 
কম এবং আবহাওয়া! শুকনে|, সেখানে নান! 
জাতের সবজি বীজ তৈরি কর! যেতে পারে। 
এমন অঞ্চল হচ্ছে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া । এই 
জেলাগুলিতে নদী বা বড় বাঁধের কাছাকাছি 
গ্রামগুলিতে, যেখানে মাটি সবজি চাষের 
অনুকূল, সেখানে সবজি বীজ উৎপাদনের জন্য 
নার্শারী কর! যেতে পারে । যে সব সবজি বর্ধা- 
কালে চাষ করা হয়ে থাকে, যেমন টে ডুস, ঝিঙে, 
লাউ, কুমড়ো) শশা ইত্যাদির বীজ এখানকার 
শুকনে| আবহাওয়ায় এবং বেশী দিন ধরে যে রোদ 
পাওয়! যায় তাতে ভালভাবে শুকিয়ে রাখা যেতে 
পারে। সংরক্ষণের আগে বীজ যেন বেশ ভালভাবে 
শুকিয়ে নেওয়! হয়। না হলে বীজে ছত্রাক জাতের 
রোগের আক্রমণ দেখ! দিতে পারে। আজকাল 
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মা 


খাবার দাবার গরম রাখার যন্ত্র বা জিনিস 
শুকানোর যন্ত্রের ব্যবহার বেশ চালু হয়েছে। 
সবজির বীজ শুকানোর কাজে ত! ব্যবহার করা! 
যেতে পারে। মনে রাখতে হবে সবজির বীজ 
সংগ্রহ কর!, ঝাড়াই বাছাই করা, বীজের জীবনী- 
শক্তি বজায় রেখে ঠিকভাবে শুকানো, ভালভাবে 
গুদামজাত করে রাখ! ইত্যাদি কাজগুলে! বিশেষ 
দক্ষতাসাপেক্ষ কাজ এবং এই সব কাজে সবজির 
ঠচাষে বিশেষ শিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মীদের সাহায্য 
নেওয়াই বাঞ্ছণীয় । 
(খ) ৰীজ শোধন 

বনু ছত্রাক এবং ব্যাকৃটেরিয়া রোগ বীজের 
মাধ্যমে ছড়ায়। এইসব আক্রান্ত বীজ থেকে 
চার! তৈরি করলে; কল বা অঙ্কুর বার হওয়ার 
সময় বা চার! অবস্থাতেই গাছ মার! যাঁয়। 
অনেক সময়ই সবজির ক্ষেতে চারা বসানোর 
২--৩ সপ্তাহের মধ্যেই চারা মার! যায়। উদাহরণ 
স্বরূপ, বাঁধাকপির ও ফুলকপির “কাল পা” 
রোগের নাম কর! যেতে পারে। এই রোগ 


ঈঈ অনেক সময়ই কপি চাষের সর্বনাশ ঘটিয়ে থাকে । 


চার! বীজতলাতে বা ক্ষেতে লাগানোর পর মার! 
যায়। গাছের গোড়ার ছাল উঠে যায়; গোড়া 
কাল হয়ে পচে যায় ও চার! শুকিয়ে মার! যায়। 


বন্মুদ্ধর। £ পৌঁষ-মাঘ £ ১৩৮৩ 


এই রোগ বীজের সাহায্যে ছড়ায় এবং মাটির 
মধ্যেও এই রোগের বীজাণু বাসা বেঁধে থাকে। 
এই রোগের প্রতিকার করতে হলে তিনটি কাজ 
কর। দরকার। 

১) আক্রান্ত কপির ক্ষেতে সামনের বছর 
কপির বদলে অন্য ফসলের চাষ করা ও নতুন 
কোন জমিতে কপির চাষ করা। (২) পুরানো! 
জায়গ! বদলে নতুন উপযুক্ত কোন জায়গায় বীজ- 
তল! করতে হবে। (৩) বীজতলায় বীজ 
বোনার আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে। 
নান! ওষুধের সাহায্যে এই বীজ শোধন কর! 
হয়। যেমন--এগ্রোসান জি, এন, সেরেসান; 
ক্যাপটান, থিরাম ইত্যাদি । প্রায় এক কেজি 
বীজের সঙ্গে এই ওষুধগুলোর যে কোন একটির 
প্রায় ছুই গ্রাম মত মিশিয়ে খুব ভাল করে ঝাঁকিয়ে 
নিতে হবে; যেন বীজের গায়ে ওষুধ ভালভাবে 
লেগে থাকতে পারে । আরও ভাল হয়ঃ যদি 
এই ওষুধ মাখাবার আগে বীজগুলো! ৫*০ সে, 
তাপমাত্রার জলে ২৫--৩* মিনিট ডুবিয়ে রেখে 
তারপর শুকিয়ে নেওয়। হয়। 

অর্থাৎ ভাল সবজি পেতে হলে বীজ সংগ্রহ 
থেকে সংরক্ষণ পর্যন্ত খুবই সাবধানে ও সতর্কতার 
সঙ্গে কর! দরকার । 
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সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গে গম চাষের 
অভূতপূর্ব প্রসার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 
রাজ্যে গম উৎপাদনের এই সাফল্যে হিমালয় 
সন্নিহিত জেলাগুলির অবদান বিশেষ গোঁরব- 
জনক। দশ বছর আগে কোচবিহার, জলপাই- 
গুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে খুব সামান্য জমিতেই গমের 
চাষ হতো! । পাট, তামাক এবং চায়ের এই 
অঞ্চলে ১৯৭৫--৭৬ সালে সর্বপ্রথম মোট চাষ- 
যোগ্য জমির দশ শতাংশের কিছু বেশী জমিতে 


গমের চাষ ছুটি জেলায় প্রায় সাতগুণ বেড়েছে। 
সার! পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২--৭৩এ মোট গম 
চাষের এলাকা ছিল ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার হেক্টর । 
১৯৭৫-__-৭৬এ ত প্রায় দেড়গুণ বেড়ে দাড়িয়েছে 
৫ লক্ষ ৫৮ হাজার হেক্টররে। উত্তরবঙ্গের এ ছুটি 
জেলায় এই সময়ে গম চাষ বেড়েছে ছ’ গুণেরও 
বেশী। এই রাজ্যের গম উৎপাদনে উত্তরবঙ্গের 
ভূমিক উত্তরোত্তর বাঁড়ছে। ১নং সারণীতে 
দেওয়! গমের জমির হিসাব থেকে এই বক্তব্য 


গমের চাষ কর! হয়। আর গত পাঁচ বছরে আরও স্পষ্ট হবে। 


Rr গাঙ্গুলী 


চাপ এপস 
সশ্চিমিব৫ 
গর চাধেৰ ওহক্যে এ 


মুখ্য মুখ্য কৃষি আধিকারিক, উত্তর চব্বিশ পর? চব্বিশ পরগণ/, 
বারাসাত । 








রা 
দিনহাট| ও ব্যারাকপুরের দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় তাপমাত্রার মালিক গড় (ডিগ্রি সেলসিয়াস) 
( তের বছরের হিসাবের ভিত্তিতে ) 


বহ্ন্ধর। £ পৌষ-মাঘ £ ১৩৮৩ 


সারণী- ১ 


গমের জমির পরিমাণ ( হেক্টরে ) 
বছর 

১৯৭১-৭২ 

১৯৭২-৭৩ 

১৯৭৩---৭৪ 

১৯৭৪---৭৫ 

১৯৭৫-৭৬ 


কোচবিহার 
৫২০০ 
৫৬০০ 
৭০৬০ 
৯৮০০ 

২১৬৫০ 


উত্তরবঙ্গের নদীবহুল এই ছুটি জেলার প্রায় 
সর্বত্রই এখন উচ্চ ফলনশীল বেঁটে জাতের গমের 
আবাদ ছড়িয়ে পড়েছে । তবে মানসাই (জল- 
ঢাকা) নদীর অববাহিক! অঞ্চলেই গম চাষের 
প্রসার অপেক্ষাকৃত বেশী । এই অঞ্চলের কৃষকদের 
মধ্যে উৎসাহ এবং চাষের স্থযোগ সুবিধা থেকে 
মনে হয় আগামী বছর দুয়ের মধ্যে গমেয় চাষ 
দ্বিগ্যণেরও বেশী জমিতে ছড়িয়ে পড়বে । 


দিনহাট! 


সর্বোচ্চ সর্বনিয়্ 


২৮৫ ১৩০ 
২৫৬ 
২৪৪ 
২৭০ 


৩১০ 


৮৬ 
৭৩ 


৮৫. 


জলপাইগুড়ি 
১১৩০ 
১৪৬০ 
৩৪১০ 
৬৮৩০ 

২৩১৭০ 


হিমালয় সন্নিহিত এই অঞ্চলে গম চাষের 
এই ব্যাপক প্রসারের অন্যতম কারণ এ অঞ্চলে 
শীত দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী । 
গম চাষের পক্ষে অনুকূল তাপমাত্র। এখানে বেশী- 
দিন পাওয়। যায়। ২নং সারণীতে দিনহাট। 
এবং ব্যারাকপুরের দৈনিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিয় 
তাপমাত্রার মাসিক গড় তুলনা করে দেখান 
হয়েছে। 


সারণী-_২ 


ব্যারাকপুর 
সর্বোচ্চ সবনিয় 
২৮৮ ১৬০ 
১০৭ 
৯৯) 
১৩১ 
১৮৫ 


২৫৯ 

২৫৫ 

৩০১ 
৩৩৫ 





বনুদ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৯ম-১০ম সংখ্য! 


উত্তরবঙ্গে শীত দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় বেশী- 
দিন থাকে। বিশেষ করে ফেব্রুয়ারী মাসে 
উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রা গমের পক্ষে অনুকূল থাকায় 
এঁ অঞ্চলে গমের বেশ ভাল ফলন পাওয়! যায়। 

কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় গমের 
দ্রুত প্রসারের আর একটি কারণ বিনা সেচে 
গমের আশানুরূপ ফলন। হিসেব করে সেচ দিয়ে 
চাষ করলে এ অঞ্চলে গমের খুবই ভাল ফলন 
পাওয়া যায় (হেক্টরে প্রায় তিন টন)। আর 
বিন! সেচেও হেক্টর প্রতি দেড় থেকে ছু টন ফলন 
সচরাচর পাওয়া যায়। ফলে গম চাষের প্রসার 
সেচের প্রসারের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেনি। 
বস্তুত: এই ছুটি জেলায় মোট গম জমির শতকর! 
প্রায় আশি ভাগ বিনা সেচেই চাষ হয়ে আসছে। 


JANAK 


বৈশাখ থেকে কাতিক--বছরে প্রায় সাত মাস এ 
অঞ্চলে বৃষ্টি হয়। গম বোনার সময় মাটিতে 
যথেষ্ট “রস” থাকে । খুব কম জমিতেই মাঘের 
আগে রসের অভাব হয়। মাঘের মাঝামাঝি 
থেকে যখন জমিতে ফসলের প্রয়োজনীয় জলের 
অভাব দেখ! দেয় তখন সেচ দিতে পারলে ফলন 
খুবই ভাল হয়। তবে সেচ না দিলে ফলন 
কমলেও ফসল মার! পড়ে না। অন্যদিকে 
কোনও কোনও বছর এ সময়ে বৃষ্টি হলে সেচ 
ছাড়াই গমের খুব ভাল ফলন পাওয়া! যায়া 
হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলে মাঘ মাসে ছু; 


পশলা! বৃষ্টি অস্বাভাবিক নয়। তবে চৈত্র মাসে < 


বেশী বৃষ্টি হলে কোনও কোনও বছর "গম 
ঝাড়াইয়ে খুব অসুবিধার সৃষ্টি হয়। 


(০১1০4 পি BORON 





এইসব প্রাকৃতিক সুযোগ সত্বেও স্বল্নস্থাযী 
বেঁটে আকারের নতুন জাতগুলি আসার আগে 
এ অঞ্চলে কাৰ্য্যত গমের আবাদ ছিল না। 
লারম! রোহে|, ছোটী লারম!, সোনালিক!, হীরা, 


২০ 


ইউ-পি-৩০১, জনক প্রভৃতি সব কয়টি গমের 
জাতই এ অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ কর! 
হয়েছিল । একমাত্র সোনালিকা এঁ অঞ্চলের 2 
বৃষ্টিহীন রবি মরসুমে খুব সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে 


গেছে। ফলনও আশানুরূপ এবং তদুপরি রোগ 
পোকার ঝামেলা নেই। 

যাটের দশকের শেষের দিকে বিশেষ করে 
সত্তরের দশকের প্রথমদিকে কয়েকটি জাতের 
গমে আশানুরূপ ফলন না পাঁওয়! যাওয়ায় গম 
সম্পর্কে কৃষকরা খানিকটা! হতাশ হয়ে পড়ে- 


ছিলেন। এ কথ! বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না 


যে সোনালিক! জাত না পেলে উত্তরবঙ্গে গমের 
আবাদ এত দ্রুত প্রসার লাভ করত না। 

সোনালিক। ছাড়া অন্যান্ত কয়েকটি জাত 
থেকে সাধারণ ফলনও পাওয়া যায়নি । এর কারণ 
অনুসন্ধানের বিষয়। 

১৯৭১--৭২ ও ’৭২--৭৩ সালে বহু জমিতে 
হীর! ও ইউ-পি-৩০১ জাতের গম বুনে তা আর 
কাটার প্রয়োজন হয়নি_ কারণ শিষে দানা হয়নি। 
পরবর্তীকালে জনক জাতের গমও বহুক্ষেত্রে 
অত্যন্ত দুর্বল ফলন দিয়েছে। জনক; হীর! 
প্রভৃতি জাতে যে সামান্য ফলন পাওয়া গেছে, 
সে দানাগুলোও অপুষ্ট এবং অংশত কালচে 
রঙের এবং খাবার অনুপযুক্ত । সোনালিকার 


বন্ুদ্ধর৷ £ পৌয-মাঘ £ ১৩৮৩ 


দানায় এ ধরণের কোনও দোষ দেখা যায়নি। 

নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ ঘটিত 
সারের মাত্রা হেরফের করে এবং বোনার সময় 
হেরফের করেও যখন হীর! জাতের গমে ভাল 
ফলন বা আশানুরূপ দান! পাওয়া গেল না তখন 
কয়েকটি বিশেষ উদ্ভিদ খাস্ভোপাদান সার 
হিসাবে পরীক্ষামূলকভাবে দিয়ে দেখ! হয়। 
১৯৭৪--৭৫ সালে কোচবিহার জেলার পৃুণ্ডীবাড়ী 
বীজ খামারে এই পরীক্ষায় দেখ! যায় যে 
নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ ঘটিত সারের 
সঙ্গে হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি সোহাগ! দিলে 
হীর। গমেরও স্বাভাবিক দানা ও আশানুরূপ 
ফলন পাওয়া যায়। 

পরের বছর; ১৯৭৫-_-৭৬ এর রবিতে এ বীজ 
খামারে সোনালিক! ও জনক জাতের গম নিয়ে 
পরীক্ষা চালানো হয়। ফলাফল ৩নং সারণীতে । 

৩নং সারণীর তথ্য থেকে স্পষ্টই দেখ! যায় 
যে হেক্টরে ১৫ কেজি সোহাগ! শেষ চাষের সময় 
মাটিতে মিশিয়ে জনক গমেরও আশানুরূপ ফলন 
ও শীষে স্বাভাবিক সংখ্যক দান! পাওয়া যাবে। 


1357. হবি BORON , 





বনুদ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৯ম-১০ম সংখ্যা 


সারণী--৩ 


সোনালিক। ও জনক জাতের গমের উপর সোহাগ! সারের প্রভাব 


সার 
সোনালিক! 
কোন সার ন। দিয়ে ২১৫৪ 
হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি 
সোহাগ! মাটিতে দিয়ে 
হেক্টর প্রতি কেজিতে 
নাইট্রোজেন ১৫০, ফসফরিক 
এসিড ৭৫ ও পটাশ ৭৫ দিয়ে 
উপরোক্ত ৩নং সারের মাত্রার 
সহিত হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি 
সোহাগ! মাটিতে দিয়ে 


৯১৮০৩ 


৩২৭২ 


১নং ও ২নং আলোক চিত্র থেকে বোঝ 
যাবে সোহাগ! ( বোরোণ ) সারের অভাবে জনক 
গমের দান! কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সোহাগ! 
সারের প্রয়োগে দান! পুষ্ট ও স্বাভাবিক হয়। 
সোনালিক! জাতের গমে কিন্তু সোহাগ! (বোরোণ) 
সারের অভাব দেখা যায়নি এবং সোহাগ! প্রয়োগ 
করেও কোনও বাড়তি ফলন পাওয়া! যায়নি । 

সোহাগ! সার কেজি প্রতি বিশ টাক! দরে 
এক হেরে ১৫ কেজি দিতে মোট খরচ ৩০০ 
টাক1। বাড়তি ১৯ কুইন্টাল ফলনের দাম 
কুইণ্টাল প্রতি ১১০ টাক! হিসাবে ২০৯০ টাক|। 
অর্থাৎ সোহাগার জন্য এক টাক! খরচ করলে 


ফলন-__হেক্টর প্রতি কুইণ্টাল 


জনক 
৩০২ 


২১৪৫ 


সাত টাকার গম পাওয়া যায়। কোচবিহার; 
জলপাইগুড়ি ও সন্নিহিত অঞ্চলে যে সমস্ত কৃষকর! 
হীরা, জনক প্রভৃতি জাতের গম চাষ করে ফলন 


পাননি, তার! এবারে গম বোনার আগে হেক্টরে 


১৫ কেজি ( বিঘাগ্রতি ২ কেজি ) হারে সোহাগ! 
শেষ চাষের সময় মাটিতে মিশিয়ে জনক জাতের 
গম চাষ করলে আশানুরূপ ফলন পাবেন। এ 
অঞ্চলে বর্ষার প্লাবনে পলি পড়! জমিতে কয়েক 
বছর ক্ষার ভাব দেখা দিতে পারে । সেই সব 
জমিতেও জনক গমের চাষে উপরোক্ত মাত্রায় 
সোহাগ! প্রয়োগ করতে পারলে সফল আশ! 
নিশ্চয়ই কর! যায়। 





€ওচগ্রাক্ঞ্ু VY 
সাল টর্িঠাতিটুরেবে, 


[0] স্বহস্তে দেবে 


পৃশ্চিম দিনাজপুর জেল! কৃষি প্রধান অঞ্চল । 
তবে এখানে কোন নদী সেচ প্রকল্প নেই । 
প্রধানতঃ পুকুর থেকেই সেচের ব্যবস্থা ছিল। 
এখানে প্রায় ৩২,০০০ পুকুর আছে । এই জেলার 
মত এত সংখ্যক পুকুর আর কোন জেলাতে নেই। 
ভূগর্ভস্থ জল নলকৃপের সাহায্যে ব্যবহার ১৯৫৬ 
সালের আগে এ জেলায় কর! হয়নি। 

১৯৫৬---৫৯ সালের মধ্যে এখানে প্রথম 
চারটি গভীর নলকৃপ বসানো হয়ঃ পতিরাম, 
ফুলবাড়ি, বুনিয়াদপুর ও বাঘনে গ্রামে । এই 
প্রথম এ জেলায় ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার। 
তারপর ১৯৬৩--৬৭ সালের মধ্যে এই জেলায় 
নদী সেচ প্রকল্প ও আরও গভীরনলকৃপ বসান 
হয়। ১৯৭২--৭৩ সালে গভীর নলকৃপের 


মুখ্য কৃষি আধিকারিক, পশ্চিম দিনাজপুর । 


সংখ্য! ছিল ১০৫, নদী সেচ প্রকল্পের সংখ্যা 
১২০। এ ছাড়াও অগভীর নলকৃপের সাহায্যে 


ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার শুরু হয় ১৯৬৩-৬৪ 


সালে। নলকূপ ছুটির গ্রামসেবক ট্রেনিং 
সেণ্টারে একটি এবং প্রগতিশীল কৃষক শ্রী যতী্দ্র 
নাথ মজুমদারের খামারে একটি। অগভীর 
নলকৃপের সাহায্যে সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের 
ব্যবহার এখানের কৃষকর! জানতেনন। বললেই 
চলে। 

সেচের অভাবে এই জেলার চাষবাস ছিল 
বৃষ্টি নির্ভর । খরিফ খন্দে আমন ধানের চাষ 
হ'ত এবং রবি খন্দে সেচবিহীন ফসল সরষে; 
বালি, কলাই, অড়হুর প্রভৃতির চাষ ছিল। 
বালুরঘাট মহকুমায় হিলি ও রায়গঞ্জ এবং 





বন্থন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৯ম-১০ম সংখ্য! 


ইসলামপুর মহকুমায় কেবল পাট চাষ হ'ত। 

অগভীর নলকৃপের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় 
১৯৬৮--৬৯ সাল থেকে । তখন সরকার থেকে 
২০০টি অগভীর নলকূপ বসান হয় এবং ১৯৭২-_ 
৭৩ সাল অবধি কৃষকরাও নিজেদের ব্যয়ে 
৩৫৮২টি অগভীর নলকূপ বসান। ব্যাংক 
জাতীয় করণের পর কৃষকরা! ব্যাঙ্ক থেকে খণ 
নিয়ে অধিক সংখ্যায় অগভীর নলকৃপ বসিয়ে এক 
ফসলী জমিকে ছুই ফসলী জমিতে পরিণত 
করেন। ক্ষুদ্র কৃষক সংস্থা এই জেলায় হবার 
পর ক্ষুদ্র কৃষকরাও এই সংস্থার অনুদানের 
সাহায্যে ও ব্যাঙ্কের খণ নিয়ে অগভীর নলকৃপ 
বসাতে আরস্ত করেন। 

এ জেলায় ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার শুরু 
করার পর থেকে সেচের এলাক! দ্রুত বাড়তে 
থকে । ১৯৭২--৭৩ সালে যেখানে সেচ 
সেবিত এলাকা ছিল ৬৪,৭০৪ একর সেখানে তা 
বেড়ে ১৯৭৪--৭৫ সালে হয় ৯০৬৯০ একর। 
২০ দফ! কর্মস্চীর অন্তর্গত সেচ সেবিত এলাকা 
বৃদ্ধি পরিকল্পনায় ১৯৭৫-_-৭৬ সালে সেচ সেবিত 
এলাকা বেড়ে এখন দাড়িয়েছে ১,১,২০০০ একরে। 
আমাদের এ জেলায় ১১ লক্ষ একর মোটামুটি 
কৃষি যোগ্য জমির মধ্যে ১,১২,০০০ একর সেচ 
সেবিত এলাক1। চাঁষযোগ্য জমির তুলনায় সেচ 
সেবিত এলাকা খুবই কম। এই জেলায় সেচ 
সেবিত এলাক! বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষ ব্যবস্থার 
দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে। কারণ সেচ সেবিত 
এলাকায় কৃষকর। এখন একটি ফসলের বদলে ছুটি 
কিম্বা তিনটি ফসল চাষ করছেন। যা আগে 
এখানে অভাবিত ছিল। 


১৯৬১--৬২ সালে ১,৩২১০০ একর জমিতে 
আউশের চাষ হত। সেখানে ১৯৭৫-__-৭৬ সালে 
২,৩২,০০০ একর জমিতে আউশের চাষ হয়েছে। 
বোরো ধান যেখানে ১৯৬১--৬২ সালে নাম মাত্র 
৮০০ একর জমিতে চাষ হত, সেখানে ১৯৭৫ 
৭৬ সালে ২০,০০০ একর জমিতে চাষ হয়েছে। 
যেখানে ১৯৬১--৬২ সালে ২,৬০০ একরে 
গম হত, সেখানে ১৯৭৫--৭৬ সালে ১,৫২,০০০ 
একরে চাষ হয়েছে। সেচ.এলাক। বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে যেমন চাষের এলাক! বেড়েছে তেমনি 
খানের উৎপাদনও বেড়েছে । ১৯৬১--৬২ সালে 
যেখানে আউশ ধানের মোট ফলন হত ৪০১০০০ 
মেট্রিক টন সেখানে ১৯৭৫--৭৬ সালে উৎপন্ন 
হয়েছে প্রায় ৮০,০০০ মেট্রিক টন। যেখানে 
১৯৬১--৬২ সালে বোরে!| ধান উৎপন্ন হত 
২০* মেট্রিক টন, সেখানে ১৯৭৫--৭৬ সালে 
উৎপন্ন হয়েছে ৩০,০০০ মেট্রিক টন। গম 
১৯৬১-৬২ সালে উৎপন্ন হত ৫০০ মেট্রিক টন। 
১৯৭৫--৭৬ সালে ফলনের পরিমাণ ১,০৭,০০০ 
মেট্রিক টন। আমাদের জনসংখ্যা বেড়েছে 
ঠিকই কিন্তু এখন আর পশ্চিম দিনাজপুর জেলা- 
বাসীকে কেবল আমন ধান খেয়েই থাকতে হয় 
ন|। সার! বছর ধরে নতুন ধান হাটে বাজারে 
পাওয়া যাচ্ছে এবং গমও যেটা! এ জেলায় হতই 
ন! কেবল রেশনে পাওয়া যেত তাও সার! বছর 
ধরে হাটে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। তাই 
বলছিলাম “সেচ এলাকা বাড়ান” এবং সেচ 
এলাকা বাড়ালে নিজেদের অথ নৈতিক স্বনির্ভরতা 
ত হবেই এছাড়াও দেশে খাছ্ের অভাব কোন 
দিনই হবে না। 


২৪ 





বৈজ্ঞানিক প্রথায় উন্নত ধরণের কৃষির জন্যে 
জলসেচের একান্ত প্রয়োজন। এজন্য গ্রাম 
বাংলার কৃষকদের মুখে মুখে অগভীর নলকুপের 
কথ|। কিন্তু বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে এইসব 
নলকূপ কর! সাধারণ কৃষকের পক্ষে অনেক সময় 
সম্ভবপর হয়ে ওঠে ন!। কিন্ত লোহার নলকৃপের 
বদলে গ্রামীণ মালমশল! দিয়ে গ্রামের খেটে 
খাওয়! সাধারণ শ্রমিকের তৈরী, সেচের উপযোগী 
বাঁশের অগভীর নলকূপ অতি অল্প খরচেই করা 
সম্ভব। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার 
গরীব কৃষকর! বেশ কিছু সংখ্যক বাশের অগভীর 
নলকৃপ করে এর উপযোগিতা! প্রমাণ করেছেন। 
এই নলকৃপে লোহার পাইপের বদলে পুষ্ট 
বাশ ব্যবহার কর! হয় এবং পেতলের ফিপ্টারের 
বদলে বাশ ও নারকেলের রশি দিয়ে তৈরি 
সঃ ব্যবহার কর! হুয়। 
ভাল এবং পুষ্ট, ফুটে! ফাট! বিহীন বড় বাশ 


০ রিনিতা... ১২ লি TT CEES 
চীফ ইনষ্টাক্টর, ওয়ার্কশপ উইং গ্রামসেবক ট্রেনিং 
সেন্টার, কোচবিহার ৷ 


২৫ 


গ্রহ করুন। গোড়। এবং আগার দিকের 
কিছুট। বাদ দিয়ে মাঝখানের ২০ ফুট পরিমাণ 
নিতে হবে। বাশটি সোজা এবং ভেতরের ব্যাস 
২২-২” ইঞ্চি হলেই চলবে । এবার ২১৫১৫ 
একটি লোহার রডের একমাথ। চেপ্ট! করে বাঁশের 
ভেতরের গাঁটগুলি আস্তে আস্তে খু চিয়ে ফুটে 
করতে হবে। পরে এ রডের অন্যদিকে একটি 
ধারালো গোলাকার ১২৮ লোহার কীট দিয়ে 
ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। এ বাশের 
কোথাও ফুটে! বা ফাট! থাকলে ত! পিচ, দিয়ে 
বন্ধ করে দিতে হবে। প্রয়োজনবোধে এ জায়গায় 
নারকেলের রশিও জড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে । 
যে বীশটি সকলের ওপরে থাকবে ত! যেন ফুটে! 
ফাটা বিহীন হয় এবং এ বাশের ওপরের দিকে 
১৫ফুট পরিমাণ গরম পিচ লাগাতে হবে। 
প্রথম ৫ ফুট পরিমাণ গরম পিচের ওপর 
নারকেলের রশি জড়িয়ে আবার গরম পিচ 
লাগাতে হবে। 
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উপরের বাঁশের নলকৃপের চিত্রাঙ্ধনটির বিভিন্ন 
অংশের বিবরণ £ 
(১) টিউবওয়েল হেড (১৪) টেলগীস্‌ ৩” 
(২) ১২ নিপেল্‌ (১৫) পাম্প 
(৩) ১৯১৫৩১৫৩ রিডিউনিং 4টি? সকেট (১৬) কাঠের প্লাগ 
(৪) ৩” নিপেল্‌ ' (১৬ক) বাঁশের পাইপ 
(৫) ৩ আইরণ ক্ল্যাম্প ( ছুটি) (১৬খ) পীচের প্রলেপ সহ নারিকেল দড়ি 
(৬) নারিকেল দড়ি জড়ানো অংশ ( এক স্তর) জড়ানে! অংগ (৫০) 
(৭) নারিকেল দড়ি জড়ানো অংশ (দ্বিতীয় স্তর) (১৭) লোহার রিং (২২__২৪) 
(৮) ৩ নিপেল (১৭ক) বাশের খাচ। 
(৯) সি, আই, ভান (৬ ব্যাস) (১৭৭) পলিথিন পাইপের অংশ 
(১*) আইরণ ক্ল্যাম্প ৩ সাইজ__-৩১৫১৬ অথবা ২₹+১৫১৬ 
(১১) পলিথিন সাকশন্‌ হোস্‌ ৬১৫২২ (১৭গ) দুইটি পাইপের সংযুক্তকরণ 
(১২) আইরণ ক্ল্যাম্প (১৭ঘ) ছুটি বাশের সংযোগের পূর্বাবস্থ1 
(১৩) টেলপীস্‌ ৩/৩” (১৭৬) কাঠের প্লাগ 





একটি পুষ্ট মাথল। বাশ থেকে ৫/১৬ ইঞ্চি 
পরিমাণ মোট! এবং ২০ ফুট পরিমাণ লম্ব। ১২টি 
বাত! তৈরি করতে হবে এবং 8৮ লোহার রডের 
তৈরি ২৮৮ বা।সযুক্ত ২৬-২৭টি গোলাকার রিং 
তৈরি করতে হবে। পরে এ বাতাগুলি 


পাশাপাশি রেখে এবং লোহার রিংগুলি ৮৮ ৯ 


দূরে দূরে তার দিয়ে বেঁধে একটি খ|চা তৈরি 
করতে হবে। এ খাঁচার একপ্রান্তে ১২ ফুট 
পরিমাণ বাদ দিয়ে ছুই স্তরে ভালোভাবে 
নারকেলের রশি জড়িয়ে দিতে হবে। খাঁচার 
অপর প্রান্তে একটি কাঠের প্লাগ লাগাতে হবে 
এবং এই প্রান্তই নীচের দিকে থাকবে। 
দুটি অথবা ততোধিক বাঁশ সংযুক্ত করার 
পদ্ধতি 

বাঁশের প্রাস্তগুলি দ! দিয়ে ৭ পরিমাণ চেঁচে 
নিয়ে সমান ব্যাস করতে হবে এবং ক্ল্যাম্প বস।বার 
জন্য একটি খজ কাটতে হবে। বাশের ব্যাস 
অনুযায়ী ১৬ পরিমাণ নরম পি,ভি,সি, পাইপ 
এ ছুই বাঁশের 'প্রান্তে ঢুকিয়ে ক্ল্যাম্প দিয়ে 
আটকে দিতে হবে। সাধারণতঃ ২ অথবা ৩৬ 
ব্যাসের পি,ভি,সি; পাইপ প্রয়োজন হয়। 
ফিপ্টার ও বাঁশের পাইপ যুক্ত করার পদ্ধতি 

ফিপ্টারের যে প্রান্তে ১২ পরিমাণ দড়ি 
জড়ানে। নেই সেই প্রান্তে বাশের পাইপটি 
বাতাগুলির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে ভাল করে ক্ল্যাম্প 
দিয়ে আটকে দিন। পরে এঁ জায়গায় নারকেলের 
দড়ি জড়িয়ে দিন। 
বাশের পাইপের সঙ্গে ওপরের লোহার 
যন্ত্রাংশ সংযোজিত করার পদ্ধতি 


বাশের যে প্রান্তটি মাটির ওপরে থাকবে সেই 


বন্দুক্ধর! £ পোঁষ-মাঘ £ ১১৮৩ 


প্রান্তে ২“ পরিমাণ টেঁচে ৩“ জি,আই, সকেট 
অথব। ৩১৫৯ নিপল ঘ| দিয়ে বসাতে চবে। 
পরে ওঁ সকেট বা নিপলএর সাথে টি সকেট, 
হযাগুপাম্প ইত্যাদি ফিট, করে দিন। 

এই নলকৃপ বসাতে হলে প্রথমে ১২“ অথ 
২“ লোহার পাইপের মুখে ৪“ লোহার ‘কটীর’ 
লাগিয়ে জেট অথব! টেকি প্রথায় বেনিং করে 
জলের স্তরের অনুসন্ধান করুন। ল্য রাখুন, 
ফিপ্টারের ব্যাসের চেয়ে গর্তের বাপ সব সময়ে 
যেন বেশী হয়। তাহলে সহজেই ? গর্তে পাইপ 
ও ফিল্টার নেমে যাবে। 
বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় 

(১) সর্ব্বোপরি বাঁশটিঠে পিচ লাগাতে 
ভুলবেন ন|। কারণ সাম্য ফুটে! থাকলেও 
পাম্পে হাওয়া চুকবে। 


(২) মাটির ওপরের বীশটির গোড়ার দিকটি 


ওপরে থাকবে। 

(৩) বীশে ফুটে। থাকলে পিচ দিয়ে বন্ধ 
করতে হবে। ত! নাহলে বালি ঢুকে নলকৃপটি 
নষ্ট হয়ে যাবে। 

(9) এই নলকৃগটি বেশীদিন অকেজো! অবস্থায় 


বাখলে বাশ শুকিয়ে খারাপ হয়ে যেতে পারে। 


(৫) এই নলকূপ থেকে সহজেই পাম্প 
মেশিন দিয়ে ঘন্টায় ৮_-৯ হাজার গ্যালন জল 
পাওয়া যেতে পারে এবং অতি সহজেই 
১০০__১৫০ ফুট পর্যন্ত গভীরে বসানে। যায়। 
বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করলে আরও গভীরে 
বসানো যেতে পারে । এই নলকুপ থেকে হস্ত- 
চালিত বাকেট পাম্প দিয়েও ঘণ্টায় ৬৪ হাজার 
গ্যালন জল পাওয়া যেতে পারে । 


২৭ 





বস্থান্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৯ম-১০ম সংখ্য! 


১০* ফুট একটি অগভীর নলকুপ তৈরির 





জন্যে নিম্নলিখিত জিনিসগুলির প্রয়োজন 
২০ ফুট ফিল্টারের জন্য :_ (৩) পি,ভি,পি, পাইপ ৩১৫১৬ ৩টি 
(১) মাখল। বাশ এ ১টি (৪) ক্র্যাম্প ৩ ১০টি 
(২) লোহার রিং ২৭টি (৫) ৬ সকেট অথবা ৩১৯”নিপল ১টি 
(৩) তার '** ২০০ গ্রাম (৬) ৩“ নিপল ‘* ২টি 
(৪) নারকেলের দড়ি প্রায় ৫২ কেজি (৭) ৩” সি,আই, ভান্ব iH no 
(৫) কাঠের প্লাগ ৯৮০ ১৯০৯ 3B be BRB 7:০7 
৮০ ফুট পাইপের জন্য :_ (৯) হ্যাণ্ড পাম্প *** *** ১টি 
(১) বড় বাঁশ ৪টি (১০) ১২ নিপল c+ ১৮১ ১টি 
(২) পিচ ৫ কেজি (১১) ৩টেলপিস ১". ১টি 
বাশের গীট ফুটো করার জন্য ইম্পাতের 
তৈরি কাটার ও রডের ছবি 
“€__ ভিতর দিকে ২” প্যাচ কাটা 
ধারাল মুখ ( ভিতর দিকে ঢালু করে কাট। ) 
২১৫১৪ লোহার রড শাবলের মত চ্যাপ্টা করা মুখ 
i 






ওপরে বর্ণিত এই বাঁশের নলকূপ বিহারে 
পূর্ণিয়া জেলার বাশের কূপ থেকে সম্পূর্ণ আলাদ। 
দামে সন্ত, দীর্ঘস্থায়ী এবং অনেক গভীর থেকে 
জল তোলার উপযোগী । 

এটি সত্যিকারেরই টিউবওয়েল; কূপ নয়। 
বসাতেও সুব্ধি! । কারণ এখানে মাত্র বাশের 
পাইপ বসাতে ৪৮ গর্ত করতে হয় আর বিহারে 
বাশের খাচ। বসাতে অন্ততঃপক্ষে ৭--৮ব্যাসের 


ওয়েম্ডিং করে লাগানে। রড 
১২ মোটা ও ২২ লঞ্খ। তৈরী ফাঁপ। কাটার 


গর্ত করতে হয়। খাচাটিও আগাগোড়া নার- 
কেলের দড়ি দিয়ে জড়াতে হয়। ফলে খরচও 
বেশী পড়ে এবং জল দেওয়ার ক্ষমতাও কম। 
তাই বিহারে তিন অশ্বশক্তি চালিত ২ পাম্প 
লাগাতে হয়। কিন্তু আমাদের এই বাশের 
নলকৃপ থেকে ৫ অশ্বশক্তি চালিত ৩১৯২২ 
পাম্প মেশিন দিয়ে ঘণ্টায় ৮__৯ হাজার গ্যালন 
জল সহজেই পাওয়া যেতে পারে । 


nen 


বহুজ্ধর! £ পৌঁধ-মাঘ £ ১৩৮৩ 
বাঁশের ও লোহার নলকুপের তুলনামূলক আনুমানিক খরচ 


ক) ২,ফিস্টারের জন্ত খরচ_ টা: পঃ লোহার পাইপ ও পিতলের ফিপ্টারের জন্য 
(১) নারকেল দড়ি.(৫ই কেজি)_ খরচ টাঃপঃ 
২৭৫০  ক)(১) পিতলের ফিপ্টার (৩টি)__ 
(২) বাশ ১6 ৩০০ (৩X৬ = ১৮) 
(৩) লোহার রিং (২৭টি) ১০-০০ (২) সকেট ৩টি-_ 
(৪) তার (২০০ গ্রাম) ২৯০ (৩) স্থ ১ট-- 
(€) মজুরি ২০০৬ 


এ ৬৩৬৮ ৩৩ 

৬২৫,  খ)(১) জি,আই, পাইপ 

খ) (১) বাশের পাইপ (৮* )_ ২০০০ (৩১৮) ১০৪০৬৩ 
(২) পাইপ তৈরির জন্য মজুরি ৫৯৩ (২) সকেট ৩টি-_ ১৮০৬ 
(৩) বাঁশের সঙ্গে বাশের সংযুক্ত 


৬১৬৫৮৬৩ 


গ) মাটির ওপরের যন্ত্রাংশ ১৪৬৬৩ 


মোট খরচ ১৯৫৬৬'** 


(8) সি,আই; ভাল্ব-_ 
(৫) টেল্‌গি 
(২) জি,আই, নিপল ৩ ও ১২ ১২:০ (৬) ক 
(৩) টিউবওয়েল হেড, (৬নং) ৫৫"** 
মোট খরচ_ ১৪০*** 





চাষবাম ও ঘর গুহস্থালীর 
নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে 


ঞ্্যা্জো-ইাট্রীজ্জ ক্ষর্টোন্বেস্ণল হিলও 


বেনাগ্রো পাওয়ার খে.সার 


আম্মাদেন্লস অগ্রগতিতে আগনাদেল্স শুভেচ্ছা কামনা করি 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল গএ্যাগ্রে। -উঞ।্টাজ 
কপে।রেশন লিম্নিটেড 


২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত!-৭০০০০১ 
এগ্রিনপুট ফোন £ ২২-২৩১৪ 
(৩টি লাইন ) 





AORN 
ধর কম ময় 


পৃথিবীতে সরগুজার প্রধান উৎপাদক ভারত। 
ভারতে প্রায় আট লক্ষ একর জমিতে আন্ু- 
মাণিক ৯৩ হাজার টন বীজ উৎপন্ন হয়। 
প্রধানত: মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িয়া ও 
পশ্চিমবাংলায় মরগুজার চায হয়। সরগুজা!র চাব 
সাধারণতঃ তেল বীজ হিসাবেই হয়ে থাকে। এর 
বীঙ্জে ৩৭-_-৫০ শতাংশ তেল আছে। বীজের 
মান এবং তেলের নিঞ্কাসনের উপর নির্ভর করে 
তেলের পরিমাণ। এই তেল হাক্। হলুদ রঙের 
ও বেশ সুস্বাদু । অনায়াসেই এই তেল রান্নায় 
ব্যবহৃত হতে পারে। 

সরষের সঙ্গে মেশালে সরষে বীজ থেকে বেশী 
পরিমাণ তেল পাওয়া যায়। সরগুক্ঞার কাল 
রঙ অনেকের পছন্দ নয়, তাই বীজের সঙ্গে 
কুন্থুম চীনাবাদাম। তিল প্রভৃতির তেল মেশান 
হয়। গন্ধ ন! থাকায় এই তেল অনায়াসেই 
মিঠাই তৈরিতে ব্যবহার কর! চলে। ফুলের গন্ধ 
শুষে নেবার ক্ষমতা এবং তেলের নিজস্ব কোন 
গন্ধ ন| থাকায় এই তেল খুব ভালভাবেই প্রসাধন 


কৃষি সন্প্রসারণ আধিকারিক, বারাবণী, বর্মান। 


প্রবীর মুখোপাধ্যায় 


দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহার কর! যেতে পারে। 

তবে এই তেল বেশী দিন সংরক্ষণ কর! যায় 
না, সেজন্ত বাজারে এই তেলের চাহিদাও কম। 
তিল তেলের বদলে সরগুজ! তেল ভেষজ শিল্পে 
ব্যবহার করা যেতে পারে । এই তেল শোধন 
করে বাতি জ্বালানোর কাজেও ব্যবহার কর! 
যেতে পারে। তাছাড়! মেশিন প্রভৃতি পরিস্কার 
করতে এবং গেণ্টের কাজে অনায়াসে ব্যবহার 
কর! চলে। নিকৃষ্ট মানের তেল সাবান তৈরিতে 
ব্যবহৃত হয়। মাদ্রাজে তেল বা ঘি দিয়ে সরগুজ। 
বীজ ভেজে খাওয়ার রেওয়াজ আছে। সরগুজার 
খোল একটি উৎকৃষ্ট মানের গে! খাগ্ভ। জৈব 
সার হিসাবে এই খোল একটি উৎকৃষ্ট সার। 
সরগুজার খোলে শতকর! ৪+৭ ভাগ নাইট্রোজেন, 
১৮ ভাগ ফসফেট ও ৩১৩ ভাগ পটাশ থাকে। 
জলবায়ু 

এই গাছ সূর্যের আলে! পছন্দ করে এবং এর 
বাড়ের জন্ক যথেষ্ট পরিমাণ উষ্ণতার দরকার । 
যেখানে বেশী বৃষ্টি হয়, সেখানে এই ফসল ভাল 





বন্ুদ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৯ম-১০ম সংখ্য! 
হয় না। বলা হয় যে, ৪৮৮ এর কম মাঝারি 


বৃষ্টিপাত এই চাষের উপযুক্ত 
মাটি । 


লাল বেলে অথব! বাদামী দোআশ মাঁটিই 


জাত 
জাতের নাম বীজের ধরন 
এন -১২-৩ কাল 
এন -১২-২ কাল 
নাইজাক-বি কাল 
এন-৫ উজ্জল কাল 
উটাকামুন্দ উজ্বল কাল 

চাষ পদ্ধতি 


এপ্রিল মে মাসে মাটি ২--৩ গভীর করে 
চাষ দিয়ে তৈরি করতে হবে। সেই সঙ্গে 
জাগাছাও বেছে ফেলতে হবে। জুন থেকে 
আগস্ট মাসে বীজ বুনতে হয়। দশ বার ইঞ্চি 
দূরে দূরে সীড ভ্রীল দিয়ে, এক থেকে দেড় ইঞ্চি 
গভীরে বীজ বুনতে হয়। পরে গাছ থেকে 
গাছের দূরত্ব তিন ইঞ্চি রাখতে হয়। অর্থাৎ 
অন্ত গাছগুলি তুলে ফেলতে হয়। একরে ছুই 
কেজি বীজ লাগে। শাখা! প্রশাখ। বেশী হলে 
ফলন ভাল হয়। স্থতরাং অধিক ফলন পেতে 
ছলে চার! গাছ পাতল! করে দেওয়। দরকার । 

বোনার তিন মাস পরে গাছে ফুল আসে। 


সরগুজ! চাষের উপযুক্ত । অবশ্য এটি বেশীর 
ভাগ সময়ে খুব অন্ুর্ধর মাটিতেই চাষ হয়েখাকে। 
পাহাড়ি অঞ্চলের পাথুরে মাটিতেও সরগুজ| চাষ 
কর! যায়। তবে এ ক্ষেত্রে কলনও খুব কম হয়। 


তেলের পরিমাণ পাকবার সময় 
(শতাংশ) (দিলে) 
80০-৫৮ ১১০ 

৩৭ ১১৫ 
৩৭-৩৯ ১২০ 
৩৭-__-৩৮ ৯৯ 
৩৭---৩৮ ১২৫-১৪৫ 


এই সময় গাছের কিছুটা অংশ সবুজ গে! খান্ত 
হিসাবে গবাদি পশুদের খাওয়ান যায়। এর 
৩*--৪৫ দিন পর ফসল পেকে যায়। এই 
সময় জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ শুকনো পাস্তা ঝরে 
পড়ে এবং তা ভাল সবুজ সারের কাজ করে। 
ফল পাকার পর গাছ গোড়া থেকে কেটে, দিন 
সাতেক উঠানে গাদ! দিয়ে রাখতে হয়। তারপর 
ছু তিন দিন ভাল করে রোদে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে 
পিটিয়ে বীজ বের করে নিতে ছয়। এর পর 
মাটির ঢেলা ও আগাছার বীজ প্রভৃতি আলাদা 
করার জন্য বীজ ভাল ভাবে ঝাঁড়াই করতে হুয়। 
একরে ১৫০ কেজি বীজ আপনি অনায়াসেই 
পেতে পারেন। 


৩২ 


ঞ 


এ বছর বর্ধমান জেলায় দীর্ঘ-একটান| খর! 
চলেছে। ধান ফুলোবার মুখে কৃষকের মাথায় 
হাত। জেলার কৃষি করণের আশঙ্কা এই 
পরিস্থিতির ফলে খর! ক্রিষ্ট এলাকার গড় ফলন 
২৫--৩* ভাগ কমে যেতে পারে । তবু কিছুট! 
রক্ষে, অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে এখানে এক 
পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আসানসোল, দুর্গাপুর 
মহকুমার মত অসেচ এলাকা) হিসেবের মধ্যে 
ধরছি না। কারণ, তারা সেচ চাইলেই পাবে 
কোথায়? অন্যান্য এলাকায় খর! মোকাবিলায় 
কৃষি কর্মীর। এবার হিমসিম খেয়েছেন। 

তার কারণ আছে। ভি, ভি, সি,ব! ময়ুরাক্ষী 
ক্যানেল? উঁচু মাঠে অনেক যায়গায় জল জুগিয়ে 
উঠতে পারেনি । অভিনজ্ঞপ্তা দৃষ্টে স্থানীয় কৃষি 
কর্মীর! মাইনর ইরিগেশানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
হাত মিলিয়ে এই সমস্যা মোকাবিলায় এগিয়ে 
চলেছেন। গভীর নলকূপ দিয়ে এ সব মাঠে 
সেচ দেবার উদ্োগ-আয়োজনে ব্যাঙ্ক, কৃষি 
দপ্তর, সমবায় দপ্তর, আর এম; আই, সি, এক- 
যোগে কাজে নেমেছেন। কাজ সমাগত হলে 
সেখানকার ফসল শুধু নিশ্চিতই হবে না, উচ্চ 
ফলননীল দান! শস্তের চাষও বাড়বে । ছু'তিনটে 
ফসলও তোল! সহজ হবে। লক্ষ্য করেছি, 
ক্যানেল এলাকায় খর! পরিস্থিতিতে যে অবস্থাই 
ঘটুক, যেখানে গভীর নলকৃপ বা নদী জল 
উত্তোলন প্রকল্প রয়েছে, নিয়মিত সেচ পাবার 
ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কোন অন্থুবিধ| ঘটেনি । 

তবে যে সব ছোট ও মাঝারি কৃষক অগভীর 
নলকৃপ বসিয়ে নিয়েছেন, খর! তাদের এবার স্পর্শ 


কৃষি সম্পসারণ সহ আধিকারিক, বর্ধমান ( সদর ) | 


শচীপতি মুখোপাধ্যায় 


করতে পারেনি সম্প্রতি মাঠ ঘুরে এই অভিজ্ঞতাই 
পেলাম । বর্ধমান শহর থেকে ১৯ কিলোমিটার 
পৃৰে-সোনাকুড় মাঝেরপাড়া, পূৰ কৃষ্ণপুর গ্রাম, 
তাজপুর এবং আটাঘর, প্রভৃতি গ্রায় ঘুরে 
দেখলাম। ওই এলাকার ছোট মাঝারি কৃষকর! 
কৃষি বিভাগের ক্রুত খান্ধ উৎপাদন কম 'স্থচীর 
অ।ওতায় গত বছর ৩টি গুচ্ছ অগভীর নলকৃপ 
বসিয়ে নিয়েছেন। ৬টি করে নলকৃপ মিলে এক 
একটি গুচ্ছ। প্রতিটি গুচ্ছের আওতায় এসেছে 
৩০ একর জমি। অর্থাৎ ৯* একরে কুষকর! 
পাবেন নিশ্চিত সেচ ৷ শুধু খরিফে খানই নিশ্চিন্ত 
নয়, সেই সঙ্গে রবিতে গম, আলু, আর বোরে! 
ধান লাগাবার সুযোগ । 

পূর্ব কৃষ্ণপুর, মাঝেরপাড়ার প্রবীণ ছুই 
কৃষকের সঙ্গে কথ! হচ্ছিল। একজন স্থানীয় 


\ 





বহৃদ্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৯ম-১০ম সংখ্য! 


কৃষি সমবায় সমিতির সম্পাদক শ্রী আক্তার 
হোসেন মল্লিক এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই সমিতির 
সদস্য সাতার সাহেব । বললেনঃ লেগে পড়ে 
এই স্বীম করতে পারায় খর! তাদের বিশেষ কোন 
ক্ষতি করতে পারেনি। দেখলাম।_-উচ্চ ফলন- 
শীল ধানে মাঠ ভরতি। তাকিয়ে দেখবার মত। 
এরপর তার! করবেন গম, আলু এবং বোরে! 
ধান। সবই উচ্চ ফলনশীল। বেশ খুশির 
মেজাজে ওরা আরও বললেন, কৃষিমন্ত্রী এবং 
সেই সঙ্গে রাষ্টরম্ত্রী প্রদীপবাবু এখানে এসে 
আমাদের গুচ্ছ প্রকল্প উদ্বোধন করে গেছেন। 
নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে কাজ আমর! শেষ 
করতে পারায় তার! খুশিও হয়েছেন। শুধু তাই 
নয়, মাননীয় রাজ্যপালও সম্প্রতি আমাদের মাঠে 
এসে কাজ দেখে গেছেন। মাঠের চাষ দেখে 
তিনিও খুশি। এতে আমাদের উৎসাহ বেড়েছে 
ছিগুণ। 

খবর পেয়ে গিয়েছিলাম তাজপুর গ্রামের 
তরুণ কৃষক মহম্মদ আলীর পদ্কজের চাষ দেখতে। 
'আটাঘর সীমানায় তার জমি। অগভীর নলকৃপ 
বসিয়ে নিয়েছেন। সে মাঠ আগে জল পেত না। 
ছিল আকাশ নির্ভর । ফসল ছিল একটি । তাও 
অনিশ্চিত। শ্রীআলী এ বছর তার নলকৃপের 
আওতায় ৪ (চার ) একর পঙ্কজ ধান করেছেন। 
ফসল হয়েছে দেখবার মত। উচ্চতায় তার বুক 
ছুই ছুই করছে। দেখলাম খর! তার ফসলকে 
বিশেষ কোন অ।ঘাত দিতে পারেনি। শ্রীআলী 
সগোরবে বললেন, __দেখুন ওই স্তালোটি আমার 
সম্পদ । দেখলাম বিছ্যৎ সংযোগ পেয়েছেন। 
শুনলাম, সরকারী আনুকুল্যেরও কোন কৃপণত। 


ছিল না। তার খুব আশা, এই পঙ্কজ ধান এ 
বছর কম করেও একর পিছু ২০কুইন্টাল পাষেন। 
এরপর রবিতে করছেন সরষে এবং রত্ন! দিয়ে 
বোরো ধান। খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম, ওই 
এলাকায় পঙ্কজ এখন সবার পছন্দ। এ বছর 
খরিফে সেখানে ধান চাষের মোট জমির প্রায় 
৩* শতাংশে হয়েছে উচ্চ ফলনশীল । আর তার 
বেশীর ভাগটাই পঙ্কজ । 

তবে শুধু প্রশংসাই শুনিনি, মহম্মদ আলীর 
কিছু অন্থযোগও শুনেছি। বললেন,-_বিষ্্যৎ 
লাইনের কাঠের খুঁটি ঝড়ে একেবারে হেলে 
পড়েছে বহুদিন আগে। অনেকবার বলেছি 
বিভাগীয় কর্তাদের কাছে। তাছাড়া, যখন তখন 
বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ প্রায় নিত্য ব্যাপার। ফলে 
চাহিদা! মত সঠিক সময়ে সেচ দেবার বেশ 
অসুবিধা হচ্ছে । ছোট খাটে! এই সমস্যা ন! 
থাকলে তারা আরে! এগিয়ে যেতে পারেন। 
আলু চাষের টাকার যে অভাব ছিল স্থানীয় 
একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক অগ্রিম দিয়ে সেট! পুরণ 
করতে এগিয়ে এসেছেন। 

লক্ষ্য করলাম, এই তরুণ লেখাপড়া জান! 
কৃষকটি নিজেই যে একক উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে- 
ছেন শুধু তাই নয়, গ্রামের অন্যান্য কৃষকদেরও 
উৎসাহিত করছেন। কৃষি বিভাগের সহায়তায় 
গ্রামে একটি চর্চ-মণ্ডল গঠিত হয়েছে। প্রীআলী 
তার আহ্বায়ক । এলাকার চাষবাস নিয়ে 
নিয়মিত তার! সান্ধ্য বৈঠকে মিলিত হয়ে থাকেন। 

দেখেশুনে নিশ্চয়ই এককথায় বলতে পারি 
দ্রুত খান্ত উৎপাদন কম সী রূপায়ণের এটি এক 
বাস্তব সাফল্যের সুন্দর উদাহরণ । 


৩৪ 


ফসলের উৎপাদন বাড়াবার বিরাট কর্মযজ্ঞ 
চলেছে। চেষ্টার সুরু স্বাধীনতা পাওয়ার পর 
থেকেই। তবে কর্মযজ্ঞ বলে যে প্রচেষ্টাকে 
উল্লেখ করার চেষ্টা করছি, তার সুরু ষাটের 
দশকে । অধিক ফলনশীল শঙ্ত চাষের উদ্যোগ- 
পর্ষে। ফসলের উৎপাদন বাড়াবার প্রচেষ্ট! 
সাফল্যের পথে। কারণ ফসলের উৎপাদন গত 
দশ বছরে অনেক বেড়েছে । বিশেষ করে ধান 
ও গমের ক্ষেত্রে। তবে উৎপাদন লক্ষ্য আমাদের 
প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। 

উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্য শুধু দেশের 
সম্পদ সৃষ্টিই নয়, দেশের মানুষের জীবনের মান 
উন্নয়ন কর! ও সুস্থ সবল নাগরিক তৈরি কর!। 
অর্থাৎ দেশের মানুষ তার প্রয়োজনীয় খাছ খেয়ে 
স্বস্থ ও উন্নত জীবন যাপন করতে পারে। 

খাগ্োংপাদন বাড়লেও খাছোে এখনও 





আমর! স্বয়স্তর হতে পারিনি। তাই যে খা 
আমর! পাচ্ছি তার স্ুব্যবহারের মাধ্যমে যাতে 
সুষম খাবার সকলে পেতে পারে সেদিকে চেষ্টা 
থাক! দরকার । আর ত! করার দায়িত্ব ঘরের 
পরিচালনার ভার যাদের উপর-_সেই গৃহিণী- 
দের। গৃহিণীদের এ বিষয়ে সজাগ ও সচেষ্ট কর! 
তাই বিশেষ দরকার। বিশেষ করে গ্রামীণ 
মহিলারা_যাঁর এইসব শিক্ষার সুযোগ তেমন 
পাননি। 

এই উদ্দেশ্যে মহিল। শিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থ। 
কর! হয়েছেঃ সরকার থেকে । বিভিন্ন ব্লকে 
মহিলাদের তিন দিনের শিবির করে; বিভিন্ন 
বিষয়ে আলোচনা ও হাতে কলমে শিক্ষ! দেওয়ার 


ব্যবস্থা কর! হয়। এই রকম একটি শিবিরে 
যাওয়ার জন্য সম্প্রতি আহ্বান আসে কর্মকর্তাদের 
কাছ থেকে। 


৩৫ 


বন্থুন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৯ম-১০ম সংখা। 


শিবিরটি অনুচিত হয় বর্ধমানের মেমারি 
ব্লকের আমাদপুর গ্রামে । সকাল থেকে সন্ধা। 
পর্যন্ত চলে শিবির । নামভুক্তি হওয়ার পর দেখ! 
যায় শিবিরের মোট শিক্ষার্থীর সংখা! ৪২ জন। 

মহিলাদের কাছে আমার বক্তব্য বিষয় ছিল, 
স্থানীয় খাদ্যাভ্যাস ও সুষম খাগ্ক। বিশেষ করে 
খাগ্চে সয়াবীনের বাবহার। স্থানীয় খাদ্যাভ্যাস 
উন্নত করে, প্রতিদিনের খাদ্য যাতে সুষম কর! 
যায়, অর্থাৎ তগ্ডুল প্রধান ন! হয়ে প্রোটিন ও 
ভিটামিন যাতে প্রয়োঙ্নীয় পরিমাণে থাকে, 
সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য মহিলাদের বুঝিয়ে 
বলার চেষ্টা করি। সেজন্য উন্নত প্রথায় সবজি 


রান্ন! কর! সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে আলোচনা করি। 
প্রোটিন বহুল খাদ্য মাছ ও দুধের সরবরাহ 
চাহিদার তুলনায় কম হওয়ায় দাম বর্তমানে খুবই 


বেশী। সাধারণ ঘরে প্রয়োজনীয় পরিমাণ এই 
খাছ যোগাড় কর! অনেক গৃহস্থের পক্ষেই কঠিন 
হয়ে পড়েছে। সেজন্য এর পরিপূরক খাছ 
হিসাবে সয়াবীন ব্যবহারের কথ! তাদের বলা হয়। 

সয়াবীনের খাগগুণ দুধের তুলনায় কোন 
অংশে কম নয় বরং কিছু কিছু উপাদান দুধের 
চেয়ে বেশী আছে। অথচ দামের দিক থেকে 
অতি সস্ত!। এ খবরে মহিলারা খুবই আগ্রহী 
হয়ে পড়েন এবং সয়াবীনের বিভিন্ন খাবার 
কিভাবে কর! যায় তা জানার জন্ খুবই কৌতুহলী 
হন! এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনার পর 
সয়াবীন থেকে কিছু খাবার তৈরি করে তাদের 
দেখানো হয়। আর খাবার যে অতি উপাদেয় 
ত| মহিলার! খেয়ে ; বিভিন্ন রকমের রান্না শেখার 
জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে পড়েন। গ্রামসেবিকার! 
এ বিষয়ে তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেন। 


খান্ঠ পুষ্টি ছাড় এই তিন দিনের শিবিরে 
তাদের আরও অনেক বিষয়ে শিক্ষ। দেওয়া! হয়। 
যেমন তাদের শেখানে! হয় কম্পোস্ট তৈরি করার 
উন্নত প্রথা । মহিলারা পরোক্ষভাবে উৎপাদনের 
সঙ্গে জড়িত। উৎপাদনের অন্যতম হাতিয়ার 
জৈব সার, ত! ঘরেরও গোয়ালের আবর্জন! 
দিয়েই তৈরি হয়। মহিলারাই এ কাজ করে 
থাকেন। জৈব সারের ব্যবহার ফসলের উৎপাদন 
বাড়াতে কতট! প্রয়োজন ত! মহিলাদের বুঝিয়ে 
বলে কম্পোস্ট তৈরির উন্নত প্রথা সম্বন্ধে শিক্ষা 
দেওয়! হয়। 

শিক্ষাস্থচীর মধ্যে অন্যান্য বিষয় যা ছিল-_ 
গৃহ সংলগ্ন সবজি বাগান করা, যাতে সার! 
বছরই কিছু কিছু সবজি সেই বাগান থেকে রান! 
ঘরে যেতে পারে। মেয়েদের রানা ছাড়! গবাদি 
পশু পালন, হাস-মুরগী পালন ইত্যাদি কাজও 
করতে হয়। আর এইসব গৃহ পালিত পণ্ড 
পালনে নান! সমস্য! মেয়েদের পোয়াতে হয়। 
নিজেরাই যাতে সমস্যার মোকাবিলা করে নিতে 
পারেন, সেজন্থা তাদের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় 
তথ্য জানানে! হয়। 

কৃষকের ঘরে সার, বীজ ইত্যাদি সংরক্ষণ 
করে রাখতেই হয়। বর্তমানে আরও একটি 
জিনিস এর সঙ্গে যোগ হয়েছে, তা হলে! শস্তের 
কীট ও রোগনাশক নানা ওষুধ । বর্তমানে 
কৃষকদের এইসব ওষুধ প্রায় আবষ্টিকভাবে 
ব্যবহার করতে হয়। সেগুলি ঘরে উপযুক্তভাবে 
রাখা একটি বিশেষ কাজ মেয়েদের । যাতে তা 
নষ্ট না হয় বা ছোট ছেলেমেয়েদের হাতের 
নাগালের বাইরে থাকে, সেদিকে যত নেওয়া । 

এ সব ছাড়া, বিভিন্ন ফল ও সবজি সংরক্ষণ 





কি ভাবে করতে হয়, আচার, জেলী ইত্যাদি 
তৈরি করাও শেখানে| হয়। তিন দিনের শিবির । 
অনেকগুলি বিষয় এই অল্প সময়ের মধ্যেই 
শেখানোর চেষ্ট! কর! হয়। প্রতিটি বিষয় খুব 
ভাল করে শিখতে না পারলেও তার! বিষয়গুলি 
সম্বন্ধে সজাগ হন। খানিকট1 নতুন ধ্যান ধারণ! 
নিয়ে ঘরে ফেরেন। 

তাই যে মানুষটি তিন দিন আগে এই 
শিবিরে গিয়েছিলেন; ঠিক সেই মানুষটি তিনি 
আর থেকে যান না। তার মনের প্রস্তর কঠিন 


বহুন্ধর। £ পৌঁধ-মাঘ £ ১৩৮৩ 


স্তর দ্রব হয়, চিন্তার জগতে নতুন বিষয় আসে, 
দৃষ্টিভঙ্গিরও হয়তে!| পরিবর্তন হতে শুরু করে। 
তাই আবার অন্য কোন গ্রামে যখন শিবির 
করে, মহিলাদের আহ্বান জানানো হয়, সেই 
শিষিরে আমার জন্য তাদের মধ্যে ব্যগ্রতা দেখা 
ষায়। গত শিবিরে যা শিখেছিলেন তা আর 
একবার নতুন করে ঝালিয়ে নিতে চান। নতুন 


আরও কিছু খবর জানতে চান ও পরিবর্তনশীল 
সমাজের সামিল করে তুলতে চান নিজেকে। 
এই জানবার ইচ্ছা ও উদ্যমেই সাফল্যের অস্কুর। 





বন্থুদ্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্গ £ ৯ম-১০ম সংখ্য! 








আন্তর্জাতিক চাল গবেষণা 
সংস্থ। বিশ্বের কৃষিক্ষেত্রে 
এক মহ! সম্ভাবনার 
দিশারী। পৃথিবীর নান। 
দেশের কৃষি বিজ্ঞানীর! 
চাল উৎপাদনে প্রশিক্ষণ 
নিচ্ছেন এখানে। 


গবেষকের নিজ নিজ 
দেশের কৃষি সমস্তার সমা- 
ধান ও সমৃদ্ধির ভাণ্ডার 
এখানে। 





আই আর আর আই-এর 
অভিনব অবদান পাওয়ার 
টিলার ক্ষেতে পরীক্ষা! করে 
দেখ! হুচ্ছে। ছোট চাষী- 
দের জন্যে এটি এই সংস্থার 
ইঞ্জিনীয়ারদের তৈরি। 





নীচে £ বিভিন্ন শশ্ত মাড়াইয়ের নতুন যন্ত্র এক্সিয়াল ফলে! নীচে £ খাল বিল নদী নাল! এবং অগভীর নলকৃপ 


খে সার ঘণ্টায় প্রায় ৩-৪ টন শস্ত মাড়াই থেকে জল তুলে সেচ দেবার জন্টে বেলোস 
করে। এটি ফিলিপাইনের ৬টি খামারে তৈরি পাম্প খুব উপযোগী । 
হচ্ছে এবং বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে । 





৩৯ 





খাঁষ্ ঘাটতি মেটাতে ধান আছে গম আছে। 
তবে চিন্তা কি। বিপ্লবও তে! আনছে এরাই । 
জনগণ-ত্রাণে উন্নত জাতের ধান গমের তুলন 
কই! কিন্তু আলুর ভূমিকাটি অগ্রাহ্য করারও 
কোনে সঙ্গত কারণ নেই। রোজকার খাবারে 
একটি বহুজনপ্রিয় জিনিস আলু । রাজ্যের খাছ 
ঘাটতি ভরাট করে দ্রিতে সাধ্যমতে| হিম্মৎ আলুও 
দেখাতে পারে। পারে রপ্তানির টাকায় কৃষি 
অর্থনীতির চাকাতে গতিবেগ বাড়িয়ে দিতে। 
যদিও রাজ্যের মোট জমির শতকর! মাত্র ২০ 
ভাগে আলুর চাষ হচ্ছে। পূর্ব ইউরোপের কথাও 
জানেন, শতকর! ৬০ ভাগ জমিতে আলুর চাষ 
হয়। এ রাজ্যেরও মূলতঃ হুগলী; হাওড়া, 
মেদিনীপুর ও দাজ্জিলিং ছাড়া অশ্যান্ত জেলায় 
তেমন উল্লেখ্য আলুর চাষের জোয়ার নেই। হয়ত 
অনেকটা! এঁতিহা এবং গতানুগতিকতার জন্যেই । 








চিদানন্দ গোস্বামী 


অথচ শীতকালীন আলুর জন্মে দরকারী তাপমাত্র। 
২০ ডিগ্রী সেঃ কি মেটাতে পারে না পশ্চিম 
দিনাজপুর বা কোচবিহার ব! জলপাইগুড়ি? 
নদীয়া, মুশিদাবাদ, বীরদুন। মালদ1) ২৪ পরগণাও 
তে! পারে। ঠাগুার জন্যে আটকায় না। 
আটকায়না জলের জন্যেও । আসলে কৃষকের 
ধ্যান-ধারণাট! জোয়ারী হওয়া দরকার । প্রগতি 
মানসিকত! একেই বলে। অবশ্য প্রগতি 
এসেছেও, আসছেও। যে বীরভূমে আলুর 
তেমন ইতিকথ! ছিল না, এখন সেখানে আলু, 
ভালোই হচ্ছে৷ মুশিদাবাদেও ৷ সাহারা দেখলে 
এতোদিনের জান! নামের অর্থ সঙ্কটে ফেলে 
দেবে। মাঠের পর মাঠ বুঝিয়ে ছাড়বেঃসাহারা 
মানে মরুভূমি নয়, আলুর সবুজের আদিগন্ত 
বিস্তার। বীরভূমের কৃষক দৌড়বীরের মতে! হদিশ 


রাখছে হুগলী কদ্দ,র বীরভূমই বা কদ্দ,র। প্রমাণ 
বাট পলস! ৷ এ ভাবেই নতুন জন্ম নেয়। এঁতিহা 
জিনিসটা গৌরবের। কিন্তু তাঁর চেয়েও দামী, 
এঁতিহ৷ সৃষ্টির জন্যে কোনে। নতুনকে জন্ম দেয়া। 
এভাবেই হয়ত একদিন আলুর জেল! আশ্চর্যভাবে 
বেড়ে ষাবে। 

এ রাজ্যে পাচের দশকের মাঝামাঝি মাত্র 


১ লক্ষ ১৫ হাজার একরে আলু হে!ত। ১৯৭৫-_ 
৭৬ সালে এলাকা হোল ২ লক্ষ ৭৩ হাজার একর 
এবং ফলন ১৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টন। এ বছরের 
লক্ষ্য ২ লক্ষ ৮৫ হাজার একরে ১৬ লক্ষ টন 
ফলন। রাজ্যের আলুর মোট উৎপাদনে বেশ 
মোট! চাদ! হুগলীর । আলুর জন্যে খ্যাত হুগলী 
জেলার শুধু একটি ব্লক ধনেখালিরই অবদান গত 
বছর ছিল ৫৭ হাজার ৬ শ টন। সদর সমেত 
সিঙ্গুর, তারকেশ্বরঃ হরিপালঃ পোজবা এমন 


বন্ুদ্ধরা £ পৌষ-মাঘ £ ১৩৮৩ 


কয়েকটি আলু এলাকা ধরলে হুগলী জেলাই 
অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যায় মোট ফলনের অঙ্ককে। 
হুগলী জেলার এঁতিহা আছেই। আলুতে 
অভিজ্ঞতাও আছে। পুরে! তেষ্টা মেটাতে না 
পারলেও জলও আছে বেশ। ভালে! উৎপাদনের 
প্রতিশ্রুতি পালনও করে চলে। নামী দামী 
উজ্বল কৃষকরাও আছে সকলম্বীপ পাণ্ডে, ইয়াকুব 
মল্লিক; গোবিন্দ দাস, কানাই মাঝিদের মতে] । 
কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে একট! বিষয়ে । 
সেট! হচ্ছে উন্নত জাতের দৌলতে আলুর দেদার 
উৎপাদনে হুগলীর মূল্যবান চেষ্টার পথে বাধা গুলে! 
সম্পর্কে । কৃষকদেরও সচেতন করে তুলতে 
হবে। কুষকভাইদের বলি, আপনার! উদ্দেশ্য 
পরায়ণ ব্যবসায়ীদের শেকলে হাত গলিয়ে দেবেন 
না। মাদার বীজ বা ত্রীডার বীজ বলে যতই 
চেঁচামেচি করুক ব্যবসায়ীকূল, আসলে জেনে 
রাখবেন ওসব ভুঁয়ো। স্টেজ ওয়ান বা স্টেজ টু 
ব! স্টেজ থি হতে পারে বীজ। আপনার! 
সার্টিফিকেট দেখেই বীজ কিনবেন, কেননা বেবাক 
বাহাছুরীর একেবারে গোড়ার জিনিস বীজ। 
বীজের ব্যাপারে চোখ খুলে গেলে সের! ফলন 
পাবেন কৃষক। ব্যক্তিগত আয় বাড়বে কৃষকের, 
রাজ্যের আলুর উৎপাঁদনও আশ্চর্য বাড়বে । 
বীজের পরে আসবে জলের কথা, আসবে 
রোগ ও ওষুধের কথা । তেষ্টাও যেমন বেশি; 
তেমনি আবার বড় রোগেও ভোগে আলু । পুকুর 
ব! ক্যানেলের জলে কিংব| অগভীরে জল দিয়ে ন! 
হয় তেষ্টা মেট।লেন, তারপর রোগ দমন করতেই 
হবে। এবং এভাবে ভালে। ফসল পেতেই 
হিমঘর অনিবাধ। যে জেলায় হিমঘরের যত 
সঙ্কট, আলুর কৃষক তত পিছোবে। বীরভূমের 


৪১ 





বন্থুদ্ধর| £ অষ্টবিংশ বর্ধ £ ৯ম-১০ম সংখা। 


ময়ুরেশ্বর ব্লকের বিশ্ববিজয় ঘোষ, কি মহম্মদ 
বাজারের ভবানন্দ মণ্ডল ব। কামাখ্যা মণ্ডল বা 
নবকুমার ঘোষর! বারবারই বলছেন হিমঘর 
বাড়াবার কথ|। বীরভূমের যাটপলসা আলুর 
খনি হয়ে উঠলেও হিমঘরের বাতি ন! পেলে 
উৎপাদন পশ্চাৎগতি নিয়ে নিতে পারে। সম্প্রতি 
যাটপলসায় একটি হিমঘর গড়ে উঠছে, যদিও 
প্রয়োজন মেটাতে সংখ্য! নগন্য । হুগলী, হাওড়া, 
বর্ধমানে অবশ্য হিমঘরের হিম-আতঙ্ক নেই । 
বীজ, জল, হিমঘর এই দরকারী উপাদান- 
গুলোর ঝামেল! মিটে গেলে আরেকট! ব্যাপার 
বলার থাকে। ব্যাপারটা হুগলী জেলার 


ধনেখালির সকলদ্বীপ পাণ্ডেদের মতে| অতি বৃহৎ, 
সম্পদশালী এবং ভাগ্যবান আলু উৎপাদকদের 
নিয়ে নয়। ছোট চাষীদের নিয়েই কথা। মুল- 


ধনের জোর নেই। এবং ধন নেইতে। কিছুই 
নেই। সেচের সুযোগ না থাকলে ওরা স্তালোর 
স্রোত কিনবে কোঁথেকে ! মুনাফাখোর ব্যবসায়ী- 
দের কাছ থেকে ওই পীঁচমিশেলী বীজই প্রায় 
ছুশে! কুইণ্টাল দরে কিনবে কোথেকে। সার, 
ওষুধ হেনতেন এ সবের জে!গাড়ই বা কি করে 
হয়! ছোট কৃষকের এই ছূর্গতিতে সরকার 
পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে আসছেন । কিন্তু কল্যাণ 
করার জোর পাল্ল। দিয়ে তারও আগে এগিয়ে 
আসে এক ধরণের তথাকথিত দরদী দাদনদার। 
তার! বীজ দেন, সার দেন, লাঙল দেন, পাম্প 
দেন, টাকাকড়ি দেন।_-“ভাইরা; চাষ করো 
তোমর। বাঁচে; আমর! আছি !” তারপর ফসলও 


উঠল। দীদনদার মহাজনও হাঁজির। প্রায় 
বেবাক মালই উঠে গেল দাদনদারের গাড়িতে । 
সাহায্যের মোট অঙ্ক যা দাড়িয়েছিল। ত। কড়ায় 
গণ্ডায় তুলে নিল মহাজন ফসল আত্মসাৎ করে। 


বিশদফার একট! জোরালে! দফা কিন্তু ওই 
সর্বনাশা মহাঁজনদের মহাপ্রস্থান ঘটাতেই। 
তথাপি ও সম্প্রদায়টা রাজ্যের মাঠে মাঠে ঘুর- 
ঘুর করছে বকধামিকের মতে|। 

ছোট কৃষকদের ব্যক্তিগতভাবে বাচাতে আর 
রাজ্যের ফলন বাড়াতে সরকারী সহযোগিতার 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ষগুলোও একটা জোরালে! ভূমিক! 
নিয়েছে, যাতে ওঁর! খণ পান, সমৃদ্ধ হন। কিন্তু 
কৃষকদেরও সচেতন হওয়! দরকার যাতে দীদন- 
দারের টোপ না গিলে ব্যাঙ্কের উপদেশ, সরকারী 
কৃষি অফিসারের উপদেশ পরামর্শ নিয়ে স্বস্তির 
স্রোতে সাতার কাটতে পারেন। আর এ 
প্রসঙ্গে পরিশিষ্ট এই যে, ছোট কৃষকর! যদি কৃষক 
সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে পারেন অঞ্চলে 
অঞ্চলে, তাহলে ওই সমিতির টাকাই যেমন 
একদিকে চাষে মদত দেবে, অন্যদিকে সমিতিই 
ফসল কিনে হিম্ঘরে রাখতে পারবে বা বেচবে। 
তাতে ছোট কৃষকের ভালোভাবে বাঁচার একট! 
নিঞ্ধণ্টক পথ হবে। ত নইলে ক্রমে সকলম্বীপ 


পাণ্ডেদের হাতেই আলু চাষ চলে যাবে, যার 


ফলে রাজ্যের আলুর উৎপাদন পুরোপুরি বাহা কথা 


হয়ে গিয়ে ব্যক্তিগত অভ্যুথানই বড় হয়ে উঠতে 
পারে। 





বৌধায়ন 


আলু সার! বিশ্বের তথ! ভারতবর্ষের একটি 
প্রধান ফসল । খাছ্যশস্তের অভাবের জন্যে আলু- 
চাষের ওপর সকলেরই নজর পড়েছে । কারণ 
এতে প্রচুর পরিমাণে শর্কর! জাতীয় খাদ্ছে|- 
পাদান আছে। তাছাড়! বিভিন্ন খাছ্শস্তের চেয়ে 


এর ফলন একর প্রতি অনেক বেশী। অর্থাৎ 


আলুচাষে আথিক লাভ অনেক বেশী। সাধারণতঃ 


একর প্রতি অধিক ফলনশীল আলু চাষ থেকে 
আয় হয় প্রায় ৪১৫০০ টাকা। একর প্রতি নীট 
লাভ প্রায় ২১০০০ টাক1। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 
প্রতিটি জেলাতেই কিছু কিছু আলু চাষ হয়। 


8s 


মুখোপাধ্যায় 


বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল আলুবীজের সাহায্যে এ 
রাজ্যের কৃষকেরা! এখন অনায়াসেই একর প্রতি 
৮*--১০* কুইণ্টাল ফলন পাচ্ছেন । ১৯৭৪-৭৫ 
সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ২০৮ হাজ।র একর জমিতে 
আলু চাষ হয়েছে এবং মোট ফলন পাওয়! গেছে 
১৩,৪৭৩ কুইণ্টাল। 
সংরক্ষণের অসুবিধা 

আলু চাষে একর প্রতি এত বেশী ফলন 
পাওয়া! সত্বেও পশ্চিমবঙ্গের অনেক কৃষক আলু 
চাঁষে উদ্যোগী হনন!। তার একটি প্রধান কারণ 
হল ফসল তোলাত পরে সেই আলুর সংরক্ষণের 





বন্ুন্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৯ম-১০ম সংখ্য! 


অস্থবিধ!। বিশেষ করে অল্প আয়তন জমিতে 
যার! আলু চাঁষ করেন তাদের পক্ষে বাড়তি আলু 
সংরক্ষণ রীতিমত একটি সমস্থা। সাধারণতঃ 
বাড়তি আলু নিজের বাড়ীতেই সংরক্ষণ কর! হয়ে 
থাকে। 

এই পদ্ধতিতে সাধারণভাবে মেঝে বা বাশের 
মাচার উপরে পুরু শুদ্ধ বালি ছড়িয়ে তার উপরে 
আলু বিছিয়ে রাখা হয়। এই পদ্ধতি নেওয়ার 
জন্যে কৃষককে অনেকগুলি অন্থুবিধার সম্মুখীন 
হতে হয়। আলু রাখার জগ্ঘে কৃষকের বাড়ীতেই 
আলাদ! একটি গুদামঘরের ব্যবস্থা করতে হয়। 
অনেকের পক্ষে এই আলাদ। ঘরের ব্যবস্থ। কর! 
সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাছাড়া এই ঘরটি সব- 
সময় ঠাণ্ডা, শুদ্ধ ও অন্ধকার হওয়! প্রয়োজন; 
তা'না হলে আলু সবুজ হয়ে যায় এবং সে আলু 


ভালে! বাজার দর পায় না। এই উপায়ে আলু 
সংরক্ষণের আর একটি অসুবিধা হ'ল গুদামঘরে 


কীটশক্র এবং জীবাণুর আক্রমণ। আমাদের 
এই গ্রীষ্ম প্রধান রাজ্যে গুদামজাত আলু সহজেই 
শুকিয়ে যায় এবং কীটশক্র ও বিভিন্ন ছত্রাকঘটিত 
রোগের ছার! আক্রান্ত হয়। সে আলুও বাজার 
দর পায় ন!। 

সৃতরাং এই অনুন্নত প্রথ।য় গুদামজ।ত আলুর 
প্রতি সর্বদাই কৃষককে সজাগ থাকতে হয়,। 
কীটশক্র এবং জীবাণুকে দূরে রাখ! এবং গুদামের 
আবহাওয়া সবসময় সংরক্ষিত আলুর উপযোগী 
রাখার দিকে সর্ধদ1 সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় এত ঝামেল! সহা করেও এই প্রথায় 
সংরক্ষিত আলুর ২৫--৩* শতাংশ গুদামে নষ্ট 
হয়ে যায় এবং এই আলু বেশীদিন সংরক্ষণ কর! 
সম্ভব হয় ন!। 


সাধারণতঃ ফান্তণ ও চৈত্র মাসে ক্ষেত থেকে 
আলু তোলা হয়। এই সময় বাজারে একসাথে 
অনেক বেশী পরিমাণে আলুর সমাগম হয় বলে 
বহু হতভাগ্য কৃষককে গ্ভায্য মূল্যের অনেক কমে 
নিজের ফসল বিক্রি করতে হয়। সুতরাং 
ব্যবসায়ে একবারে হেরে যাওয়ার ভয়ে, ঝুঁকি 
নিয়েও ভবিষ্যতে বেশী দামের আশায় অনেক 
কৃষক এই প্রথায় সংরক্ষণ করেন। 
হিমগুদামে সংরক্ষণ 

আলু সংরক্ষণ করার উন্নত উপায় হল হিম- 
গুদামে বা ঠাণ্ড| ঘরে রাখা । কিন্তু সব কৃষকের 
পক্ষে এই হিমঘরে সংরক্ষণ কর! সম্ভব হয়ে ওঠে 
না। তার কারণঃ-- (১) অনেক এলাকাতে; 
বিশেষ করে শহর থেকে অনেক দূরের গ্রামাঞ্চলে 
হিমঘরের ব্যবস্থা এখনও হয়ে ওঠেনি। (২) 
বারোয়ারি হিমঘরে অনেক সময় উপযুক্ত যত্রের 
অভাবে আলু নষ্ট হয়ে যায়। (৩) অনেক সময় 
হিমঘর শহরে থাকার জন্য আলু সেখানে রেখে 
আসার পরিবহণ খরচ পৌষায় ন! ৷ (৪) ফসলের 
পরিমাণ কম হলে অথব! সামান্য পরিমাণের 
বাড়তি আলু সংরক্ষণের প্রশ্ন থাকলে, হিমদ্বরে 
রাখার খরচ পোষায় না । 
রোদে শুকিয়ে আলু সংরক্ষণ একটি 
নতুন পদ্ধতি 

সহজ, সস্ত। এবং বাড়ীতে কর! সম্ভব এমন 
একটি পদ্ধতিতে যদি আলু বেশীদিন সংরক্ষণ 
কর! যেত তাহলে অনেকেই আলু চাষে নতুন 
উদ্যমে এগিয়ে আসতেন । বিশেষ করে বাড়তি 
আলু সংরক্ষণের ব্যাপারে যার! মাথায় হাত দিয়ে 
বসেছেন, তার! একটি সরল এবং সঠিক সমাধান 
পেতেন। রোদে শুকিয়ে আলু সংরক্ষণ সেরকম 





একট! পদ্ধতি । আলু গবেষণ! কেন্দ্রের তত্বা- 
বধানে এই পদ্ধতিটি উত্তরপ্রদেশের বাবুগড় এবং 
পাঞ্জাবের জলন্ধর এলাকার কৃষকের! নিয়েছিলেন। 
তারা এই রকম সংরক্ষণ পদ্ধতিতে অভূতপূ 
সাফল্য লাভ করেন। দেখ। গেছে এই এলাকায় 
পৌঁধ থেকে জ্োষ্ঠ মাসের যে কোনদিন, মাত্র 
৪-৮ ঘন্টার রোদে আলু উপযুক্ত পরিমাণে শুকিয়ে 
নিয়ে প্রায় এক বছর সংরক্ষণ কর! যায়। বছরের 
যে কোন সময়ে পদ্ধতিটি নেওয়! যায়_ শীতের 
মাঁসগুলিতে রোদের তেজ কম থাকে বলে আলুকে 
অবশ্য বেশীক্ষণ শুকোঁতে হয়। 

এখন আমাদের রাজ্যের পরি প্রেক্ষিতে রোদে 
শুকিয়ে আলু সংরক্ষণ পদ্ধতিটির সুবিধা এবং 
সম্ভীবন। কতটা! সে সম্বন্ধে একটু আলোচন! 
করা! যাক । 

আমর! জানি পশ্চিমবঙ্গে ফাল্গুন চৈত্র মাসে 
জমি থেকে আলু তোলার সময় দিনের বেলা! 
রোদের তেজ এবং সময় খুব বেড়ে যায়। এবং 
জোষ্ঠ মাস পর্যন্ত এই আলে! খুব বেশী পরিমাণে 
পাওয়া যায়। প্রায় নিখরচাঁয় এই সূর্যশক্তিকে 
আমরাও আলু শুকিয়ে নেওয়ার কাজে ব্যবহার 
করতে পারি । খুব সাধারণ নিয়মে এবং সস্তায় 
এই আলু তাঁর সমস্ত খাগ্ধগ্ুণ সমেত ১০--১২ 
মাস কৃষকের গৃহে সংরক্ষিত হতে পারে । ভালো! 
আলু ছাড়! লাঙ্গলে চোট লাগা এবং খুঁতে আলু 
( যার পরিমাণ সম্পূর্ণ ফসলের প্রায় ১: শতাংশ 
এবং সাধারণতঃ সংরক্ষণের অনুপযুক্ত হিসেবে 
পরিগণিত) এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ কর! যায় । 
কৃষকের বাড়ীতেই এই পদ্ধতি কাজে লাগানো 
যাবে। বাড়ীর মেয়েরাও এই কাজে সাহা 
করতে পারেন। অল্প পরিমাণ আলু যেমন 
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সংরক্ষণ কর! যাঁয়। তেমন সময় এবং কাজের 
লোক বেশী থাকলে বেশী পরিমাণ আলুও 
রক্ষণ কর! যাঁয়। 

পদ্ধতি 

১। জমি থেকে তুলে আনার পর আলুগুলি 
জলে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। 

২। আলুর খোসা ছাড়িয়ে, আলুভাজা 
করার জন্তে যেরকম গোল গোল পাতলা টুকরো 
কর! হয়, সেরকমভাবে আলুগুলি পরিষ্কার বটি 
অথবা ছুরি দিয়ে কাটতে হবে। আলুর গোল 
চাকাগুলি যথাসম্ভব পাতলা হবে ( স্ত- চৰ 
ইঞ্চি পুরু )। 

৩। এই চাকাগুলি কিছুক্ষণ ঠাণ্ড। জলে 
রাখতে হবে। 

৪। তারপর চাকাগুলি ফুটন্ত গরম জলে 
১ থেকে ৫ মিনিট ( সম্ভব হলে আরে! বেশীক্ষণ ) 
ডোবাতে হবে। ফুটন্ত জলে সাধারণ লবণ 
কিংবা পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট লবণ 
মেশালে সংরক্ষিত আলুর গুণ এবং স্বাদ বাড়বে 
( লবণের পরিমাণ প্রতি ১০* ভাগ জলে ই ভাগ 
লবণ )। 

৫। চাঁকাঞ্চলি গরম জল থেকে তুলে 
কাপড় কিংব! পলিথিনের চাদরের উপরে একটির 
পাশে একটি রেখে শুকোতে হবে। চীকাগুলি 
চাদরে রাখার সময় দেখতে হবে যে একটি চাকা 
যেন অন্যটির উপরে না রাখা হয়। 

৬। চাকাগুলি শুকিয়ে যাবে ৪ থেকে ৮ 
ঘণ্টার মধ্যে। রোদের তেজ কম হলে সময় 
বেশী লাগতে পারে। শুকিয়ে গেলে আলুর 
চাকাগুলি মুড়মুড়ে হয়ে যাবে। 

৭। শুকনো চাকাগুলি পলিথিনের 
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ব্যাগে ভরতে হবে। তারপরে ব্যাগের মুখ এমন- 
ভাবে বাধতে হবে যাতে কোন ছিদ্র দিয়ে ব্যাগের 
ভেতর হাওয়! ঢুকতে না পারে। আলু সমেত 
এই ব্যাগগুলি যত্বসহকারে সংরক্ষণ করতে 
হবে। 
সংরক্ষণষোগ্য প্রজাতি 

দেশী প্রজাতির আলু এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ 
অলঙ্কার, কুফরী সিন্দুরী এবং কুফরী সিট- 
ম্যানকেও সংরক্ষণ কর! যাবে। উল্লিখিত প্রজাতি 
গুলির মধ্যে এই রাজ্যের আলু কৃষকদের প্রিয় 
প্রজাতি কুফরী চন্ত্রযুখীর সংরক্ষণ গুণ সর্বোংকৃষ্ট । 
তার কারণ ফসল তোলার পর কৃষকের বাড়ীতে 
সাধারণভাবে সংরক্ষণ করার ৪--৫ মাস পরেও 
(শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে) এই আলু থেকে উচ্চগুণ- 
সম্পন্ন রোদে শুকনো আলু তৈরী কর! যাবে। 
সংরক্ষিত আলুর ব্যৰহার 

বছরের বিভিন্ন সময়ে এই আলু, আলুভাজা 
বা ‘প্যটাটে| চিপস্‌’ হিসেবে ব্যবহার কর! যাবে 
স্বাভাবিকভাবেই, আলুর চাকাগুলিকে তখন 
তেলে ভেজে নিতে হবে। শুকনে! চাকাগুলি 
গুড়িয়ে নিয়ে মণ্ড তৈরি করে আলুর বড়! এবং 
অন্তান্ত খাওয়ার পদ তৈরি কর! যেতে পারে। 
ময়দার সঙ্গে এই আলুর গুঁড়ো ৩ £ ১ পরিমাপে 
মিশিয়ে বিস্কুট এবং কেক জাতীয় খাদ্যও তৈরি 


করা যাবে। এছাড়া এই সংরক্ষিত আলুকে 
খাছের অন্যান্য রূপ দেওয়! যায় কিনা, তা? নিয়ে 
বিশদ গবেষণ! চলছে। 

রোদে শুকিয়ে আলু সংরক্ষণ করার পদ্ধতিটি 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের অনেক নতুন সম্ভাবনার 
প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারে। যেমন এনেছে 
পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের। এই 
পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করলে ফসল ওঠার পর আলুর 
বাজারে একসাথে অত্যধিক পরিমাণে ফসলের 
আমদানি বন্ধ হতে পারে। বিশেষ করে অল্প 
পরিমাণের ফসল নিয়ে যারা বাজারে আসেন 
তারা পণ্যের দরের ব্যাপারে সুবিধা পাবেন। 
বাজারের চাহিদার চেয়ে বেশী আমদানির ফলে 
হঠাৎ পড়তি দামের জীচ থেকে নিজেদের সরিয়ে 
রাখতে পারবেন। তাছাড়া এই পদ্ধতির মাধ্যমে 
গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার হওয়ার প্রচুর 
সম্ভাবনা আছে। আমর! জানি বেশীর ভাগ কৃষি 
জমিতেই বারো মাস কাজ থাকে না। ক্ষেতে 
যখন ফসল থাকৈ না তখন কৃষকেরা এই কাজে 
আংশিকভাবে ব্যাপৃত থাকতে পারেন। পরি- 
বারের অন্যান্য সদস্য এবং স্থায়ী কৃষি-মজুরদেরও 
এই কাজে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। 
হুতরাং কর্মসংস্থানযোগ্য ক্ষুত্রশিল্প হিসেবে এই 
প্রকল্পটির ভবিষ্যত খুব উজ্জল একথ! খুব 
দৃঢ় বিশ্বাসেই বল! যেতে পারে। 





(ষ্গ্থিতীন্ত পথ গঞ্জ চান ০২; 


অজয় কুমার দত্ত 


সার! ভারতের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় ধানের 
চাষ ব্যাপক; একর প্রতি ফলনেও সার! ভারতের 
মধ্যে অগ্রণী রাজ্য। তবুও শুধু ধানের উৎপাদন 
দিয়ে আর আমাদের খাদ্য সমস্থ্যা মেটানে। সম্ভব 
হচ্ছে না। আমাদের আরও খাতের প্রয়োজন। 
গম আমাদের আরও খাদ্যের চাহিদ| মেটাতে 
সক্ষম । তার প্রমাণও হয়েছে গত কয় বছরে 
গমের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন থেকে। আজ 
ধানের পরই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান তগডুল খাছ 
গমের স্থান। গমের উৎপাদনে মুশিদাবাদ, 
নদীয়া নজীর সৃষ্টি করলেও, উত্তরবঙ্গও পিছিয়ে 
নেই ৷ বিশেষ করে কোচবিহার জেলার কথা 
এখানে বলছি। 


গ্যাসিস্টেন্ট সাবডিভিসানাল এগ্রিকালচার অফিসার, 
বান্বাসত। 


পশ্চিমবাংলার অন্যান্ত জেলার মত কোচ- 
বিহার জেলাতেও গমের চাষ সুরু হয়েছে। 
তবে এই জেলার গম চাষের একটি বিশেষত 
আছে। এ জেলার জলহাওয়া ও মাটির এমনই 
গুণ যে এখানে সেচ ছাড়াও গমের চাষ সম্ভব ৷ 

এ জেলায় বছরে প্রায় ৮ মাসই বৃষ্টি হয়_ 
বাধিক গড় বৃষ্টিপাতের হিসাব হচ্ছে ৩৩৪২৬ মিঃ 
মিঃ। এখানকার মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা 
খুব বেশী। ফলে মাটি বেলে দোআশ হলেও 
এই মাটিতে শীভকালেও যা ‘রস’ থাকে তা দিয়ে 
অনায়াসেই যে কোন ফসলের চাষ সম্ভব । 

গম চাষের উপযোগী তাপমাত্রা হচ্ছে ২০-_ 
৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড । এই জেলাতে গমের বীজ 
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বোনার সময় অর্থাৎ নভেম্বর মাসের শেষের দিকে 
তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রীতে নামে এবং মার্চ মাসের 
প্রথম দিকেই অর্থাৎ গমে ফুল আসার পর তাপ- 
মাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে ৩০ ডিগ্রীতে উঠে যায়। 
অর্থাৎ এই জেলার জল ও হাওয়! গম চাষের 
পক্ষে খুবই অনুকূল । গত কয়েক বছরে গমের 
চাষ এখানে খুব জনপ্রিয়তা ও লাভ করেছে। 
অথচ আট দশ বছর আগেও এ জেলার 
কৃষকদের ধারণ! ছিল এখানকার মাটিতে গম 
ভাল ফলে না। কারণ কৃষকরা! তখন যে সব 
স্থানীয় জাতের গম বিনাসেচে চাষ করতেন 
তাতে একর প্রতি ফলন হতো! ৩২-_৪ কুইণ্টাল। 
তাই অন্ত জেলাগুলির সঙ্গে যখন এই 
জেলা তেও উচ্চ ফলনশীল জাতের গমের চাষ করার 
জন্য কৃষকদের বল! হলে!--তার! প্রথমে খুবই 
দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। অনেককে বলতেও শোন। 
যেতো, “দানাই হয় ন! তার আবার উচ্চ ফলন।” 
অতীতের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার 
ভয়ে অনেকেই এইসব গম চাষে উৎসাহ 
দেখাননি। মুষ্টিমেয় কয়েকজন এগিয়ে আসেন, 
“বলছেন যখন তাই চাষ করছি-_কিস্ত বেশী 
জমিতে চাষের ঝুকি নেব ন।”__এই মনোভাব 
নিয়ে মাত্র কাঠা কয়েক জমিতে উচ্চ ফলনশীল 
গমের চাষ তারা করেছিলেন কিন্তু ফলন দেখে 
সবাই চমকে উঠেছিলেন।” এত ছোট ছোট 
গাছ _এত সুন্দর শীষ, আর প্রত্যেক শীষে বেশ 
পুষ্ট দান!। তাহলে তে। এই নতুন গম খুব ভাল।” 
এই নতুন গম এখানকার কৃষকদের সব 
সংস্কার ভেঙ্গে দিয়েছে । তারা বুঝেছেন যে এ 
জেলাতেও গমের ভাল ফলন হতে পারে। 
আর বিন! সেচে চাষ করে আজ তার! একরে 


৭--৮ কুইণ্টাল এবং সার ও সেচে একরে প্রায় 
১২--১৪ কুইন্টাল পাচ্ছেন। 

আজ গমের চাষ তাই প্রতি বছরই বেড়ে 
চলেছে। গম এ জেলার এখন একটি অতি 
কৃষক প্রিয় ফসল । গত বছর, অর্থাৎ ১৯৭৫-_ 
৭৬ সালে প্রায় ৫২০০০ একর জমিতে 
উচ্চ ফলনশীল গমের চাষ হয়েছে । এ জেলার 
গত ৫ বছরের গম চাষের অগ্রগতির হিসাব 
নিচে দেখানো হলে! :ঃ= 

বছর 
১৯৭১-৭২ 
১৯৭২-৩ 
১৯৭৩-৭৪ 
১৯৭৪-৭৫ ১৯,১০০ 
১৯৭৫---৭৬ ৫২,০০০ 

এ জেলার আরে! বেশী জমিতে এই উচ্চ 
ফলনশীল গমের চাষ বাড়ানোর হ্থযোগ আছে। 
জেলার মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৫,৬২,৬০* 
একর । এর মধ্যে দেশী আমন ধানের জমির 
পরিমাণ প্রায় ৩:৫০১*০০ একর। অর্থাৎ রবি 
মরস্থমে প্রায় ২,১২,০০০ একর জমিতে নান। 
ধরণের রবি ফসলের চাষ কর! যেতে পারে। 

বর্তমানে এ জেলায় রবিতে য৷ চাষ হচ্ছে 
তার একট! হিসাব নিচে দেখানে। হলে! ঃ 


এলাক। (একরে) 
৬৮০০ 
৮,৩০০ 
৯,৭০০ 


১) তামাক 
২) সরষে 
৩) ডাল 

৪) আলু, ১২)০০৬ 
৫) উচ্চ ফলনশীল গম ৫২,০০০ 
৬) অন্যান্ত ১১,০০০ 


২০১০০০ একর 
২৫,০০০ ” 


২০)০০০ 


১,৪০,০০০ একর 





এই হিসাব থেকে বোঝ! যায় যে রবি মরস্থমে 
এ জেলায় আরে! প্রায় ৭০,০০০ একর জমিতে 
চাষ সম্ভব। 

যেহেতু উপরের সব কয়টি ফসলের মধ্যে 
উচ্চ ফলনশীল গমই সবচেয়ে লাভজনক ফসল 
তাই আরে! বেশী জমিতে গমের চাষ বাড়ানো 
ষেতে পারে। তাছাড়া জলদি জাতের আমন 
কাটার পরও কিছু কিছু জমিতে আবার উচ্চ 
ফলনশীল গমের চাষ কর! যেতে পারে। 

কিন্তু গমের চাষ বাড়ানোর ব্যাপারে এ 
জেলার কৃষকদের কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হতে 


গমের জাত 
১) সোনালিক! 
২) ইউ পি-২৬২ 
৩) এইচ-পি-১১০২ 


এখানকার মাটিতে যে পরিমাণ রস থাকে 
তাতেই কৃষকর! বিনাসেচেই এইসব জাতের গমের 
চাষ করছেন। মাঝারি অবস্থানের যে কোন 
জমিতেই সেচ ছাড়া গম চাষ কর! যাঁয়। তবে 
ভাল ফলনের জন্য সেচের প্রয়োজন হয়। অনেক 
জমিতেই সেচের ব্যবস্থ! করাও বেশ সহজ । এই 
জেলার কৃষকর! তামাকের জমিতে ৮_-১* ফুট 
গভীর কুয়ো তৈরি করে যেভাবে সেচ দেন__ 
গমের জমির পাশেও এভাবে কুয়ে! তৈরি করে 
গমে অন্ততঃ প্রথমবার অর্থাৎ বীজ বোনার 
১৮-২ দিনের মধ্যেই একবার সেচ দিতে 
পারেন। এ সময় জমিতে যা রস থাকে এবং 
একট! হালক! সেচ দিতে পারলেই-_ গমের বিয়ান 
ংখ্য! বেশী হবে; আর বিয়ান যত বেশী হবে 
শীষও তত বেশী হবে, আর ফলন এঁ হারে বাড়বে ॥ 


মোট সময় 
১১৮ দিন 
১১৫ » 
১০৮ » 
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হচ্ছে__ প্রথম প্রশ্ন কি জাতের গমের চাষ কর! 
হবে। এখন পর্যন্ত সোনালিক! জাতের গমই জন- 
প্রিয়। সেচ ও সেচহীন অবস্থাতে এই গমের চাষ 
হচ্ছে । গত বছর কয়েকজন কৃষক জনক জাতের 
গম লাগিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভাল 
ফলন পেলেও, অনেক জায়গাতেই মার খেয়ে- 
ছেন। তাই এ জেলার উপযোগী জত নির্বাচনের 
জন্য গত বছর একটি খামারে পরীক্ষামূলকভাবে 
কয়েকটি জাতের চাষ করে দেখা হয়। এই 
পরীক্ষামূলক চাষের ফলাফল নিচে দেখানো! 
হলো £ 


একর প্রতি ফলন 
৯০৬ কেজি 
১১৮০ ৮ 
৯২২ » 


গমের চাষ আরে! বাড়ানোর ব্যাপারে অন্য 
একটি সমস্থ হচ্ছে, গম ও পরের আউশ ধান 
প্রায় একই জমিতে চাষ করা হয়। গম কাটতে 
কাটতে এপ্রিলের মাঝামাঝি এসে যায় অথচ 
আউশ ধান মার্চের মধ্যেই বোনা! শেষ করতে 
হয়। তাই আউশের চাষ বাদ দিয়ে অনেকে 
গমের চাষ বাড়াতে চান ন!। কারণ ষতই হোক 
ধানের চাষ। কিন্তু এই ব্যাপারে গম ও আউশ 
ধানের মধ্যে কোন ফসল আমাদের কাছে বেশী 
লাভজনক ত! বিবেচন! কর! প্রয়োজন। 

কৃষকর। আউশ ধান চাষেই অভ্যন্ত। কিন্ত 
ফলন একরে নয়-_দশ মণের বেশী তার! পান না। 
তাছাড়া আছে প্রাকৃতিক অনিশ্চয়তা । সেখানে 
গমের একর প্রতি ফলন ১২--১৪ কুইণ্টাল এবং 
ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনাও কম। 
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এই অবস্থায় এ জেলার কৃষকরা অনায়াসেই 
গম চাষের এলাকা বাড়াতে পারেন। এখানে 
১,০০,০০০ একর কিন্বা তারও বেশী জমিতে 
গমের চাষ কর! যেতে পারে । আর এই বাড়তি 
জমিতে চাষের জন্য যদি পরের মরস্ুমে আউশ 
ধানের চাষ সম্ভব নাও হয়), তাহলেও প্রায় 
১৫,০** টন খাগ্ঠশস্ত বেশী পাওয়া যাবে। এই 
১৫,**০ টন অতিরিক্ত খাদ্যের উৎপাদন দিয়ে 
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জেল! যে স্বয়ন্তর হবে তাই নয়, কৃষকদেরও ছুটে 
বাড়তি পয়সা আয়ের স্থযোগ করে দেবে। 

যে গম চাষে কোচবিহারের কৃষকর। ৮-১০ 
বছর আগেও খুব উৎসাহী ছিলেন না, সেই 
গমের কয়েকটি উন্নত জাতই আজ এ জেলায় 
বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছে। যত বেশী সংখ্যক কৃষক 
এই বিপ্লবে যোগ দেবেন ততই মঙ্গল-_মঙ্গল 
জেলার; মঙ্গল জেলার গরীব কৃষকদের । 
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আই-আর-৮। 


আই-মার-৫ (পঙ্কজ ), 
আই-মার-৫৮, আই-আর-২০) আই-আর-২৬ 
ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের 
সঙ্গে আমর! আজ অনেকেই পরিচিত। ফিলি- 
পাইনের আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান 
(সংক্ষেপে বল! হয় “ইরি” ) থেকেই এই সব 


উন্নত জাতের ধান বেরিয়েছে। আস্তর্জাতিক 
ধান্য গবেষণ। প্রতিষ্ঠান বা ইরির সঙ্গে ভারতবর্ষের 
ধান্য গবেষণার একট! নিবিড় যোগস্থত্র আছে। 
কারণ, ইরি থেকেই ১৯৬৪ সালে সর্বপ্রথম 
তাইচুং নেটিভ-১ জাতের অধিক ফলনশীল ধান 
ভারতবর্ষে এসেছিলো । আই-আর-৮ ধানও 


কীটতত্ববিদ, সংহত উপায়ে ধানের কীট ও রোগ 
দমনের কার্ধকারী গবেষণ! প্রকল্প, পাপুয়া, হুগলী । 


৫১ 


পুণ্যব্রত চটোপাধ্যায় 


তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী সি সুত্রাহ্মনিয়ম 
ইরি থেকেই প্রথমে নিয়ে এসেছিলেন এবং এই 
ধান ১৯৬৬ সালে সর্বভারতীয় সমন্বায়িত ধান্টের 
উন্নয়নমূলক প্রকল্প ব্যাপকভাবে চাষের জন্য 
স্থপারিশ করেছিলেন। 

১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক ধান 
গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এক আলোচনা চক্রে 
যোগদানের সৌভাগ্য হয়েছিল। ম্যানিলার ৬৫ 
কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে লস ব্যানিয়োস নামে 
জায়গায় ইরি অবস্থিত । ম্যানিল। থেকে চমতকার 
জাতীয় সড়ক চলে গেছে ইরিপর্যস্ত। রাস্ত। 
দিয়ে যাবার সময় ছুধারে ধানের ক্ষেত, আখের 


বন্গুন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৯ম-১০ম সংখ্যা 


ক্ষেত, কিছু শিল্প কেন্দ্র ও টিলা চোখে পড়ে। 

৭ই মার্চ উদ্বোধনী ভাষণে ইরির বর্তমান 
মহাধ্যক্ষ ডক্টর নাইল বত্রাডি বললেন, বিজ্ঞান 
মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত-_গবেষণ1 কেন্দ্রের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা কৃষির 
উন্নতির জন্য অপরিহার্য এবং এ ব্যাপারে 
আন্তর্জাতিক ধান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একট! 
বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কারণ এই প্রতিষ্ঠান 
ধানের বহুমুখী উন্নয়ণ ও অগ্রগতির জন্য পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের জাতীয় গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে 
নিবিড় ষোগন্মত্র স্থাপিত করেছে। 

ডক্টর ত্র্যাডির কথাগুলি খুবই সত্যি। ধানের 
উৎপাদন ও উৎকর্ষত! বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৬০ 
সালে ৮০ হেক্টর জমিতে আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণ! 
প্রতিষ্ঠান সুক্ষ হয়েছিল । এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের 
মূলে ছিল ফোর্ড ফাউণ্ডেশান ও রকিফেলার 
ফাউণ্ডেশানের সাহায্য ও ফিলিপাইন সরকারের 
পূর্ণ সহযোগিত1। ইরির প্রথম সৃষ্ট আই-আর-৮ 
ধান প্রমাণ করেছে স্থনির্বাচিত বংশের মিলন 
ঘটিয়ে মান্য ধানের উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম । 
বৈজ্ঞানিকর! নান! ধান বাছাই করে এবং বিশেষ 
বিশেষ গুণযুক্ত ধানের মধ্যে সার্থক মিলন ঘটিয়ে 
এমন একটি জাতের ধান নির্বাচন করলেন যা 
মাঝারি বেঁটে ও শক্ত খড়যুক্ত । 

শক্ত খড় ধানগাছকে খাড়া রাখে, বেশী সার 
দিলেও সুয়ে পড়ে না । আর গাছের অতিরিক্ত 
খাবার দানাকে পুষ্ট করে। ইরি যে সব ধান 
বের করেছে তার অধিকাংশই মাঝারি বেঁটে এবং 
১৯৭৩ সাল পর্যন্ত এই সব জাতের ধান পৃথিবীর 
১ কোটি ৬০ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষ কর. 
হয়েছে । অবশ্য এখানে বল! অপ্রাসঙ্গিক হবে ন! 


যে, ইরির আগে জাপানী কৃষি বিজ্ঞানীর!ই প্রথম 
প্রমাণ করেন যে ধানের বতিঃ অঙ্গের গঠনের সঙ্গে 
সালোক সংশ্লেষণ, নাইট্রোজেন সার গ্রহণ ও 
অধিক ফলনের নিবিড় সম্পর্ক 'আছে। জাপানী 
বৈজ্ঞানিকেরাই প্রথমে ধানগাছের চোট ড৭ট। ও 
খাড়া পাতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 
ধান গবেষণার ক্ষেত্রে আসল বিপ্লব সুরু হল 
তাইওয়ানে আবিস্কৃত ডি-জিও-উ-জেন নামের ধান 
দিয়ে। এই বেঁটে জাতের ধানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
যে এটি স্বতঃ পরিব্যক্ত। 

সম্প্রতি কয়েকটি নতুন ধান ইরি বের করেছে 
(যেমন আই-আর-২৬ ২৮, ২৯, ৩০, ৩২) ৩৪, 
৩৬)। এই সব জাতের ধানের মধ্যে অধিকাংশই 
আমাদের দেশে পরীক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে 
ইরির বৈজ্ঞ/নিকের রোগ ও কীট প্রতিরোধ 
শক্তিযুক্ত ধানের জাত বের করার দিকে 
মনোনিবেশ করেছেন। 

ইরির স্ষ্ট ধানের জাতগুলি পৃথিবীর খাস 
উৎপাদনকারী দেশগুলির মোটামুটি শতকর! 
২৫--৩০ ভাগ জমির পক্ষে উপযোগী । তাই 
বর্তমানে ইরির গবেষকর! জন্মস্থপ্টির মূল্যায়ণ এবং 
সছ্যবহার-_এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ধানের নতুন 
প্রযুক্তি বিদ্যা গ্রহণের পক্ষে পরিপন্থী প্রধান 
প্রধান কারণগুলি খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করছেন। 
এই জন্মস্থপ্টির মূল্যায়ণ এবং সদ্বাবহার বিভাগ 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক 
সমন্বয় সাধন করে যে সব সমস্যার উপর কাজ 
করছে ত! হল ধানের রোগ, পোকা ও খর! 
প্রতিরোধরারি জাতের ধান বের কর! ; গভীর 
জল, বন্য! মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও গরম সহাকারি 
ধানের জাত বের কর এবং চালের প্রোটিনের 


৫২ 





পরিমাণ বাঁড়ানো। এই বিভাগে পৃথিবীর বিভিন্ন 

দেশ থেকে সংগৃহিত ৩৫ হাজারেরও বেশী বীজ- 

ধানের ভাগ্ডার আছে। প্রাথমিকভাবে এই ভাণ্ডার 

থেকেই বাছাই কর! পৃথিবীর বিভিন্ন ধাগ্ঠ 

উৎপাদনকারী দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রজনন 

ঘটিয়ে নতুন সংকর ধানের স্থ্টি কর! হয়ে থাকে । 
বর্তমানে ইরি মুখ্যতঃ যে সব বিষয়ের উপর 

কাজ করছে তা হলঃ 

১) ধানের বংশস্থষ্টির মূল্যায়ণ ও সদ্যবহার। 

২) জলসেচ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ | 

৩) ধানের কীটশক্র ও রোগের নিয়ন্ত্রণ । 

৪) মৃত্তিক! ও ফসলের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা! । 

৫) পারিপান্থিক অবস্থা এবং তার প্রভাব । 

৬) ধান কাটার পরের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপন]|। 

৭) ধান চাষের অস্তরায়খ্খলির পর্যালোচনা 


৮) ধানের সম্ভাব্য ফলন বাড়ানে!। 
৯) চাষের পদ্ধতির উন্নয়ন। 
১০) কৃষির যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও নিয়ুন্ত্রণ ৷ 


১১) নতুন প্রবুক্তিবিদ্তার ফলাফল পর্যালোচন|। 

সহযোগী রাষ্ট্রগুলি ইরির সৃষ্ট যে কোনও 
জাতের ধান ষে কোনও নামে তাদের দেশের 
কৃষকদের কাছে ছাড়তে পারে। 

বর্তমানে ইরি ধানের কীটশক্র ও রোগ 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছে। 
আন্তর্জাতিক যান্ত পরীক্ষা! কর্মসূচীর মাধ্যমে 
জানতে পার! গেছে যে ভারতবর্ষ ও সিংহলে 
বাদামী শোষক পোকার যে জীবরূপ প1ওয়! যায় 
তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জীবরূপ থেকে আলাদা । 
ফিলিপাইনে বাদামী শোষক পোকার তিন রকম 
জীবরূপ পাওয়া গেছে যাদের আকৃতিগত কোন 
প্রভেদ চোখে পড়ে ন। বিভিন্ন কীট শত্রুদের দমন 
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ও গাছ বাঁড়ার উদ্দেশ্যে ইরির বৈজ্ঞানিকের! এমন 
একটি সাধারণ স্প্রেয়ার জাতীয় যন্ত্রের উপর 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চালাচ্ছেন, যার সাহায্যে তরল 
কীটনাশক ও সার একসঙ্গে ধানগাছের গোড়ার 
মাটির ভেতর অধিকতর ফলপ্রদভাবে চুকিয়ে 
দেওয়া যাবে। আগাছ! দমনের উপরেও নানা 
পরীক্ষা! চালানে! হচ্ছে। কাদামাটির ঢেলায় 
ইউরিয়। ঢুকিয়ে সেই ঢেল! ধানগাছের পাশে 
১* সেন্টিমিটার গভীরে ঢুকিয়ে দেখ! গেছে এই 
উপায়ে সারের সাশ্রয় হয় এবং ফলনও ভাল 
পাওয়া যায়। 

ইরির পরীক্ষায় জানা গেছে যে ধানগাছ 
কাটার ঠিক আগের শেষ ৪৫ দিনে যে পরিমাণ 
নূর্যালোক পায় তার সঙ্গে ফলনের নিকট সম্পর্ক 
আছে। মেঘল! বর্ধাকালের চেয়ে সূর্ধালোকিত 
গুফ আবহাওয়ায় হেক্টর প্রতি ২--৩ টন পর্যন্ত 
ধান বেশী পাওয়। যায়। আরও জান! গেছে যে 
উচ্চ ফলনশীল ধান প্রতি কেজি নাইট্রোজেন পিছু 
১২ থেকে ৩০ কেজি ধান উৎপাদন করে। 

কৃষির উন্নতির জন্ত উন্নততর কৃষি যন্ত্রপাতি 
অত্যাবশ্যক । তাই ইরি এ ব্যাপারেও মনোনিবেশ 
করেছে স্থরু থেকেই। ইরির তৈরী কলের 
লাঙল দামে সস্তা এবং অনেক দেশই এই লাঙল 
ব্যবহার করছে। সম্প্রতি সেখানকার কৃষি 
কারিগরী বিভাগ হীপরযুক্ত জল উত্তোলনের যন্ত্র 
উদ্ভাবন করেছে যার পাদানিতে একজন লোক 
দাড়িয়ে জল তুলতে পারবে । ইরির তৈরী ধান 
ঝাড়াই যন্তরও বেশ জনপ্রিয়। 

ইরি প্রশিক্ষণের উপর খুবই গুরুত্ব দেয়। 
এখানে ধানের উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি সংক্রান্ত 
নান! ধরণের প্রশিক্ষণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 


৫৩ 





শিক্ষার্থীর! পেয়ে থাকেন। এম-এস এবং 
পি-এইচ-ডি করার ব্যবস্থাও আছে। পি-এইচ-ডি 
উত্তর কিছু কিছু বৃত্তিভোগী কর্মী এখানে গবেষণা 


চালিয়ে যান। 

ইরির কর্মচারীদের এক-তৃতীয়াংশ পৃথিবীর 
বিভিন্ন ধান উৎপাদনকারী দেশের জাতীয় ধান্ত 
উন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সেই সব 
দেশের অন্থরোধক্রমে বিদেশেই বসবাস করে 
উন্নয়ন কর্মসুচী জোরদার ও ত্বরান্বিত করার জন্য 
কাজ করে থাকেন। হরির প্রায় ৭* জন প্রধান 
বিজ্ঞানী ফিলিপাইন ও অন্যান্য দেশে বিভিন্ন 
ধরণের গবেষণায় নিযুক্ত। ইরির মোট কর্মচারীর 
সংখ্য! প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি। 

বর্তমানে ইরিতে গবেষণা সংক্রান্ত যে সব 
স্বিধা ব! ব্যবস্থা! আছে তা হল শ্রীততাপ নিয়ন্ত্রিত 


গবেষণাগার; একটি ধান্য পরীক্ষা! কেন্দ্র যার 
ভেতর বিশেষ বিশেষ ধরণের গবেষণাগার আছে; 
একটি ২৫০ হেক্টর আয়তনের পরীক্ষার খামার 
যাতে জলসেচ ব্যবস্থা! নিয়ে নান! পরীক্ষা নিরীক্ষা 
হয়ে থাকে; একটি ফাইটোট্রন গবেষণাগার যাঁর 
ভেতর শীতাতপ, আলো অন্ধকার, আদ্রতা! 
ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ব! ছন্মরূপে ব্যবহার করে ধানের 
সঙ্গে বিভিন্ন পারিপাস্থিক অবস্থার প্রতিক্রিয়া ও 
রোগ-পোকার প্রাছর্ভাবের উপর প্রতিক্রিয়া 
সম্বন্ধে নান৷ তথ্য সংগ্রহ কর হয়; একটি 
প্রশাসনিক ভবন যার ভেতর অফিস, গ্রন্থাগার 
ও তথ্য বিভাগ আছে। এ ছাড়াও বহিরাগত 
শিক্ষার্থী, পরিদর্শক অথব! কোন কর্মসূচীতে অংশ 
গ্রহণকারীদের জন্য হোষ্টেল আছে। অতিথিশালা 
ও খাবার জায়গ। আছে। 





প্রধ্যাত অর্থনীতিবিদ গুন্নার মিব্ডাল তার 


এশিয়ান ড্রাম! বইয়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নে কৃষির ভূমিকা এবং গুরুত্বের 
উপর আলোচন! প্রসঙ্গে বলেছেন, “The 
struggle for long-term economic 
development in South Asia will 
be won or lost in agriculture.” দক্ষিণ 
এশিয়ায় ভারতই যে প্রধান এবং পয়লা নম্বর 
দেশ এট! মিব্ডাল গোড়াতেই বলে রেখেছেন। 
বস্তুত ভারতের ক্ষেত্রে মির্ডালের এই উক্তির 
যথার্থত। অনম্ধীকার্য এবং এর গুরুত্ব অপরিসীম । 

বলে রাখ! ভালে! যে ভারতের মোট জাতীয় 
আয় তথা উৎপাদনের ৬০ শতাংশ আসে কৃষি 
থেকে । আমরা অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের পরি- 
প্রেক্ষিতেই প্রাসঙ্গিক বিষয়টি নিয়ে অলোচন! 


সচিব, রাজা পরিকল্পনা পর্যদ | 


নরেন্দ্রনাথ সেন 


করব। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসমদ্তির ৭৫'২৫ 
শতাংশ গ্রামে বাস করে । ১৯৭৩ এর আদম- 
সুমারী অনুসারে এখনকার আমজীবি মানুষদের 
৩৯ ৫৫ শতাংশ কৃষক এবং ৩২৭২ শতাংশ 
কৃষিশ্রমিক। অর্থাৎ শ্রমমূলক কাজে নিযুক্ত 
জনসংখ্যার ৭২'২৭ শতাংশ এই দুই শ্রেণীর 
লোক। ১৯৭৪-৭৫ সালে এ রাজ্যের মোট 
আয়ের ৪৬'৮ শতাংশ এসেছিল কৃষি থেকে এবং 
এঁ বছরে এ রাজ্যের মোট কৃষিজাত পণ্যের মূল্য 
ছিল ২৩৯৪ কোটি টাকার মত। আবার চলতি 
বছরে অর্থাৎ ১৯৭৬-৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে 
পরিকল্পন। খাতে মোট বিনিয়োজিত ২৪০৫২ 
কোটি টাকার মধ্যে কৃষি এবং তৎসংশ্লিষ্ট সেচ, 
পশুপালন? মৎস্য চাষ এবং দুগ্ধ প্রকল্প খাতে 
বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫৯৬২ কোটি টাকা, যা 





ৰমুন্ধর| £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ৯ম-১০ম সংখ্যা 
কিন! মোট বিনিয়োগের ৬৬ শতাংশ । পশ্চিম- 
ৰঙ্গের অর্থনীতিতে কৃষির স্থান এবং গুরুত্ব যে 
কতখানি তা এসব পরিসংখ্যাণ থেকে আন্দাজ 
কর! যায়। 

আপসোসের কথা এ রাজ্যের অর্থনীতিতে 
কৃষির মত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের 
সম্ভাবনা যাচাই করে দেখার কোন সুসংবদ্ধ 
প্রয়াস চালানো হয়নি। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের 


একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সেদিন মাত্র স্থাপিত 
হয়েছে। আমাদের দেশের কৃষির ছু’টি প্রধান 
বৈশিষ্টের কথ! মনে রাখতে হবে। তা হ'ল; 
এদেশের কৃষি প্রধানতঃ শ্রমনির্ভর এবং কৃষিতে 
নিযুক্ত লোকের! গ্রামাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দ!। 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত ছেলেদের এবং তাদের 
অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানসিক গঠন 


প্রকৃতি এমন যে তার! কৃষির এই বৈশিষ্টকে 
সম্যক অনুধাবন করতে পারেন ন। সহর 
জীবন এবং ধোপ দূরস্ত চাকরির মোহ তাদের 
সহজেই আকৃষ্ট করে। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত 
ছেলেরাও তাই জীবিকার সন্ধানে সহরমুখী হয়ে 
ওঠেন। এমনকি কৃষক পরিবারের শিক্ষিত 
ছেলেরাও এ ধরণের রুগ্ন মানসিকতার শিকার 


হয়ে পড়েছে । কৃষিকে জীবিক। হিসাবে নিতে 


তাদেরও দারুণ অনীহ!। 

অথচ শিক্ষিত যুবকর] ব| তাদের অভিভাবকর! 
এটা ভেবে দেখেন ন| বা বুঝেও বোঝেন না যে 
একট! দেশের তামাম শিক্ষিত লোকের জন্য যথেষ্ট 
মাষ্টারি ব| কেরানীগিরির মত চাকরি নেই বা 
থাকতে পারে না। আবার পুঁজিনির্ভর বৃহৎ 
এবং ভারীশিল্পে কর্মসংস্থানের সম্ভাবন! সীমিত। 

তাছাড়! এটাও ভেবে দেখার বিষয় যে কৃষির 


আর সেদিন নেই। কৃষি আজ আধিক দিক 
থেকে অত্যন্ত লাভজনক হয়ে দাড়িয়েছে । তবে 
কৃষিতে উৎপাদন বাড়িয়ে কৃষিকে লাভজনক 
করতে হলে নতুন এবং আমাদের দেশোপযোগী 
কৃষিপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকী- 
করণ দরকার। শিক্ষিত যুবকর! যাতে কৃষি- 
প্রযুক্তি সহজে বুঝতে পারে; আয়ত্ত করতে পারে 
এবং যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে সেদিকে 
নজর রাখা দরকার। আধুনিক কৃষি যেহেতু 
অনেকট। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিভিত্তিকঃ অতএব 
কৃষক অর্থাৎ কৃষিকে পেশা বা বৃত্তি হিসাবে 
নিয়েছে এমন লোককে জলসেচে পাম্প প্রভৃতি 
যন্ত্রপাতি এবং বিদ্যুতের ব্যবহার, জমির গুণাগুণ 
পরীক্ষা, সুষম সার প্রয়োগ, কীটনাশক ওষুধ 
পত্রাদির ব্যবহার, শম্তবাছাই এবং শস্তপর্যায় 
স্থিরীকরণ, শস্তসংরক্ষণ ইত্যাদি বিধিব্যবস্থা, 
উৎপন্নশস্তের ঠিকমত বাজারজাতকরণ ইত্যাদি 
বহু প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে 
ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। শিক্ষিত এবং 
কৃষিবিষয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষেই এট! সম্ভব) 
অর্থাৎ এমন ব্যক্তিই সত্যিকারের সুদক্ষ কৃষক 
এবং কৃষিসহায়ক হতে পারে। 

আবার কৃষি শুধুমাত্র একট! ব্যক্তিগত পেশ! 
বা বৃত্তি নয়। আমাদের সামগ্রিক জাতীয় 
অর্থনীতিতে এর তাৎপর্য এবং গুরুত্ব অপরিসীম । 
বলতে গেলে কৃষি তথ! কৃষি উৎপাদন এবং কৃষি 
উন্নয়নের সঙ্গে আমাদের জীবন মরণের প্রশ্ন 
জড়িত। এর উপরই জাতি হিসাবে আমাদের 
অস্তিত্ব একরকম নির্ভর করছে। কৃষিকে 
বহুমুখী এবং বিশেষভাবে উৎপাদনমুখী করে 
কৃষিউৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়াতে না পারলে 


৫৬ 





৯. দেশের ক্রমবর্ধমান বিপুল জনসমষ্টির খাগ্ছের 


যোগান হবে কি করে? আবার কৃষির উন্নয়ন 
ন| হলে দেশের শিল্পওত পঙ্গু হয়ে পড়বে । ফলে 
একট! ঘোরতর বিপর্ণয়ের হাত থেকে র ক্ষ 
পাওয়ার আর কোন পথ ব1 উপায় থাকবে না। 

এসব কথ! থেকে ছুটি জিনিস বেরিয়ে আসে । 
এক, কষিউংপাদন বহুগুণ বাড়িয়ে দেশের 
অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে এবং এর মধ্যে 
গতিবেগ সঞ্চার করতে হলে কৃষির আধুনিকীকরণ 
দরকার এবং তার জন্য চাই কৃষিশিক্ষার ব্যাপক 
প্রচলন এবং প্রসার । দুই, এই কৃষিশিক্ষার 
মধ্যে রয়েছে কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা । এই 
পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক 
স্তরে কৃষিশিক্ষ! প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়৷ হয়েছে 
এবং কৃষিশিক্ষাকে বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রমের 
অস্তৃভূ ক্ত কর! হয়েছে। 

কিন্তু আমর! চিরাচরিত, গণ্ডীবদ্ধ, অভ্যস্ত 
চিন্তাধারাকে যেন সহজে বদলাতে পারছি ন|। 
তাই নান। মহলে সংশয় দেখ! দিয়েছে এই 
বৃক্তিমূলক কৃষি শিক্ষ। শেষ পযন্ত ছাত্রদের কোন 
কাজে আসবে কিনা । এমনকি সংবাদে প্রকাশ 
পশ্চিমবঙ্গে চলতি বছরে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর 
শিক্ষাক্রনে যে গুটি কয়েক বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক 
কুষিশিক্ষ। চালু হয়েছে সেখানে নাকি মণ 
সংখ্যক ছাত্র আসছে না। হ্যা) যদি বল ' 
১০+২ কোরে কৃষি নিয়ে পাশ করলে অফিস 
আদালতে ব! কলকারখানায় চাকরি পাওয়া যাবে 
কিনা, তবে জবাবে বলতে হবে এমন কোন 
গ্যারান্টি ব! নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। 
সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এও বলা যায় যে কৃষিবিদ্যা'র 
বদলে কল!) বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে পাশ করলেও 
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চাকরির নিশ্চয়ত| ব| অনিশ্চয়তার বিশেষ কোন 
হেরফের ঘটবে না। তবে কুষিবিষয় নিয়ে 
পড়াশুনা করলে সরাসরি চাকরি ন! জুটুক, চেষ্ট। 
ও নিষ্ঠা থাকলে স্বাবলম্বী এবং স্ব-নিযুক্ত হয়ে 
ভাল রুক্তি-রোজগ!র করা যেতে পারে। কি 
করে এট! সম্ভব হবে তা নিয়ে কিছু আলোচন! 
কর। যেতে পারে। 

বলা বাহুল্য, আজকের দিনে সেচ, সার; 
উচ্চফলনশীল জাতের বীজ; চাষবাসের নয়! 
কলাকৌশল ইত্যাদির দৌলতে চালের উৎপাদন 
দ্বিগুণেরও বেশি কর! সম্ভব । জলসেচ ও জমির 
সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলে একই জমিতে বছরে তিনটি 
ফসলও ফলানে। যেতে পারে । ১৯৭১ সালে 
জমি বিশেষে নিবিড় চাষের মাধ্যমে প্রমাণিত 
হয়েছে যে যে-জমিতে আগে সাধারণতঃ গড়পরত। 
একর প্রতি ১১'৩ মণ চাল জন্মাতো) সেই জমিতে 
একর প্রতি ৩০ মণ চাল উৎপন্ন হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গে ধানী জমির পরিমাণ ১২৫ লক্ষ একর । 
যদি একর প্রতি কম করে & টন অর্থাৎ ৬'২৫ মণ 
বেশি চাল উৎপাদন কর] যায়, তবে এ রাজ্যে 
বছরে ৩০০ কোটি টাক! মূল্যের ৩০ লক্ষ টন 
বাড়তি চাল উৎপাদন করা যায়। এর ফলে 
পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যশস্তের ব্যাপারে শুধু স্বয়ম্ভরই হবে 
ন! এমনকি উদ্ধ ত্ত রাজ্যে পরিণত হবে। 

এধরণের উৎপাদন বাড়ানে। সম্ভব উন্নত- 
মানের উচ্চফলনশীল জাতের বীজের বাব্হ।র 
এবং জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে । অবশ্য তা করতে হলে কৃষককে 
জলসেচ, সার এবং উন্নতমানের বীজের ব্যবহার 
থেকে শুরু করে কৃষির আধুনিক প্রযুক্তিগত 
কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে । তার জন্য কৃষি- 
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বিষয়ে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের বিলক্ষণ প্রয়োজন 
আছে। একজন কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত এবং « -।'্ষণ- 
প্রাপ্ত যুবক বৈজ্ঞানিক প্রথায় ৫ একব জমিতে 
চাষ করলে বছরে অন্ততঃ ৫০০০ ট; ॥ মুল্যের 
অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন করতে পারবে । চাকরি 
বা রুজির ধান্দায় সহরে গিয়ে আলেয়ার পেছনে 
ছুটতে হবে না, নিজের গ্রামে থেকেই মাসে 
অন্তত ৪০০ টাকা রোজগার করতে পারবে। 
আবার নানাজাতের উন্নতমানের বীজের যথেষ্ট 
চাহিদা! রয়েছে । আর এ চাহিদ। ক্রমশঃ বেড়েই 
যাচ্ছে । কৃষিশিক্ষায় শিক্ষিত একজন যুবক মাত্র 
দুই একর জমিতে ভাল উচ্চফলনশীল উন্নতমানের 
বীজ উৎপন্ন করে মাসে ৪-_-৫শে। টাক! অনায়াসে 
উপার্জন করতে পারবে। 

এট! জানা! কথা যে পশ্চিমবঙ্গে গড়পরত। 
পরিবারপিছু জমির পরিমাণ ২ একরের বেশি নয়। 
এ রাজ্যের কৃষকদের অধিকাংশই ছোট এবং 
প্রান্তিক কক। এদের অনেকের পক্ষে দুর- 
দূরাস্ত থেকে রক অফিসে বা কো-অপারেটিভে 
গিয়ে সেখান থেকে সার, বীজ, কীটনাশক 
ওষুধপত্র। স্প্রেয়ার; টিলার প্রভৃতি সংগ্রহ কর! 
শক্ত কাজ, অনেকসময় সাধ্যের বালপ্র। তাদের 
এই অক্ষমত। চষে বিদ্ব ঘটায়, উৎ দন ব্যাহত 
করে। সবদিক থেকে সুবিধে হয় যদি প্রত্যেক 
অঞ্চলে একটি করে কৃষিসহায়ক কেন্দ্র ( Agr০- 
Service Centre ) এবং অঞ্চলের প্রত্যেকটি 
গ্রামে একটি করে উপকেন্দ্র স্থাপন করা যাঁয়। 
পশ্চিমবঙ্গে ২১৯২৬টি অঞ্চল এবং ৪১,৩৪২টি 
মৌজ। আছে। অঞ্চল পঞ্চায়েতগুলি৷ এ ব্যাপারে 
একটু তৎপর হলে এ ধরণের সংস্থ! ও উপসংস্থ! 
কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষি উৎপাদনের স্বার্থে স্থাপন 


করা যায় এবং তার ফলে ৩০-_ .* হাজার কৃষি. 4 


প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্মসংগ্যানের সুযোগ স্থষ্টি 
হয়। সরকার থেকে যথোপযুক্ত সাহায্য এবং 
ব্যাংক থেকে খণ পেলে অনেকে নিজেরাও এ 
ধরণের কৃষিসহায়ক কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। 
এতে মাসিক ২০০-_-৩০০ টাকা উপার্জন কর! 
খুবই সম্ভব। 

তাছাড়া ষে সব কৃষি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক 
নিজেদের পারিবারিক খামারে কাজ করে তায় 
নিজ এলাকায় বিজ্ঞানসম্মত কৃষি এবং ফসল 
উৎপাদন সংক্রান্ত নান| বিষয়ে কৃষকদের পরামর্শ 
দিতে পারে। এ ধরণের পরামর্শ দেওয়া কাজের 
( consultancy service) জন্য মাসিক 
২০০-_৩০০ টাকার মত উপরি আয়ের সুযোগও 
রয়েছে। 

ফসলের মত ফলচাষেও কর্মসংস্থান এবং 
রুজিরোজগারের প্রচুর সুযোগ ও সম্ভাবনা 
রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবছর বাইরে থেকে 
অন্ততঃ ২০ কোটি টাক! মূল্যের ফল আসে। 
অথচ সুষম খাদ্য হিসাবে যতটুকু ফল এবং সবজি 
দরকার, এ রাজ্যের লোক তার চেয়ে অনেক কম 
পান। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে আরও অনেক বেশি 


পরিমাণে ফল উৎপাদন কর! উচিত এবং তার - 


সুযোগও আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রীর 
নির্দেশে রাজ্য যোজন! পর্ষদ এ রাজ্যে ফলচাষ 
বাড়ানোর বিষয়ট! পর্যালোচনা করে দেখেছে 
এবং এ সম্বন্ধে একটা বিস্তারিত প্রতিবেদনও 
তৈরি করেছে। যা হোক, যেসব শিক্ষিত যুবক 
ফলচাষের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তীর! 
সহজেই ফলচাষ বৃত্তি হিসাবে নিতে পারেন। 
পশ্চিমবঙ্গে আম, কলা; কমলালেবু ইত্যাদির 
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যে-সব বাগান আছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
সেগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয় । পরিকল্পনা- 
সন্মতভাবে সেগুলোর যথেষ্ট উন্নতি কর! চলে । 
তাছাড়। স্ূপরিকল্লিতভাবে নানাজাতের ছোটব্ড় 
নতুন বাগানও তৈরি করে ফলের চাষ এবং 
উৎপাদন বাড়ানে| যেতে পারে। ফলচাষ যে খুব 
লাভজনক তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই । 

ন্যাশনাল কমিশন অব. এশ্রিকালচারের এক 
সমীক্ষায় জান! গেছে কলকাতায় মাছের যোগান 
দৈনিক ৪৩,৫৫৬ কেজি এবং তার মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে আমদানি হয় ২৬,১৮২ 
কেজি, আর আভ্যন্তরীন যোগানের পরিমাণ 
১৭,৩৭৪ কেজি মাত্র। এই পরিমাণ মোট 
সরবরাহ চাহিদার ভগ্নাংশ মাত্র মেটাতে পারে। 
উল্লেখ কর! যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গে দশলাখের 
উপর পুকুর আছে, যার বেশির ভাগই নান! 
কারণে অব্যবহৃত এবং অব্যবহার্য হয়ে রয়েছে। 
মাছ চাষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকর! ব্যক্তিগতভাবে 
ব। জোটবদ্ধ হয়ে এসব পুকুর সরকার বা 


সি মালিকদের থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে মাছচাষে 


লাগাতে পারে। এসব পড়ে-থাক। পুকুর সেচ 
বা মাছচাষের জন্য দরকার হলে প্রচলিত আইন 
অনুযায়ী অতি সহজে অধিগ্রহণ এবং বিলি 
বন্দোবস্ত কর! যায়। 

বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাছচাষ করলে একর প্রতি 
৬০০০ কেজি মাছ পাওয়া যায়। পুকুর সংস্কার, 
সেচ, মাছচাষ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ 


বসুন্ধরা £ পৌষ-মাঘ £ ১৩৮৩ 


রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বা সমবায় ব্যাংক থেকে স্যায্য 
সুদে সহজ কিস্তিতে পরিশোধ্য খণ হিসাবে 
পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া শিক্ষণপ্রাপ্ত 
যুবকরা নদীতে এবং সমুদ্র উপকূলে মাছধরা 
মাছ সংরক্ষণ ব! প্রসেসিং এর জন্য সংস্থ! গড়ে 
তুলতে পারে। এতেও লাভ এবং রুজির 
সম্ভাবনা প্রচুর 

কলকাতায় ডিমের চাহিদ। প্রচুর । কিন্ত 
চাহিদার তুলনায় যোগান কম। আবার সেই 
অপ্রচুর যোগানেরও ৮০ শৃতাংশ আসে ভিন্ন 
রাজ্য থেকে । এর উপর সমগ্র রাজ্যের চাহিদাও 
ত রয়েছে। ডিম এবং মাংসের সরবরাহ বাড়াতে 
হাঁসমুরগী পালনের বহুল প্রসার দরকার । দুগ্ধ 
সরবরাহ সম্বন্ধেও একই কথ! ; এসব ক্ষেত্রেও 
বহু শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের লাভজনক 
কাজে স্বনিযুক্ত হওয়ার সুযোগ আছে। তাছাড়। 
ইাসমুরগী, গবাদি পণ্ডর খাদ্যের যৌগানও একট! 
বড় ব্যাপার । এসব তৈরির জন্য .ছোট এবং 
মাঝারি আকারের কারখ।ন! স্থাপনও আধিক 
দিক থেকে বেশ লাভজনক । 

সাধারণভাবে এটাও বল! যায়, কৃষি বিষয়ে 
শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণদের গ্রামসেবক 
হিসেবে নিয়োগ করলেও এদের থেকে অনেক 
ভাল কাজ পাওয়! যাবে। পঞ্চায়েত সচিব এবং 
সমবায় এবং ব্যাংকের ফিল্ড স্টাফ হিসাবে নিয়োগ 
করলেও এর! গ্রামাঞ্চলে কৃষি উৎপাদন প্রকল্প 
রূপায়ণে বেশ ভাল কাজ করতে পারবে। 


টিং JUNO 


৫৯ 


সমস্যা-সঙ্কলিত রাজ। পশ্চিমবঙ্গ । পর্বত-প্রম্নাণ সমস্যা 
মাথায় নিয়েই এর জন্ম । এ রাজোর মোট ভৌগলিক আয়তন হোল 
সারা ভারতের প্রায় তিন শতাংশ অথচ এখানে বাস করে মোট 
জনসংখ্যার প্রায় আট শতাংশ । তাই স্বাধীনতার পর থেকেই 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণ খাদা-সমস্যা কথাটির সঙ্গে খুবই পরিচিত । 
কিন্তু সমস্ত বাধা-বিপন্তি সমস॥ সান্তুও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি 
স্বয়স্তরতার দিকে । এবং গত চার বছর ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি 
একথা আমাদের আত্মপ্রতায়ের, জাত্মগৌরবের । হ্যা, একথা আজ 
স্বীকার করতেই হবে যে এই সমস্যা-সঙ্কলিত রাজে।ও সবুজ বিপ্লব 
সম্ভবপর হয়েছে । 

১৯৫১ সালের লোক গণনা অনুযায়ী এ রাজোর জনসংখ্যা 
ছিল প্রায় আড়াই কোটি । আর এখন তা বেড়ে হয়েছে প্রায় পাঁচ 
কোটি । অথাৎ জনসংখ্যা দ্বিজগ বেড়ে গেছে । ওই পাঁচ কোটি জন- 





স্যার জন। দরকার ৮২ লক্ষ টন খাদা-শসা । স্বাভাবিক অপচয় 
শু বীজের প্রয়োজন ধরে নিয়ে আমাদের এখন দরকার মোট ৯০.২ 
লক্ষ উন খাদা-শস!। আনন্দের বিষয় এই যে গত বছরে এ রাজো সব- 
কালীন রেকড পরিমাল খাদ।-শসা উদ্পন্প হয়েছে__ ৮৬ লক্ষ টন। 
১৯৪৭-৪৮ সাজে ছিল আন ৩৯.৩ লক্ষ টন । অথাৎ, স্বাধীনতার 
পর থেকে গত ২৮ ব্ছরে খাদা-শসা উৎপাদন দ্বিগুপেরও বেশী 
পরিমাণ বেড়ে গেচ্ছে। আর সব থেকে উল্লেখযোগা কথা হোল যে 
গত টার বছরে এই উৎপাদনের পরিমাপ বেড়েছে ১৮ লক্ষ উনেরও 
বেশী । চলতি বছরে খাদা-শস। উৎপাদনের লক্ষাসীমা ৯০ লক্ষ টন । 


খাদ৷-শসোর মধো সবচেয়ে উল্লেখযোগ। ভাবে উৎপাদন 
বেড়েছে বোরে। ধান ও গমের । ১৯৬৫-৩৬৩৬ সালে, বিস্ময়কর 
অধিক ফলনশীল ধান ও গম বীজের বাপক প্রবর্তনের ঠিক আগে, 
শোরো ধানের চাষ হয়েছিল ৭৪.৩ হাজার একরে এবং উৎপাদন 
৮যেছিল ৩৭ হাজার টন । আর গত মরসমে বোরো ধানের চাহ 
হয়োডিল ৭.৩৪ লক্ষ একরে ও উদ্ধপাদন হয়েছে আন্মানিক 
৯ লক্ষ টন । 


অধিক ফজনশীজ বীজের প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গম 
চাষের ক্ষেয়েও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে । ১৯৬৫-৬৬ সালে 
গমের চাষ হয়েছিল মার ১.০২ লক্ষ একরো আর উৎপাদন হয়েছিল 
৩৪ হাজার উন । গত বছরে, অথাৎ মার দশ বছর পরে, গম চাষের 
জমির পরিমাপ বেড়ে হয়েছে প্রায় ১৪ লক্ষ একর আর উৎপল 
হয়েছে প্রায় ১২ লক্ষ টন। এক কথায়, বিগত দশ বন্ধরে গমের চাষ 
বেড়েছে প্রায় ১৪ গুণ অথত এ সময়ে ফলন বেড়েছে প্রায় ৩৬ গুপ । 

অবশা অধিক ফলনশীল জাতের বীজের বিস্ময়কর ফলন- 
ক্ষমতার সন্বাব্হার করা সম্ভব হয়েছে ক্ষ সেচ কমস্চীর ব্যাপক 
প্রসারের ফলে । ১৯৭২-৭৩ সালে ক্ষদ্র সেচের আওতাভুক্ত জমির 
পরিমাপ ছিল ২৫.৩ লক্ষ একর । আর গত কয়েক বছরের নিবিড় 
কমোদোগের ফলে ১৯৭৫-৭৬ সালে তা' বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯.৩ 


লক্ষ এক'/ৰেো। 


০ পপর 
পালা ৯ = 
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প্রধানমন্ত্রীর ২০-দফা অথনৈতিক কমসচী অনুসরণে সেচ 
সযোগ সম্প্রসারণের কমসচী রূপায়িত হওয়ার ফলে একমাত্র 
১৯৭৫-৭৬ সালে ১.২৫ লক্ষ একরে সেচ সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। 
এ বছরের লক্ষ।সীমা হোল ১.৫০ লক্ষ একর । 


৮৮৮ 









রুখে 
এ রাজে। এশনও আলেকাতশে প্রকু!ত-নিভয | কিন পথ যতই দুগম 
হোক প্রয়াস যেখানে কান, উদান যেখানে আন্ঞাগক এবং কম” 
সধলা যেখানে AFI, সাফল। সেখানে জুম নিকহিতির হয় । 


আমরা জান পালে৷ শ্বযাস্তরাতার পথ সগম লয়। 


পশ্চিমবঙ্গ র্লুষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত 
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রুষকদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতির সুষ্ঠ 
প্রয়োগে কৃষি উৎপাদন বহুগুণ বাড়ানে। যায়। 
এই সত্যটি আমাদের কৃষকদের চোখের সামনে 
তুলে ধরতে পারলে তাদের মনে এইসব 
বৈজ্ঞ।নিক পদ্ধতির প্রতি সহজে আস্থ! জন্মাবে 
এবং এগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তারা 
কৃষি উৎপাদন বাড়াতে যথেষ্ট তৎপর হবেন। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-জার্মীন সার প্রশিক্ষণ 
প্রকল্পের পক্ষ থেকে পশ্চিমবাংলার প্রবল্প 
এলাকাতুক্ত ১২টি জেলার ২৪ জন কৃষককে 
কটকে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা! কেন্দ্রে ও 
উড়িস্যার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি গবেষণ! 
ক্ষেত্রে) শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া! হয়েছিল। 


Cs 


প্রায় দুদিন ধরে তার। কেন্দ্রীয় ধান্ত গবেষণ। 
কেন্দ্রে এবং উড়িয্য| কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক 
কৃষি প্রদ্ধতির প্রয়োগ ও ফলাফল প্রত্যক্ষ 
করেন। কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণাগারের কৃষিবিদ, 
বিশেষজ্ঞ এবং সহকুষিবিদ কৃষকদের গবেষণ। 
ক্ষেত্রগুলি দেখান এবং ধান চাষ সম্পর্কে গবেষণ। 
লব্ধ নতুন নতুন তথ্যগুলি বুঝিয়ে বলেন। বল!- 
বাহুল্য আমাদের কৃষকরাও ধান চাষের আধুনিক 
পদ্ধতি ও কলাকৌশল জানার জন্য খুবই আগ্রহ 
দেখান। 

এঁ কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞর! কৃষকদের নাইট্রে- 
জেন ঘটিত সারের প্রয়োজন মেটাতে সবুজ 
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সার; গোমুত্র; গোবর প্রভৃতি সহজলভ্য উপাদান- 
গুলি আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে উপদেশ 
দেন। কৃষকদের অধিক ফলনশীল ধানের চাষে 
জলের সুচারু বাবহার সম্বন্ধেও সচেতন করে 
দেন। মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য 
তার! যে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, সেগুলি 
সম্পর্কেও কৃষকদের বুঝিয়ে বলেন। 

কৃষকদের অনুরোধে এ কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ 
প্রত্যেক কৃষককে ২৫০ গ্রাম করে সি-আ'র- 
এম-৩২৪ জাতের ধানের বীজ সরবরাহ করেন। 
এই জাতের ধান ৭০ দিনে পাকে এবং ফসল হয় 
একর প্রতি ২ টন। 

কটক থেকে কৃষকদের উড়িষ্যা কৃষি বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের কৃষি গবেষণা ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়! 
হয়। কৃষি গবেষণ। ক্ষেত্রের স্থপারিনটেনডেন্ট 
কৃষকদের বিভিন্ন জাতের ধানের পরিচর্যা ও 
প্রজনন সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা! করেন। 
কৃষকদের আগ্রহে এ ক্ষেত্র থেকে তাদের 
৫০ কেজি অন্নপূর্ণা জাতের ধানের বীজ দেওয়া 
হয়। কৃষকর! সারাদিন ধরে যথেষ্ট উৎসাহ ও 
যত্ন নিয়ে চাষবাসের বিভিন্ন কলাকৌশল সম্পর্কে 
খোঁজ খবর নেন। 

কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষকদের মধ্যে সম্পর্ক এ 
ধরণের কর্মনৃচীর মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতর হবার সম্তাবন! 
রয়েছে। 

[ ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের 


সৌজন্যে ] 
গ্রামীণ উৎপাদন প্রকল্প রূপায়ণে হুগলী 
জেলা 

এ বছর হুগলী জেলায় (১৯৭৬--৭৭) 
গ্রামীণ উৎপাদন প্রকল্প রূপায়ণের কাজে রাজ্য 


সরকার ২০ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা মঞ্জুর 
করেছেন। উৎপাদন ও কর্মভিত্তিক প্রকল্প 
রূপায়ণের ওপর জোর দেওয়! হয়েছে। জান! 
গেছে ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে 
১৫৮টি প্রকল্প জেল! পরিকল্পনা কমিটির কাছে 
এসেছে। এই প্রকল্পের অন্তর্গত চাপাডাঙ্গায় 
একটি আধুনিক নিয়ন্ত্রিত বাজার নির্মাণের কাজ 
কৃষি বিভাগ মঞ্জুর করেছেন। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গত বছর (১৯৭৫ 
৭৬ ) এই প্রকল্প খাতে রাজ্য সরকার ৪২ লক্ষ 
টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। ১৩৫টি প্রকল্প ইতি- 
মধ্যেই রূপায়িত হয়েছে । এরজন্য ব্যয় হয়েছে 
৩২ লক্ষ টাকার ওপর। এতে ৬ লক্ষ ৭৯ 
হাজার শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়। 

| “হুগলী কথা” থেকে গৃহীত ] 

শম্ত রক্ষ! অভিযানে সরকারী সাহায্য 

শস্য গুদামজাত করার উপযুক্ত ব্যবস্থার 
অভাবে ইছুর ও নান! ধরণের কীট-পতঙ্গের 
উপদ্রবে বিপুল পরিমাণ খাগ্াশস্থয প্রতি বছর নষ্ট 
হয়। এই ক্ষতির হাত থেকে শম্ত বাচানোর 
উদ্দেশ্যে কৃষি বিভাগ থেকে শস্য মজুত রাখার 
উপযোগী ধাতুর পাত্র (বিন) কৃষকদের কাছে 
কিস্তিতে বিক্রি কর! হচ্ছে। গ্রামের কৃষকর! 
এই খবরে খুবই উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। 

সম্প্রতি পোলব! ব্লকের রামনগর গ্রামের 
শেখ সুজাত আলির সঙ্গে কথ! হচ্ছিল। তিনি 
একটি বিন কিস্তিতে কিনেছেন এ বছর। এই 
ব্লকের আরও তিনজন কৃষক এই শস্তাধার 
কিনেছেন। শস্য ঘরে মজুত রাখতে তাদের 
হিমসিম খেতে হয়। শস্তাধার তাদের বহুদিনের 
অভাব পূর্ণ করেছে বলে জানা গেল। 
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সেচের জল জলপাইগুড়িতে খাগ্ভোৎপাদন 
বাড়াচ্ছে 

উত্তরবঙ্গের পাহাড় বনের অঞ্চল জলপাই- 
গুড়ি জেলাও খাদ্য উৎপাদনে এগিয়ে যাচ্ছে। 
মাত্র চার বছরে গমের এলাকা! প্রায় পনের গুণ 
বাড়িয়ে ভোলার কীতি দেখেই জেলার উৎপাদন 
ব্রতের অবিশ্বাস্য নিষ্ঠা ও সাফল্যের পরিচয় 
মেলে। ১৯৭২--৭৩ সালে যেখানে জেলার 
গম চাষের এলাক! ছিল মাত্র ৩৬৫০ একর, 
সেখানে পরের বছরই দ্বি গুণেরও বেশি এলাকা 
বাড়িয়ে কর! হোল ৮৫০০ একর । এক বছর 
পরেই অর্থাৎ ১৯৭৪--৭৫ সালেই সেই এলাকা 


বেড়ে হোল ১৭ হাজার একর ৷ 
জেল! কৃষি আধিকারিক শ্রী বীরেন দের 
হিসাব অনুযায়ী এ বছর জলপাইগুড়ি জেলায় 


গমের চাষ হয়েছে ৫২ হাজার একরে। 
খাগ্শস্তের এলাক! সম্প্রসারণে জলপাই- 
গুড়িতে সেচের ভূমিক! গুরুত্বপূর্ণ । অগভীর 
নলকূপ ও গভীর নলকৃপের দাক্ষিণ্য এ জেলায় 
ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দ্রুত খান্ত উৎপাদন 
প্রকল্পে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে খাছাশস্য 
বাড়িয়ে তোলার কাজকে ত্বরাম্বিত করছে 
জলপাইগুড়িতে । এ জেলায় এই প্রকল্পে ৩০০ 
অগভীর নলকূপ বসানোর লক্ষ্যমাত্র! নেওয়! 
হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ২৪০টি নলকূপ বসানে! 


বসুন্ধরা £ পৌষ-মাঘ £ ১৩৮৩ 


হয়ে গেছে। জেলার মোট ৩৩টি গভীর 
নলকৃপের মাধ্যমে ১৯৭৫--৭৬ সালে মোট 
১১৪৮ একরে সেচের স্থযোগ স্থষ্টি কর! হয়েছে। 
সেচ সেবিত এই জমির মধ্যে এ বছরে ৯'৩৫ 
একরে চাষ কর! হয়েছে। 
ফলের চার! উইয়ের হাত থেকে রক্ষার 
উপায় 

যে সব অঞ্চলের ফল চাষীর! উইয়ের 
উপদ্রবে ঠিকমত ফল চাঁষ করতে পারছেন না, 
তীর! একটি সহজ উপায়ে ফলচারাকে উইয়ের 
হাত থেকে বাচাতে পারেন। 

এই উপায়ট হলো, ফলের চার! বসানো 
গর্ভের চারপাশে চারটি কল! গাছের ফ্যাকড়ি 
অর্থাৎ সাকার বসিয়ে দেওয়া এবং মধ্যিখানে 
ফলের চারাটি বসানো! । কলাগাছ জল ভালবাসে 
বলে সমস্ত জল টেনে নিয়ে খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে 
এবং উই তাদের ধারে কাছেও আসতে পারে না, 
ফলে, ফল চারায় উই লাগে ন|। এ ছাড়াও 
কলার পাতার ছায়ায় ফল চারা নিধিদ্বে বেড়ে 
ওঠে। এরপর ফল চারাগুলি মাটিতে শক্ত হয়ে 
বেড়ে উঠলে; কলার ফযাকড়ি অর্থাৎ সাকারগুলি 
তুলে ফেলে দিতে হবে। 

এরপর জৈব সারের সঙ্গে বি, এইচ, সি, 
গুড়ো অথবা ডি, ডি, টি, মিশিয়ে নিয়মিত 
মাটিতে দেবেন। 

[ এফ, আই, ইউ, ] 
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শসা গুদামজাত করার উপযুক্ত ব্যবস্থার 
অভাবে ইদুর ও নানা ধরণের কীট-পতঙ্গের 


হয়। এই ক্ষতির হাত থেকে শস্য বাঁচানোর 
উদ্দেশ্যে কৃষি বিভাগ থেকে শস্য মজুত রাখার 
উপযোগী ধাতুর পাত্র (বিন) কুষকদের 
কাছে কিস্তিতে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে । 











পরিবহন খরচ মোট দাম 


১। ৬.২ কুইন্টাল ৩২৫ টাকা ৪৫.০০ টাকা ৩৭০.০০ টাকা 
২। ৩.১ কুইন্টাল ২১০ টাকা ২২.৫০ টাকা ২৩২.৫০ টাকা 









বিনের দামের ৪০ শতাংশ ও পুরো পরিবহন খরচ আগাম জমা দিতে হবে। দামের বাকী 


৬০ শতাংশ সমান তিনটি কিস্তিতে তিন বছরে শোধ করতে হবে। এই খণের জনা কোন 
সদ দিতে হবে না। 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য আপনার এলাকার গ্রামসেবক, এ-ই-ও, বি-ডি-ও বা 
মহকুমা ও জেলা রুষিজ বিপণন আধিকারিকের সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করুন । 


পশ্চিমবঙ্গ রুষি তথ্য সংস্থা কতৃক প্রচারিত 
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উপদ্রবে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রতি বছর নষ্ট 
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“ধার! এখনও গ্রাহক হন নি, ঠার। 
সমস্যা দূর করে ক্লুষি উৎপাদন 
বাড়াতে বস্ষুন্ধরার মাধ্যমে নির্দেশ, 
সুপারিশ, পরামর্শ, উপদেশ নিন । 
বাখিক চাদ মাত্র 8 ৬ টাক! 


৪১৬, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪* 


: 
/ % 
( কৃষি তথ্য সংক্ণ কর্তৃক অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত) 





সম্পাদকীয় ৩-৪ 


ভাল গা্টের জন্য উন্নত প্রথায় 
চাষ করুন +h ঃ ৫-৮ 
চির জাত আর wien *-* ৯১০ 
আজকের প্রকল্প যৌথ বীজতলা ০ 8 
কান্তিপদ ঘোষ 
সূজলা বঙ্গ এবং স্বরভ্তরতার 
শ্যামল গতাকা নেক ***৮ ১৪১৬ 
নীলমনি মিল্প 
পশ্চিম দিনাজপুরে অধিক ফলনশীল ধানের 
প্রসারতায় মিনিকিটের ভূমিকা *** ১৭-১৯ 
সবন্ময়্ ঘোষ 
গান চাষে ব্যাপক গবেষণা দরকার *** ২০-২২ 
বলাই লাল জানা 
১. বিজিতি কমড়োর চাষ করুন *** ২৩-২৪ 
হিতেজ্জস কৃষার রায় 
হুগলী জেলায় তিল চাষের অগ্রগতি ROE ২৫-২৭ 
সত্যজিৎ পাল 
মহার্ঘ ওষধি * ২৮-২৯ 





কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য 
সংস্থ। কর্তৃক প্রকাশিত 





৩০-৩১ 


৩২-৩৫ 


৩৬-৩৮ 


৩৯-৪০ 


89১-৪৫ 


8৭-৫১ 


৫৩-৫৫ 


৫৭-৫৯ 
৬১-৬৪ 





বসুর 


৯৯ ২৮শ বৰ্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ)! 


ফান্তুন-চৈৱ ১০৮০ 





লগ 
১১৫ 





তত সংক্রান্তির গাজনের বাজনা, নীলের পূজো, চড়কের ঢল 
উৎসবের সমাপ্তির পথ ধরে সেই বছরের প্রস্থান ঘটে। কিন্ত কালের 
কোথাও কোন শুন্যতা নেই। চলে যাওয়ার কথ! বলতে না বলতেই 
আর একটি বছরের প্রবেশ। আমাদের কৃষিবর্ধও ছকে বীধ!। 
তারও কোন ছেদ নেই। একটি ফসল তোল! শেষ করতে ন! করতেই 
পরের ফসলের চিন্তা এসে যায়। আর এসবকে ঘিরেই চলে মেলা 
উৎসব আনন্দ। 

শিবের গাজন যতক্ষণ চলছে আমর! এই সুযোগে কিছু শিবের 


গীত গেয়ে নিতে পারি। অর্থাৎ নতুন বছরের চাষ পর্ব সুরু করার 


আগে, কিছু আগের কাজের বিশ্লেষণ করে নেওয়া যাক । 

মামাদের দেশের বিরাট জনগণের উন্নতির মূল সুত্র হিসাবে কৃষি 
উন্নয়নকে আমাদের প্রধান জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে নেওয়! হয়েছে। 
আমাদের প্রধানমন্তরীও সম্প্রতি এই মর্মে মন্তব্য করেছেন যে আমাদের 
দেশ কৃষি প্রধান এবং ত! কৃষি প্রধানই থাকবে। 

বাস্তবের ঘটনায় আমর! দেখি কৃষি উন্নতির জন্য যে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণ! ও প্রযুক্তি বিদ্ধার প্রয়োগ কর! হচ্ছে ত! কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব 
ঘটাতে চলেছে। এই বিপ্লবের পথ ধরেই আমাদের প্রগতিশীল 
কৃষকর! এগিয়ে চলেছেন। 

এ পর্যন্ত যেটুকু সেচের স্থযোগ স্থষ্টি কর! সম্ভব হয়েছে, তাতে 
সেচ প্রাপ্ত এলাকায় চাষের ধারাবাহিক প্রথ! সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে নতুন 
শস্ত পর্যায় চালু হয়েছে। আউশ, পাট ও ডালশস্তের চিরকালের 
চাষ প্রথা ছিল নদীয়ায়-_-আজ জলের সুবিধার জন্য সেখানে বছরে 
পাট, ধান, আলু ব| কোন ডালশস্তের চাষ আজ আর খুব একট! 
নতুন ঘটল! নয়। শস্ত পর্যায় সম্বন্ধে কষকর! সজাগ শুধু নন, কম 
খরচে বেশী লাভের পথ জানার জন্য কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখতে উৎসক । তাই ট্রেনিং ও ভিজিট কার্যস্টীকে আজ অনেক কৃষক 
সাদরে আহ্বান করে নিয়েছেন। 

বছরে একাধিক শস্য উৎপন্ন করতে গেলে ও লাভের অঙ্ক ঠিক 
রাখতে হলে কৃষি যন্ত্রের প্রয়োজন । নিড়ানী যন্ত্র, পাওয়ার টিলার 
ইত্যাদির চাহিদ! এখন কৃষকদের কাছ থেকেই আসছে। বিদ্যুতের 
সরবরাহ বাড়াবার তাগিদও আসছে কৃষকদের কাছ থেকে । তার! 


বস্তুন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখা 


পাম্প চালাবার জন্য বিদ্যুত চান। কারণ 
ডিজেলে খরচ বেশী। আজকের কৃষক নিজের 
ভাগ্য গড়ে তোলার জন্ট এগিয়ে আসছেন। 
এগুলি প্রগতির সূচক সন্দেহ নেই। এতে 
আনন্দ পাওয়ার আছে কিন্তু তৃপ্তি পেতে 
আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে। উন্নতির 
গোড়ার কথাই হলো, তার শেষ নেই। মানুষের 
উন্নতির প্রচেষ্টা নিরস্তর বাড়িয়ে যেতে হুবে। 
আজ পৃথিবীর উন্নত ধনী দেশগুলির দিকে চাইলে 
আমর! দেখবে! সেখানের কৃষিকাজ শিক্ষিত মধ্য- 
বিত্ত বা ধনী ব্যক্তির হাতে । কারণ তাদের 
কৃষি শুধু জীবিক। নয় আজ ব্যবসার স্তরে উন্নীত । 
তাই নিরন্তর এই ব্যবসার উন্নতির জন্য তাদের 
চেষ্ট| করে যেতে হচ্ছে । 


খানে স্বয়স্তরত! লাতের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা 
সুরু হয়েছে। শুধু স্বয়ন্তরত| লাভ আমাদের 
মূল লক্ষ্য নয়। কৃষি যে দেশের প্রধান সম্পদ 
সৃষ্টির উৎস, সেই কৃষির নিরস্তর উন্নয়ন 
প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে দেশের সম্পদ সৃষ্টি ও 
দেশকে উন্নত করে তুলতে হবে। আজ বর্ষ 
বিদায় ও নববর্ষের প্রবেশ দ্বারে দাড়িয়ে আমর! 
এই শপথই নেবে! যে, দেশকে স্বয়ন্তরত1 থেকে 
পরাচূর্যের পথে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা! দৃঢ়তার সঙ্গে 
করে যাওয়া! হবে। কোন দেশের সম্ভাবন! 
এবং সুযোগ থাকলেই চাষের উন্নতি হয় না, 4 
চাই ইচ্ছা এবং আগ্রহ। এই আগ্রহ 
যখন সঞ্চার হয়েছে তখন সাফল্য আনাও কঠিন 
হবে ন|। 
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নীচ জমিতে রস থাকলে ফাগুনে গরম 
পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তেতো পাট, বিশেষ করে 
সোনালী জাত বোন! যায়। কালবোশেখীর 
বৃষ্টি সুরু হলে মাঝারি ও উচু জমিতে পাট বু্ছুন। 

এটেল ও বেলে জমি ছাড়া সব জমিতেই 
পাট চাষ সম্ভব। সব জাতের দোজাশ, বিশেষতঃ 
পলি দোজাশ জমিই ভাল। তেতো বা বগী 
কোনও পাটই চার! অবস্থায় দাড়ানো জল সহা 
করে টিকে থাকতে পারে না। কিন্তু একটু বড় 
হলে তেতো পাট কিছুটা দাড়ানো জল সহা 
করতে পারে, বগী পাট ত!’ পারে না। বগী 
পাটের জন্য জল দাড়ায় না, এমন জমিই বাছুন। 
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জমির অয্নত! বেশী হলে পাট ভাল হয় ন! 
অগ্নত! না কমালে জমিতে সার প্রয়োগের সুফ$ 
পুরোপুরি পাওয়া যায় না। উত্তরবঙ্গের বেশী; 
ভাগ জমিতে অগ্নতার পরিমাণ বেশী। অন্যান 
স্থানেও জমির অল্লতা বেশী থাকতে পারে 
সেক্ষেত্রে জমিতে চুন, ডলোমাইট বা বেসিব 
ন্যাগের গুড়ে! দেওয়া উচিত। চুনের মাত্র! 
বছরে একর প্রতি এক কুইন্টালের বেশী হবে না। 
সঠিক মাত্রার জন্য মাটি পরীক্ষা করানো উচিত। 
চুন দেওয়ার পর দশদিনের মধ্যে বীজ বোন! 
চলবে না। জমি চষার সময় চুন দেওয়! 
উচিত। 


বন্ুদ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্যা 


উন্নত জাতের পাট 
১। তেতো পাট জমি সময় 
সোনালী (জে-আর-সি ৩২১): নীচু, সরস ফাগুন থেকে চৈতের মাঝামাঝি 
ঢাকাই (ডি-১৫৪) মাঝারি, সরস চৈত 
সবুজ সোনা (জে-আর-সি ২১২) মাঝারি, উচু  চৈতের মাঝামাঝি থেকে 
বোশেখের মাঝামাঝি 
শ্যামলী ( জে-আর-সি ৭৪৪৭ ) £ অতি উর্ষর চৈতের শেষ থেকে 
মাঝারি, উঁচু বোশেখের মাঝামাঝি 
২। বগী পাট 
চৈতালী (ঞজ্জে-আর-ও ৮৭৮): কম বৃষ্টি ফাগুনের শেষ থেকে চৈতের মাঝামাঝি 
এলাকায় উঁচু 
বাসুদেব ( জে-আর-ও ৭৮৩৫): মাঝারি, উচু চৈত, বোশেখ ও ছ্যৈষ্টের প্রথমদিক 
বৈশাখী (জে-আর-ও ৬৩২): মাঝারি, উচু  বোশেখ 
নবীন ( জে-আর-ও ৫২৪): মাঝারি, উচু  চৈত ও বোশেখ 


অতি বৃষ্টি এলাকায় চৈতালী বোন! চলবে ন! । নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে বুনলে ফলনের 
তারতম্য ঘটবে এবং হঠাৎ অসময়ে ফুল আসতে পারে। 


ব! ২০ গ্রাম ক্যাপটান ৭৫% দিয়ে শোধন করে 
নিন। 
বীজের হার 
তেতে| পাট £ একর প্রতি ২২৩ কেজি 
মিঠে পাট £ একর প্রতি ১২-_-২ কেজি 
বীজ বোন! যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে পাট 
| 
মিঠে পাটের ছুই সারির মাঝের দূরত্ব ৯--১০ 
ইঞ্চি এবং তেতো পাটের ১১--১২ ইঞ্চি হওয়া 
উচিত । 
সারির মধ্যে ছুটি গাছের মাঝের দৃরত্ব ২ 
থেকে ২২ ইঞ্চির বেশী যেন ন! হয়। 


সেচ 
পাট চাষ সাধারণতঃ বৃষ্টির জলেই হয়। 


বৃষ্টির অভাব হলে সেচ এলাকায় সেচ দিয়ে 
সময়মত বোন! যায় এবং ফলন ভাল হয়। 
পাটে বারের বেশী সেচ দরকার হয় না? কেননা 
পরে বর্ষা এসে যায়। 
সার ছেওয়। 
অস্ততঃপক্ষে একরে ৮ কুইণ্টাল পাট ন! হলে 
লাভ কম হয়। সার দিয়ে ও সময়মত নিড়েন 
দিয়ে ১*--১২ কুইণ্টাল পাট পাওয়া সম্ভব; 
নদীয়া, ২৪ পরগণ| ও মুশিদাবাদ জেলায় অনেক 
কৃষকই এরকম ফলন পাচ্ছেন। 
সার দেওয়ার কোনও ঢালাও সুপারিশ কর! 
শক্ত । তবে সর্বোচ্চ মাত্রা বলে দেওয়| সম্ভব। 


তু 


তেতো পাটে একর পিছু ১৬-২৪ কেজি ও বগী 
পাচে একর পিছু ৮ __১৬ কেজি নাইট্রোজেন 
ফলনের পক্ষে ভাল। ফসফেটের পরিমাণ 
ক্ষেত্র বিশেষে নাইট্রোজেনের অর্ধেক বা! তারও কম 
অথবা না দিলেও চলে। পটাশের পরিমাণ 
সাধারণতঃ নাইস্রোজেনের অর্ধেক বা! সমান । 

যে জমিতে পাট-আলু; পাট-গম, পাট-ধান, 
পাট-ধান-গম, পাটখান-আলু, এই শল্য পর্যায়ে 
চাষ হয়, সেখানে পাটের জন্ত ফসফেট ও পটাশ 
দরকার হবে না, বরং নাইন্রোজেনও কম মাত্রায় 
দেওয়া উচিত। এই মাত্র! বগী পাটে একরে 
৮ কেজি ও তেতে! পাটে ১২ কেজির বেশী নয়। 

মোট রাসায়নিক সারের সবটুকু ফসফেট ও 
পটাশ চাষের সময় দেওয়া উচিত। চারা 
বেরুনোর ৩০--৩৫ দিনের মধ্যে নাইট্রোজেন 
সারের অর্ধেক ও বাকী অর্ধেক ৫*-৫৫ দিনের 
মধ্যে চাপান হিসেবে দিতে হবে। জমি বেলে 
দোআশ হলে তিন ভাগের প্রথম ভাগ বোনার 
আগে শেষ চাষের সময়, দ্বিতীয় ভাগ বোনার 
৩*--৩৫ দিন পরে ও তৃতীয় ভাগ ৫*-_৫৫ দিন 
পরে দিলে ফলন ভাল হয়। 
ঠিকমত নিড়েন দিন 

পাটের ভাল ফলন পেতে হলে সময়মত 
নিড়েন দিন। 

চার! ৩ ইঞ্চির মত লম্ব! হলে সারির মাঝ 

ওষুধের নাম 
(১) খায়োভান ৩৫% 
(২) ফলিথায়ন ৫০%, 
(৩) স্ুমিখায়ন ৫০% 
(8) মেটাসিভ ৫*%, 
(৫) লিনডেন ২০% 


বসুন্ধরা £ ফান্তুন-চৈত্র £ ১৩৮৩ 
দিয়ে আড়াআড়িভাবে সরু বিদে চালিয়ে দিন। 
আর হু সারির মাঝে চাকা নিড়ানি চালিয়ে 
আগাছ! মেরে মাটি ঝুরঝুরে করে দিন। 

সারির মাঝের আগাছা মারার জন্য ৩৪ 
বার চাকা! নিড়ানি ভালভাবে চালান। 
কীটশক্র ও তার প্রতিকার 

পাটগাছে নানান জাতের পোকা! মাকড়ের 
উপদ্রব দেখা! যায়। তাই পাটের ক্ষেতে সপ্তাহে 
অন্তত একবার গিয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে পোকা 
মাকড় দেখা যাচ্ছে কিন! । এদের উপদ্রব সুরু 
হলেই দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। 

সাধারণতঃ বিছা পোকা, ঘোড়া পোক! ও 
মাকড়ের উপস্রব বেশী হয়। বিছা পোকার 
গায়ের রং হলদে। গায়ে শুয়ো থাকে। 
গাছের পাত! ও কচি ডগ! খেয়ে ফেলে । 

ঘোড়া পোকা বা তিড়িং পোকা সবুদ্ধ 
রঙের। গায়ে গুয়ো নেই। চলার সময়ে পিঠ 
উচু করে চলে। পাত! ও কচি ডগা খায়। 

মাকড় খুব ছোট ছোট। খালি চোখে প্রায় 
দেখাই যায় না। গায়ের রং হলদে বা লাল । 
পাতার নীচের দিকে থাকে এবং রস চুষে খায়। 
ফলে পাতা কুকড়ে সাদাটে হয়ে যায়। 

ঘোড়া পোক৷ বা শুঁয়ো পোকার জন্ত নীচের 
যে কোন একটি কীটনাশক ছেটাতে হবে। 

প্রতি দশ লিটার একর প্রতি 
জলে ওষুধের পরিমাণ ওষুধের পরিমাণ 

২* মিলিলিটার 
৪৫০ 
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৬** মিলিলিটার 


বনুদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্যা 


এইসব ওষুধের পরিমাণ একর প্রতি ৩০০ 
লিটার জল হিসাবে ধর! হয়েছে। গাছের বাড় 
অনুযায়ী জল কম ব! বেশী লাগতে পারে। 
তখন ওষুধের পরিমাণও কম বা বেশী হবে। 
ওষুধ হাতে-চালানে! স্প্রেয়ারের সাহায্যে ভাল- 
ভাবে ছেটাতে হবে। 

হলুদ মাকড় দমনের জন্য থায়োডান ৩৫% 
ইসি প্রতি লিটার জলে ১২ মিলিলিটার হিসাবে 
ব| লাইম সালফার প্রতি লিটার জলে ১০ মিলি- 
লিটার হিসাবে আক্রান্ত গাছে প্রয়োজনমত 
ছেটাতে হবে যাতে পাতার নীচের দিকে ভাল- 
ভাবে পড়ে। 

লাল মাকড়ের আক্রমণ হলে কেলথেন 
১৮'৫% ইসি দু মিলিলিটার ব| মোরোসাইড 
৪*% ইসি এক মিলিলিটার হিসাবে প্রতি লিটার 
জলে মিশিয়ে ছেটাতে হবে। 
রোগ 

গোড়া-পচা! রোগ দমনের জন্য আযগ্রোসান 
জি-এন দিয়ে বীজ শোধন করে বুনতে হবে। 
জমিতে পটাশ সার দিতে হবে। একই জমিতে 
পর্যায়ক্রমে পাট ও আলুর চাষ বন্ধ রাখতে হবে) 
আলুর পরে ধানের চাষ কর! নিরাপদ । 

ড'টা-পচ! রোগ দমনের জন্য পাটগাছে 
একর পিছু ২৫০-৩০০ গ্রাম ডাইফোলেটান 
২৫*--৩০০ লিটার জলে অথব! ৫০০ গ্রাম 
ক্যাপটান ৮৩% তিনশো! লিটার জলে গুলে 
ভালভাবে গাছের ড টায় ও পাতায় ছেটান। ফুল 
এসে গেলে আর ওষুধ ছেটাবেন না। রোদ 
ঝলমলে দিনে ওষুধ ছেটান। 


সময়ে পাট কাটুন 

গাছের ১২০ দিন বয়সে কাটলে সব চাইতে 
ভাল। তাতে মিহি ও শক্ত পাট পাওয়া যাবে। 
তবে প্রয়োজনবোধে আগে বা পরে কাটতে 


বাধুন যেন সেই জাটির গোড়া ছু হাতের মুঠোয় 
ধরা যাঁয়। আটিগুলে! মাঠেই ৩--৪ দিন 
ফেলে রাখুন যাতে এর পাত! শুকিয়ে বরে 
যায়। 

যতদুর সম্ভব পরিষ্কার জলে পাট ভেজান। 
জাগের ওপরট! গাছের পাতা, কচুরী পানা, 
জলীয় গাছ ইত্যাদি দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিন। 
তারপর ইট, পাথর, তাল বা নারকেল বা 
পুরানো কাঠের গুঁড়ি দিয়ে জাগ চাঁপা দিতে 
হবে। কলাগাছ বা! মাটির ঢেল! দিয়ে জাগ 
চাপা দিলে পাটের রং কালে! হয়ে যাবে, ফলে 
দামও কম পাবেন। জঞ্জাগ যেন জলের তলায় 
মাটির সঙ্গে লেগে নী যায়। 

শ্রাবন-ভাদ্র মাসে জাগ দিলে পাট ৮-১০ 
দিনের মধ্যে আশ ছাড়ানোর জন্য তৈরি হয়ে 
যাঁবে। আশ্বিন-কাতিক মাসে যখন ঠাণ্ডা পড়ে 
তখন জাগ দিলে পাট পচতে ২০--২৫ দিন 
সময় লাগে। 

যতদূর সম্ভব পরিষ্কার জলে পাট ধুয়ে ভাল 
করে শুকিয়ে নেবেন। শুকোবার সময় নোংর! 
ন! হয় সেদিকে নজর রাখবেন। পরিষ্কার পাটের 
আদর কদর এবং দরও বেশি। 
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সামনেই গম কাটার সময় আসছে । 
আগামী মরস্থমে সময়মত খদি গম বুনতে চান, 


_ 


টি অস্ত্ের উপর নির্ভর করবেন না। তাতে বোনার 


প্লিস 
“পর সময় পিছিয়ে যেতে পারে, ফলন আশানুরূপ 


রি 
পু হবে না। 


বীজ গমের জন্য আপনার জমির যে অংশে 
/ সবচেয়ে বেশী বড় শিষ ও পুষ্ট দানা! হয়েছে সেই 
1% জায়গাটা বেছে নিন। সেখানে অন্য জাতের শিষ 


পরে এই অংশের গম আলাদা করে কেটে মাড়াই 
ও ঝাড়াই করুন। চালুনি দিয়ে ছোট দানা, 
আগাছার বীজ, মাটি বা খড় কুটোর টুকরো! 
ইত্যাদি পরিস্কার করুন। পাকা গষে জল 
লাগলে বীজ ভাল হয় না। মাড়াইয়ের সময় 
এ বিষয়ে সাবধান থাকবেন। 


বনুদ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্য 


গমের দানীয় বেশী রস থাকলে পোকার 
উপদ্রব হয় এবং বীজ ভাল গজায় না। তাই 
কয়েকবার কড়া রোদে সারাদিন রেখে ভাল করে 
শুকিয়ে নিন। দীতে কাটলে কট কট শব্দ হলে 
বোঝা! যায় যে বীঞ্জ ঠিকমত শুকিয়েছে। রোদে 
দেওয়। গম ছায়াভে মেলে রেখে ঠাণ্ড! করে নিন। 
পরে মাটির কলসী বা জাতে ভর্তি করে সর! 
দিয়ে ঢেকে কাদামাটি দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিন। 
কলসী ব! জাল! কাঠের বা বাঁশের মাচার উপরে 
রাখুন। মাটিতে রাখবেন ন1। 

ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে বেশ কড়! রোদ হলেই 
মুখ খুলে গম আবার রোদে শুকিয়ে ছায়াতে ঠা] 


করে ঠিক একইভাবে কলসী বা জালার মুখ বন্ধ 


করে রাখবেন। এভাবে ৪--৫বার রোদে 
শুকিয়ে নিতে পারলে পোকা লাগবে না৷ এবং 
বীজও ভাল গজাবে। 

বেশী পরিমাণে বীজ রাখতে হলে একইভাবে 
কড়া রোদে শুকিয়ে ছায়াতে ঠাণ্ডা করে নতুন 


বস্তার মুখ সেলাই করে ঘরের মধ্যে অন্ততঃ 


৯ ইঞ্চি উচু কাঠের পাটাতন ব! বাশের মাচায় 
দেয়াল থেকে অন্ততঃ একহাত দূরে সারি করে 
সাঁজান। পুরোণে! বস্তা ব্যবহার করতে হলে 
ত! উল্টিয়ে দিয়ে সেলাই পর্যন্ত সবটাই বুরুশ 
দিয়ে ঘসে ভাল করে পরিস্কার করে নেবেন 


পরে প্রতি লিটার জলে দশ মিলি লিটার ম্যালা- 
থিয়ন ৫০% ই-সি ওষুধ এই হিসাবে মিশিয়ে 
বস্তার গায়ে ছিটিয়ে দিন। বস্ত! শুকোলে তবে গম- 
বীজ ভরবেন। এরপরে বড় এক টুকরে! পলিথিনের 
চাদর ব! ত্রিপল দিয়ে পাটাতন ব! মাচ! সমেত 
বীজ্জ ভণ্তি বস্তাগুলি পুরোপুরি ঢেকে চাদরের 
ধারগুলি কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করে দিন। বন্ধ 
করার আগে প্রতি ১০ কুইন্টাল বীজে ১৫০ মিলি 
লিটার হিসাবে ই-ডি-সি-টি ওষুধ বস্তার উপর 
কিছু ম্তাকড়া রেখে তার উপর ঢেলে দিন। 
৭_-৮ দিন পরে ৪৫ ঘণ্টার জম্য চাদর খুলে 
রেখে গ্যাস বের করে দিন। এবং পরে আবার 
পলিথিন চাদর বা ত্রিপল দিয়ে মাচা সমেত বস্তা 
ঢেকে কাদামাটি দিয়ে ধারগুলি বন্ধ করে দেবেন। 
ওষুধ সাবধানে ব্যবহার করবেন। দরকার হলে 
নিকটস্থ কৃষি কর্মচারীর পরামর্শ নিন। ভাদ্র-_ 
আশ্বিন মাসে কড়া রোদে স্থযোগমত ৩৪ বার 
গম রোদে দিয়ে পরে ঠাণ্ডা! করে একইভাবে 
আবার ঢেকে রাখতে হবে। এতে পোক! 
লাগবে ন! এবং বীজও খুব ভাল থাকবে । 

আপনার যতটুকু বীজের প্রয়োজন শুধু 
সেটুকুই সংগ্রহ করে বসে থাকবেন না। তার 
অন্ততঃ দ্বিগুণ পরিমাণ গম বীজের জন্য এভাৰে 
সংরক্ষণ করুন। 








কি এড়ান যায় না? হ্যা যায়। এই সমস্তার 


কান্তিপদ ঘোষ সমাধানে এগিয়ে এসেছে আজকের প্রকল্প 
যৌথ বীজতল।। 


৯১ 


বনুন্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ--২শ সংখ্য। 


ধানের বীজতলার সাধারণ ছবি কি? 
আকাশের মুখ চেয়ে বা ক্যানেলের জলের ভরস! 
করে বর্ষা নামার সময় সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা 
থেকে একটা! ধারণ! করেই কৃষকরা মাঠে বীজ 
ফেলেন। সাধারণতঃ তারা তাদের হিজের 
নিজের জমিতে নিজের প্রয়োজনীয় বীজটুকুই 
ফেলেন। অধিকাংশ বীজতলাতেই সেচের বিশ্বে 
স্থযোগ থাকে না। ফলে চারার উপযুক্ত বাড় 
অনেক সময়েই সময়মত হয় ন|। নাবি বৃষ্টিপাত, 
ক্যানেল বা! সেচের জল পেতে দেরী বা শন্যান্া 
নানা কারণে অনেক সময় ধান রোয়ার দেরী 
হয়ে যায়। এই জন্য বর্ষা নামার ৮-১০ সপ্তাহ 
পরেও অনেক সময় ধান রুইতে দেখা যায়। 
এর ফলে যে ক্ষতিগুলির সম্মুখীন হতে হয় 
সেগুলি হচ্ছে : 

১) ফসল লাগানোর প্রকৃষ্ট সময়ের অপচয় 

২) চারার বয়স বেশ্বী হয়ে যাওয়ার ফলে 

গাছের সম্যক বৃদ্ধি হয় ন। বেশী পাশকাঠি 
বের হয় ন! এবং রোয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই 
ফুল এসে যাঁয়। 

৩) রোগ ও পোকার আক্রমণ বাড়ার 
সম্ভাবনা । 

৪) ফুল অবস্থায় ব! পরে প্রাকৃতিক ছুধ্যেগে 
আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবন। বাড়ে। 

৫) সেচের জলের অপচয়। 

৬) পরবর্তী রবি ফসলও নাবি হয়ে যায়। 

এইসব কারণগুলি মিলে খরিফ মরসুমে 
ধানের ফলন অনেক সময় যথেষ্ট কমে যায়। এই 
ক্ষতির হাত এড়িয়ে ফলন বাড়ানো এবং সেচের 
জলেরু সদ্যব্হারের জন্য কৃষক সমাজের সকলের 
ফোঁথ প্রয়াসে কম্যুনিটি নার্শারী বা যৌথ বীজ- 


তলার ভূমিক! সুদূর প্রসারী। রোয়া শুরু 
হওয়ার yt আগে সেচের সুবিধ!যুক্ত একটি 
জায়গায় সকলে একসাথে নিঝিড়ভাবে বাস তলা 
করুন। প্রতি গ্রামে পুকুর; কূপ বা নভ'কুপের 
কাছে রোয়ার প্রকৃষ্ট সময়ের বা ক্যানেলের ভল 
পাওয়ার ৪--৬ সপ্তাহ আগে বীজ ফেলতে হবে। 
একই স্থিতিকাল বিশিষ্ট অধিক ফলনশীল ছু একটি 
জাতের বীজ ফেলুন। বহনের খরচ বা সময় 
কমানোর জন্যে যে মাঠে ধান রোয়! হবে তার 
ক।ছাকাছিই বীজতল। তৈরি করুন। ধানের চারা 
বয়ে দূরে নিয়ে যেতে হলে রাস্তার ধারে বীজতলা! 
করাই সুবিধাজনক । অনেক সময় ধানের চারা 


বয়ে বেশ কয়েক মাইলও নিয়ে যেতে দেখা যাঁয়।, 


যেহেতু বীজতলা! বেশীদিন জমি আটকে রাখে না, 
ষে ai জমিতে এই বীজতলা হবে তার 
ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। 

এই যৌথ বীজতলায় কৃষকের! যেভাবে 
উপকৃত হবেন সেগুলি হচ্ছে-_ 

১) ওপরে বল! ক্ষতির কারণগুলে! দমন করে 
ফসল রক্ষা! কর! যাবে। 

২) ধানের জাত বাছাই করার ব্যাপারে 
কৃষকদের প্রগতিযূলক দৃষ্টিভঙ্গী আসবে । 

৩) একসাথে বীজ তৈরি হয়ে যাওয়ার ফলে 
সারা মাঠে একই সাথে আগেই রোয়| সার! 
হবে। ফলে ঠিক সময়ে পরবর্তী রবি ফসলের 
জমি তৈরি ও ফসল লাগানোর জন্য যথেষ্ট সময় 
পাঁওয়। যাবে এবং ব্ছ ফসলী চাষেরও প্রসার 
হবে। 

৪) ধান আগে ওঠার জন্য সেচের জল কম 


লাগে। ফলে একই জাত ব1 একই স্থিতিকাল 


বিশিষ্ট কয়েকটি জাত ক্যানেল-সেচ-সেবিত 


১২ 


সি 


এলাকায় এক মাঠে লাগালে শুধু যে রোয়া, সেচ 
ও সার দেওয়া, রোগ-পোক! দমন, নিড়েন এবং 
ফসল কাটা! ও তোলার সুবিধেই হবে তাই নয়, 
সেচের জলের সাশ্রয় হওয়ার ফলে আরও অনেক 
বেশী জমি রবি ফসলের আওতায় আনা যাবে। 
অসেচ এলাকাতেও আগে জমি খালি হওয়ার জন্য 
অনেক জায়গায় তৈলবীজ, ডালশস্য ইত্যাদি 
করার জন্য জমিতে যথেষ্ট রস থাকবে । 

৫) শঙ্কারক্ষার খরচ অনেক কম হয়। কারণ 
এক একর বীজতলায় ওষুধ দিলে প্রায় দশ একর 
মূল জমিতে রোয়! ধানে প্রাথমিকভাবে ওষুধ 
দেওয়ার কাজ হয়। বীজতলা একত্রে হওয়ার 
ফলেও মজুর ইত্যাদির খরচ কম লাগে। 
ফলনও বাড়ে। 

৬) অনেক সময় নাবি রোয়৷ ধান জলচাপ 
হওয়ার ফলে ভাল পাশকাঠি ছাড়ে না, গুছির 
সংখ্যাও কমে যায় এবং সারের সদ্বাবহার করতে 
পারেনা । যৌথ বীজতল! করে জলদি রুইতে 
পারলে এই ক্ষতিগুলি এড়ানে। সম্ভব। 

৭) রোয়! দেরী হলে অনেক সময় তাড়াহুড়োর 
মাথায় জমিকে সম্পূর্ণ আগাছামুক্ত কর! সম্ভব 
হয় ন।। ফলে এইসব আগাছা, যা সহজেই 
বাড়বার ক্ষমত রাখে : স্থান, আলো ও সারের 
ব্যাপারে ধানের প্রতিদ্বন্দী হয়ে ওঠে। কিন্তু 
জলদি রোয়ার ফলে ধান তাড়াতাড়ি বেড়ে 
আগাছার ক্ষতি ভালভাবে প্রতিরোধ করতে 
পারে এবং সারেরও সছ্যবহার করতে পারে। 


ব্নুদ্ধর| £ ফাল্গন-চৈত্র £ ১৩৮৩ 

৮) জলদি রোয়ার যে স্বাভাবিক সুবিধা 
আছে তার পুরোপুরি সুযোগ নেওয়া যায়। 
আমাদের কৃষকরা বলেন, আফাটের রোয়া ধান 
চার পোয়!’ হয় অর্থাৎ মরস্থমের পুরে! সময়ট! 
ফসল পাওয়ার জমির স্বাভাবিক উর্বরতার গাছ 
পুরো পেতে পারে। অর্থাৎ কৃষকের ফসল 
মরন্ুমের পুরো! সময়টা! ঠিকভাবে পেতে পারল 
বলে গাছ জমির উর্বরতাঁও পুরো! পেতে পারে। 

৯) অধিক ফলন দেওয়ার সম্ভাবনাযুক্ত এবং 
অগ্ঠান্ত নতুন জাতগুলির দ্রুত বিস্তার সম্ভব হয়। 
কারণ এই যৌথ প্রকল্পে একসাথে অনেক কৃষক 
অংশ গ্রহণ করার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে অনেক 
জনই এগুলির সংস্পর্শে আসতে পাঁরেন। 

১৯৬৭ সাল থেকে ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে যে 
বিপ্লবের সুচন! হয়েছিল তাতে গমেরই ছিল মুখ্য 
ভূমিক! । উপযুক্ত জাতের অভাব ও অন্যান্য 
কারণে ধানের ফলনে ব্যাপক সাফল্য লাভ সম্ভব 
হয়নি। কিন্তু ইদানীংকালের বিভিন্ন প্রতিক্রুতিশীল 
ধানের জাতের আবিষ্কার, ধানে বিজ্ঞানসম্মত 
সেচ ও নিকাশ সম্পর্কে অজিত অভিজ্ঞতা এবং 
কিছুদিন আগে পর্যন্ত ধানচাষে অখ্যাত রাজ্যগুলির 
ধান্তোৎপাদনে বিশেষ সাফল্য লাভ ইত্যাদি 
থেকে আশ! কর! যাচ্ছে 'ধান্া-বিপ্রব' শুরু. 
হওয়ার প্রাথমিক বাধাগুলি দূর কর! গেছে। 
এই নতুন বিপ্লবে যৌথ বীজতল! ব! কম্যুনিটি 
নার্শারী বিভিন্ন রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে 
বলেই বিশ্বাস। 


১৩ 





খযুস্তবুত 


“জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ রোদে পৃথিবী অগ্নিময়, 
বায়ুতে আগুন ছড়াইতেছে। আকাশ তপ্ত, 
তামার চাদোয়ার মত; পথের ধুলিসকল অগ্নি- 
স্ষুলিঙ্গব-* ১” বঙ্গদেশের এককালের এই চিত্রটি 
খষি বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দমঠের । 

গ্রীষ্মের দারুণ অগ্নিবাণ, জ্বালাময়ী খরার 
ধারালো থাবায় আক্রান্ত বাংলাদেশের ছবি 
সেটা । সেদিনকার কৃষকদের অসহায়তা, ছুরবস্থ। 
আর বেদনার কথ! ভাবলে বলতে হয়, “অকথন 
বেয়াধি এ কহ! নাহি যায়।” সেদিনকার 
কৃষকের ছিলনা! সেচের জল । খরার বক্র নখরে 
বিদীর্ণ ক্ষেতে ছিল শুঞদ্ধতার বিভীষিকা । কৃষির 
অগ্রগতি সেচ-স্থযোগহীন খর-ছুর্যোগের যড়যন্ত্ে 





মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ 
কৃষি অধিকার। 








বিপন্ন। তারপর বছর গেছে, শতাব্দী পার হয়ে 
গেছে। কিন্তু সেদিনকার বিপন্ন ব্যথিত কৃষকের 
উত্তর-পুরুষ আজও চাষ করে। 

আলে! অন্ধকারের প্রভেদের মতে! সে 
যুগের সঙ্গে আজকের তফাৎ কিন্তু অনেক। 
আজকের কৃষককে আকাশ; মেঘ এবং প্রকৃতির 
প্রসন্ন-মৃতির জন্যে হা-পিত্যেশে তাকিয়ে থাকতে 
হয়না। সেই বিপন্ন কৃষকের উত্তর-পুরুষের 
সামনে আজ খরার যন্ত্রণ। নেই, অসহায় কান! 
নেই, আছে সেচের প্রসন্ন জলভাগ্ডার। কৃষির 
সমৃদ্ধির জন্যে অন্যতম বড় হাতিয়ার সেচের জল- 
সম্পদ আজকের কৃষকের করায়ন্ত। 

“আনন্দমঠে'র দিনে ভবানন্দ মাতৃপূজ। করতে 


৯১৪ 


& ৫ 


গিয়ে আরাধন। সংগীতে যে “সুজলাং সুফল।ং' 
মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, সে মন্ত্রের বস্তুরপ বুঝি 
উন্তর-গাবীনত। পর্বের দেশে সত্য হয়েই উঠল। 

স্বাধীনতার পরেই অবধ্য আশ্চর্য মন্ত্রে এদেশে 
সেচের বিগলিত করুণার প্রবাহ নেমে আসেনি । 
তখনে। সেচ ব্যবস্থা অনেকট। সীমিত ছিল। 
ভবানন্দের দিন তখনে! ভয় দেখানোর মুখোস 
পরে থমকে দাড়াতে চায়। কিন্তু উত্তর 
স্বাধীনতার দেশ দুর্জয় হয়ে উঠলে! সেই মুখোস 
খুলে ফেলতে। 

এই ভয় দেখানোর মুখোস খুলে ফেলতে, 
বল! বাহুল্য, নিতে হয়েছে ভয়লেশ শূণ্য দুর্জয় 
ছইমিকা। রাজ) সরকারের কৃষি বিজ্ঞানী, 
প্রশাসন, কৃষিকনী থেকে সুরু করে কৃষক, কৃষি- 
মজুর পর্যন্ত সবাইকে হতে হয়েছে নির্ভাক । 


বেপরোয়া মানুষ পাতালে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। 
গভীর নলকৃপ, অগভীর নলকৃপের দাক্ষিণ্যে 
পাতালের জলভাগার দখল করেছে। নদী সেচ 


প্রকল্পের অপার করুণ! নিয়েছে। তাছাড়। 
সুযোগ নিয়েছে পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদির। 
খরিফের বৈরি খর! নিধনের সাফল্য ছাড়াও রবি 
চাষে বোরে! চাষেও, কৃষি সমৃদ্ধির পথ তৈরি 
করে নিয়েছে মানুষ ৷ 

সেচের জন্য এ রাজ্যে সর্বপ্রথম গভীর 
নলকূপ বসানো হয় ১৯৫৫--৫৬ সালে, সমষ্টি 
উন্নয়ন কর্মস্চীতে। এই কর্মসূচীতে ৩৬টি গভীর 
নলকূপ বসানে। হয় এবং সেগুলিকে পরে 
চালানো ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কৃষি বিভাগে 
হস্তান্তরিত কর! হয়। সেচের জগ্য নিয়মিত- 


ভাবে গভীর নলকূপ বসানে! সুরু হয় দ্বিতীয় 


পঞ্চ বাধিকী পরিকল্পনার তৃতীয় বছর থেকে, 


বসুন্ধরা £ ফাল্গন-চৈত্র £ ১৩৮৩ 
অর্থাৎ ১৯৫৮--৫৯ সাল থেকে। নদী সেচ 
প্রকল্পের কাজ প্রথম সুরু হয় ১৯৬৩--৬৪ সাল 
থেকে । 

১৯৭১--৭২ সাল পর্যন্ত এ রাজ্যে ১৭৫৬টি 
গভীর নলকুপ ও মাত্র ৯৪৩টি নদী সেচ কেন্দ্র 
ছিল। কিন্তু গত চার বছরের নিবিড় কর্মোগ্োগের 
কলে এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৩৩২টি গভীর নলকৃপ ও 
২৩১৯টি নদী সেচ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। 
এইসব গভীর নলকূপ থেকে ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার 
একরে ও নদী সেচ কেন্দ্রগুলি থেকে ৪ লক্ষ 
২৪ হাজার একরে সেচ সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব 
হয়েছে। এছাড়া, এখন প্রায় ৭৮ হাজার 
অগভীর নলকূপ থেকে সেচ দেওয়া হচ্ছে। চার 
বছর আগে এ ধরণের নলকৃপের সংখ্যা ছিল 
মাত্র ৩৯ হাজার। 

প্রধানমন্ত্রীর বিশদফ! অর্থ নৈতিক কর্মসুচী 
অনুসরণে ১৯৭৫ সালে সাত কোটি টাক! ব্যয়ে 
দ্রুত খাগ্ উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণ কর! হয়। 
প্রকল্পের মঞ্জুরীকত সাত কোটি টাকার মধ্যে 
৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা! বাড়তি ক্ষুদ্র সেচকরমনুচী 
বাবদ খরচ করা হয়েছে। ফলে যে সেচ উৎস 
ও সুযোগ সৃষ্টি কর! সম্ভবপর হয়েছে তা হোল £ 

১। ৪৪৭২টি ইলেকট্রিক মোটর ও পাম্প- 
সেট সহ অগভীর নলকূপ বসানে। হয়েছে যার 
ফলে ৪৫ হাজার একর জমিতে সারা বছর ধরে 
সেচ দেওয়। সম্ভব হবে। 

২। ৬০৯টি পুকুর কাটানো ব! সংস্কার 
কর! হয়েছে যার ফলে ৪৫০০ একরে সেচ দেওয়া 
যাবে। 

৩। খরা-পীড়িত অঞ্চলে ৮ থেকে ২০ ফুট 
চওড়া ৭৪৬টি কুয়ো৷ খোঁড়া হয়েছে যার ফলে 


৯৫ 





বন্থন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখা! 


আরও দেড় হাজার একর জমিতে সেচ দেওয়া 
সম্ভব হবে। এছাড়। এই কম্থচীতে গত বছরে 
৭৭টি নতুন গভীর নলকৃপ, ২০টি নদীসেচ কেন্দ্র 
এবং ১৮টি বিবিধ সেচ প্রকল্পেরও কাজ হয়েছে। 
যার ফলে আরও ২০ হাজার একর নতুন জমিতে 
সেচ সুযোগ হয়েছে। 

সেচের স্ুযোগকে বেশী করে বাড়িয়ে তুলতে 
এবং কৃষকশ্রেণীর অনুন্নত সম্প্রদায়কে সেচ স্থুযোগ 
দিয়ে সাহায্য করতে সরকার কৃষকগোষ্ঠীকে দ্রুত 


খান্ত উৎপাদন কর্মন্থচীতে অগভীর নলকূপ 
বসাতে, পুকুর কাট! ব! সংস্কার করতে অর্থ 


সাহায্য দিয়েছেন । কৃষকদের এইসব গোষ্ঠীর 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শতকর! ৬০ ভাগ ক্ষুদ্র কৃষক 
এবং | অথবা! প্রান্তিক কৃষক ছিল। বস্তুতঃপক্ষে 
গোষ্ঠীতেক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের হার শতকর! 
৬০ ভাগেরও বেশী। অগভীর নলকৃপের গুচ্ছ 
প্রকল্পের আওতায় সকল কৃষকই এই গোষ্ঠীতে 
থেকে সেচের সুযোগ পাচ্ছেন। 

১৯৪৭-৪৮ সালে সার। পশ্চিমবাংলায় 
বৃহৎ সেচ প্রকল্প থেকে ২ লক্ষ ৭৭ হাজার একরে 
এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প থেকে ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার 
একরে সেচের সুযোগ ছিল । অর্থাৎ মোট ১৯ 
লক্ষ ২ হাজার একর জমি সেচ-সেবিত ছিল। 
স্বাধীনতার পর থেকে প্রথমদিকে বৃহৎ নদীসেচ 
প্রকল্পের ওপরই বেশী জোর দেওয়! হয় এবং পরে 
ক্ষুদ্র সেচ কর্মসূচীর প্রসার ঘটে । 


১৯৭২--৭৩ সালের শেষে দেখা যায় যে 
বৃহ সেচ প্রকল্প থেকে ১৮ লক্ষ ৯১ হাজার 
একরে ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প থেকে ২৫ লক্ষ ৩৩ 
হাজার একর জমিতে সেচ দেওয়া! সম্ভব হয়েছিল । 
অর্থাৎ মোট ৪৪ লক্ষ ২৪ হাজার একর জমি 
সেচ-সেবিত ছিল। আর এখন বৃহৎ সেচ প্রকল্প 
থেকে ২৩ লক্ষ ৬৬ হাজার একরে ও ক্ষুদ্র সেচ 
প্রকল্প থেকে ২৯ লক্ষ ২৬ হাজার একরে অর্থাৎ 
মোট প্রায় ৫২ লক্ষ ৯২ হাজার একর জমিতে 


সেচ সুযোগ স্যপ্টি কর! সম্ভবপর হয়েছে। 


আজ থেকে বিশ বছর আগে ক্ষুদ্র সেচ 
প্রকল্পের অভিযান স্বর হয়েছিল গভীর নলকৃপ 
চালু করে। তারপর নদী সেচ প্রকল্প, অগভীর 
নলকূপ ইত্যাদি বিভিন্ন অস্ত্রে সেই দুর্জয় অভিযান 
সাফল্যের দুর্গে প্রবেশ করতে চলেছে। বল! 
যেতে পারে, দেশের কৃষিক্ষেত্রে কার পতাক। 
উড়বে, স্বযস্তরতার ন! বিভীষিকার, সমৃদ্ধির ন! 
হাহাকারের, এই ছিল এই শতকের চারের দশক 
থেকে এক বড় জিজ্ঞাস।। সেই জিজ্ঞাসার 
অনুকুল উত্তর পেতে সর্ব শক্তি দিয়ে সংগ্রাম সুরু 
হয়েছে । বল! বাহুল্য, একনিষ্ঠ সংগ্রামের মধ্যেই 
কল্যাণময় উত্তরের ইঙ্গিত পেয়ে যাচ্ছে আজ 
দেশ। বস্তুতঃ, সবুজ বিপ্লবের সিদ্ধি সাফল্যের 


জয়পতাকা গড়াতে সেচের যে বিরাট অবদান, 


তার সবেত্বম অধ্যায় বলে চিহ্নিত কর! যেতে 
পারে সত্তরের দশককে। 





ৰক 


০ লু জঠিফগাবশীল 





পে 


মের প্রজারঠীয় 
fects হেিকা এপ 


(সদর তিন 
-&. কিট প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছিলাম। 


সেখানে 


একজন প্রশিক্ষক কথায় কথায় বলেছিলেন, 
“মিনিকিটের প্রয়োজনীয়ত। ম্যাক্সিমাম্”। সত্যই 
, যে একটা সামান্য তু’ ২ তু ই ধান 


বীজের প্যাকেট চাষের ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ ঘটাতে 
পেছিয়ে থাক।, এই পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় । 
১৯৬৬ সালে “ভাইচুং নেটিভ-_১১ ধানের 


সাল 


১৯৬৮-৬৯ 
১৯৬৯-৭০ 
১৯৭০-৭১ 
১৯৭১--৭২ 
১৯৭২-৭৩ 
১৯৭৩-৭৪ 
১৯৭৪-৭৫ 
১৯৭৫-৭৬ 
১৯৭৬--৭৭ 


খরিফ খন্দে 


৬,৯৫,২০২ 
৭,২৩,৩৪৫ 
৭,৩৬,১৪৪ 
৭,৩৯,০৪৪ 
৫,২৮,১১৫ 


'৭,১৩)০৬৭ 


৭,২৭,০০৩ 
৬,৪১,২৩১ 


৭,৫০,০০০ 


আবির্ভাবে প্রথম স্বরু হয় অধিক ফলনশীল 


মৃন্ময় ঘোষ 
ধানের যুগ। প্রায় সেই থেকেই যেখানে 
বর্ধমান, হুগলী, নদীয়। প্রমুখ দক্ষিনবঙ্গের জেলা- 


গুলির কৃষকর! অধিক ফলনশীল ধানের আবাদ 
আরস্ত করেছেন--সেখানে পশ্চিম দিনাজপুরে 
হিসাবের মধ্যে আনার মত অধিক ফলনশীল 
ধানের আবাদ সুরু হয় বলতে গেলে ১৯৭৩-_ 
৭৪ সালে। বিশেষতঃ খরিফখন্দে অধিক ফলন- 
শীল ধানের আবাদ এ জেলায় মোট আমন 
ধানের জমির অন্থুপাতে ছিল অতি নগন্ত। 
নীচের পরিসংখ্যান থেকে ত! বোঝা যাবে: 


পরিমাণ ধান জামির 
( একরে ) . পরিমাণ (প্রায়) 
৫,৪৭২ ০৭৮” 
১১১১০৬ ১৫ 
২২১৩০৩ ৩৩ 
২৭,৭৭৬ ৩৭ 
১৯,৯৯০ ৩'৭ 
8৭,৬৬৫ ৬৩৬৬ 
৫০,২৮১ প*৩ 
৫২,৭৬৫ ৮২ 
৯১৭৫১০৩৬ ২৩৩ 


সহকারী মহকুম! কৃষি আধিকারিক, বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর । 


১৭ 


বস্ুদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্য! 


গত খরিফ মরস্থমে রাজ্য পর্যায়ে মিনিকিট 
প্রদর্শনের সাফল্যের ওপর নির্ভর করেই এবারের 
লক্ষ্যমাত্র! ঠিক কর! হয়। 

এর আগে সর্বভারতীয় সমগ্রয়িত ধান্য 
উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৯৭১--৭২ সাল 
থেকে মিনিকিট পরীক্ষা! প্রকল্প চালু হয়। এই 
প্রকল্পে কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল কৃষককে তাদের 
প্রচলিত দেশী ধান অথবা! সেই এলাকায় সমধিক 
জনপ্রিয় কোন অধিক ফলনশীল ধানের প্রায় 
সমান স্থিতিকালসম্পন্ন এবং প্রায় সমঅবস্থানের 
জমির উপযোগী মুক্তিপ্রাপ্ত ব! প্রাক-মুক্তিপ্রাপ্ত 
এক বা একটি গ্র,পে একাধিক উচ্চ মানের ছু 
কেজি ধানের প্যাকেট বিনামূল্যে দেওয়।, হয়। 
সেই মিনিকিট জাতের ধান, কৃষকদের প্রচলিত 
দেশী ধান অথব। সেই এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয় 
অধিক ফলনশীল ধানের মধ্যে ১* থেকে ১৫ শতক 
পরিমাণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পটে আবাদ কর! হয়। 
মিনিকিটের জাতের ধানে এবং প্রধান জাতের 
ধানে (স্থানীয় জাত ) একই রকম যত্ধু ও পরিচর্য! 
কর! হয়। এইভাবে তুলনামূলকভাবে পাশা- 
পাঁশি মিনিকিট ধান ও প্রধান ধানের গুণগত 
বৈশিষ্টগুলি বিচার করে মিনিকিটে পাওয়া! ধান 
সম্বন্ধে কৃষকদের অভিমত জান! হয়। 

কিন্ত এইসব মিনিকিটের সংখ্যা খুবই কম 
এবং এই ক্ষেত্রে গবেষণাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে । 
সম্প্রসারণ কর্মীরাও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিশেষ 
কৃষি জলবায়ু অঞ্চলের জন্য মিনিকিটে দেওয়! 
নতুন কোন ধানের উপযোগিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত 
নন। খুব কম সংখ্যক প্রগতিশীল কৃষকের 
মনেই নাড়! দিয়ে যেত এইসব মিনিকিট পরীক্ষা- 
লব্ধ ফল। তাঁরা ফল বিচার করে যদি মিনি- 


১৮ 


কিটে পাওয়া জাতগুলোকে পছন্দ করেন তবেই 
সেইসব জাতের ধান এঁ এলাকায় ব্যাপকভাবে 
আবাদের জন্য নির্বাচিত হয়। 

এতে ঝুঁকিও রয়েছে প্রচুর। এই প্রকল্প 
এখনও চালু আছে। এর সুবিধা এই যে, নতুন 
উদ্ভাবিত কোন ভাল বীজ বিভিন্ন অঞ্চলের 
কৃষকদের হাতে পৌঁছুবার আগে সে সব অঞ্চলের 
সরকারী খামারে পরীক্ষা! এবং পরিবর্ধনের জন্য 
যে দেরী হয় ত! এড়ান সম্ভব এবং এঁ জাতের 
বীজের দ্রুত বিস্তার সম্ভব। ত! ছাড়! ফসল 
ওঠার পর মিনিকিটে কৃষকদের হাতে আসে কিছু 
নতুন অধিক ফলনশীল ধানের বীজ য! সাধারণ 
নিয়মে এঁ ধান উদ্ভাবনের বেশ কয়েক বছর পর 
তাদের হাতে আসত । 

১৯৭৫-৭৬ সালে খরিফ খন্দে প্রথম চালু 
হয় র।জ্য পর্যায়ে মিনিকিট প্রদর্শনী, য! প্রধানমন্ত্রী 
ঘোষিত ২ৎ-দফ!| কর্মসূচীর অন্তর্গত দ্রুততর 
খাদ্যোংপাদন প্রকল্পাধীন। এতে আর পরীক্ষা 
নয়_একেবারে প্রদর্শনী । এই জেলারই 
সরকারী খামারগুলোতে কয়েক বছরের পরীক্ষিত 
এবং বিভিন্ন কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলের উপযোগী 
অধিক ফলনশীল ধানের ছয় হাজার ছয় শত 
কুড়িটি মিনিকিট জেলার গ্রামে গ্রামে কৃষকদের 
হাতে পৌঁছে দেওয়া হলে! । তাতে এ জেলার 
জন্য নিৰ্বাচিত হয়েছিল কাবেরী, রত!) জয়া, 
আই-আর-২০, জয়ন্তী, বিজিয়!, আই-আর-২২, | 
আই-ই-টি-১১৩৬, আই-আর-৫০, আই-আর- 
৫৮, পঙ্ষজ ইত্যাদি কয়েকটি অধিক ফলনশীল 
জাতের ধান। প্রতি মিনিকিটে ছিল বিনামূল্যে 
২ কেজি করে এইসব নির্বাচিত ধানের বীজ, 
৪ কেজি ইউরিয়া সার এবং ২০০ গ্রাম কীট- 














নাক - 


নাশক ওষুধ । “টি, ভি'র (প্রশিক্ষণ ও পরি- 
দর্শন ) মাধ্যমে কৃষকদের বুঝিয়ে দেওয়া হলো 
কোন জাতের ধান কোন অবস্থানের জমিতে 
দিতে হবে, কবে বীজতলায় ফেলতে হবে, কত 
দিনের চার! রুইতে হবে ইত্যাদি। কৃষকরা 
হাতেনাতে তাদের দেশী ধানের সাথে আবাদ 
করলেন মিনিকিটে পাওয়া অধিক ফলনশীল 
ধানের। ফল দেখেও তার! সন্ত । ভার! 
দেখলেন যে কোন অবস্থানের জমির উপযোগী 
অধিক ফলনশীল ধানের অভাব নেই। আরও 
জানলেন যে একই রকম সার ও যত্বু পরিচর্যা 
করে অধিক ফলনশীল ধান তার নিজস্ব উৎপাদন 
ক্ষমতাগুণেই তাদের দেশী ধানের চেয়ে অনেক 





বসুন্ধর! £ ফাল্গুন-চৈত্র £ ১৩৮৩ 


কেবল অধিক ফলন পেয়েই কৃষকরা সন্তুষ্ট 
কি? না,-_-তীরা দেখলেন সেচ এলাকায় দুই বা 
ততোধিক ফসলের আবাদ করতে হলে অল্প দিনে 
পাকে এমন অধিক ফলনশীল ধানের আবাদ 
অপরিহার্য । তারা স্যবহার করতে শিখলেন 
প্রতি একক জমির, প্রতি একক জলের এবং 
প্রতি একক সময়ের । 

এবারের খরিফ মরস্থমে এ জেলায় ৩৮৫৬টি 
মিনিকিট বিতরণ কর! হয়েছে। আয়সঙ্গিক 
ইউরিয়! সার এবং কীটনাশক ওষুধ একই হারে 
দেওয়া হয়েছে। এবারে নির্বাচিত হয়েছে 
সি-আর-১২৬-৪২-১, সি-এন-এম-২৫, আঁই-ই- 
টি-২২৩৩, আই-আর-২০। জয়ন্তী, আই-ই-টি- 


বেশী ফলন দেয়। “অধিক ফলনশীল ধানের ১১৩৬, আই-আর-৫০, আই-আর-৫৮, পঙ্কজ 
চাষ মানেই অবস্থাপন্ন কৃষকদের চাষ”-_এ ধারন! এবং মাস্ুরী ধানের জাত । 
গেল ভেঙ্গে । ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকরাও এ জেলায় রাজ্য পর্যায়ে সব রকম মিনিকিট 
পেয়ে গেলেন রত্ব ভাণ্ডারের চাঁবিকাঠি। প্রদর্শনের একট! হিসাব নিচে দেওয়া হলে! । 
যে সংখ্যক মিনিকিট বিতরণ করা হয়েছে 
সাল প্রাক-খরিফ খরিফ গম বোরো ডালশস্য 

১৯৭৫-_৭৬ ৬,৬২০ ১০,০০০ ২১০০০ ২০০ 
১৯৭৬--৭৭ ২১০০০ ৩,৮৫৬ ৮১৬৩৩ ২১৬৩৩ ২৫০ 

(প্ৰস্তাবিত ) (প্ৰস্তাবিত ) ( লক্ষ্যমাত্র!) 


পাশাপাশি সবভারতীয় সমগ্রয়িত ধান্য 
উন্নয়ন প্রকল্পের “মিনিকিট পরীক্ষাও’ থেমে নেই। 
যেমন গত খরিফ মরস্থমে এই প্রকল্পে সি-এন- 
এম-২৫, সি-এন-এম-৩১) আই-ই-টি ২১৯৫ 
ইত্যাদি নিয়ে গঠিত ৫** সংখ্যক মিনিকিট 
বিতরণ কর! হয়েছিল । এদের মধ্যে সি-এন- 
এম-২৫ এই অঞ্চলে প্রথম অবতীর্ণ হয়েই 


কৃষকদের মন কেড়ে নিয়েছে। মাঝারি উচু 
জমির উপযোগী এই ধান খরিফ খন্দে বোনা 
থেকে কাট! পর্যন্ত অঞ্চলভেদে এ জেলায় মাত্র 
৯৫ থেকে ১০৫ দিন সময় নিয়েছে । অন্তকাল 
স্থায়ী অথচ অধিক ফলনশীল এবং মাঝার 
ধরনের রোগপোকা আক্রমণ প্রতিরোধকার" 
এই ধান এবার এ জেলায় ব্যাপক চাষ হচ্ছে ৷ 


১৯ 





প্রধান প্রধান শস্তের আধুনিক চাষ পদ্ধতির 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাংলার অর্থকরী ফসল পান 
চাঁষেরও ব্যাপক গবেষণ! দরকার । উৎকৃষ্ট জাতের 
পান ও তার উৎপাদন সম্বন্ধে পানচাধীদের 


ব্যাপক গবেধণা লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন । 

পান গ্রামবাংলার এখনও একটি উপেক্ষিত 
ফসল হিসেবে রয়েছে । সুখের কথা, যদিও 
কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক কৃষি খণ প্রভৃতি বিষয়ে 
এগিয়ে এসেছে । উৎপাদনের কল!কৌশলের 
সম্বন্ধে কিন্তু তেমন কিছু গবেষণ! এখনও হয়নি। 
আজ কৃষকর! উচ্চফলনশীল ধান, গম, সবজি, 
ইত্যাদি বিষয়ে যতট। ওয়াকিবহাল, পানচাষে 
ততটা নয় । শোন! গেল বিধান চন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ে পানের রোগের উপর একজন গবেষণা 
শুরু করেছেন। পুরানে। পদ্ধতি বর্জন করে 
পান চাষে এখন আধুনিক কলাকৌশল নিতে 
হবে। তবেই পানের উৎপাদন বাড়বে এবং 
পান চাষের আঞ্চলিকত। দূর হয়ে সার্ধজনীনতা! 


এখ্রোনমিষ্ট ভারতীয় সার সংস্থ।, তমলুক। 


২০ 


প্রতিষ্ঠিত হবে। এরজন্য কৃষি বিজ্ঞানীদের পান- 
চাষে গবেষণালন্ধ ফলাফল ক্ষেত খামারে পৌঁছে 
দিতে হবে। 

বিদেশের বাজারে পানের কদর খুব বেশী । 
অর্থকরী ফসল হিসেবে পান প্রচুর বিদেশী মুদ্রা! 
ঘরে আনতে পারে। | 

পান চাষের সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফাণ্ড 
এসোৌসিয়েসন অনেক কিছু কাজ করেছেন। 
এখানে পান চাষের কয়েকটি দিক আলোচন! 
কর! হলে|। 

পান গাছের গ্রন্থি (২০৫০) থেকে যে শেকড় ' 
জন্মায়, তাদের ডগায় আঠালে। নখের মত প্রত্যঙ্গ 
জন্মায়। তারা তাদের আরোহী হিসেবে 
“সরকাঠি” ব! “কুমলাকাঠিগকে আশ্রয় করে 
উপরের দিকে ওঠে। এই আশ্রয় মূলকে 
“আরোহী মূল? বলে। 

পশ্চিমবাংলায় তিন রকমের পান চাষ হয়। 
বাংল! পান, সাচি পান ও মিঠা পান। বাংলা 


Mie} ৪৪ 
ব্যপক 


বলাই লাল জান 





পানই বাজারে বেশী পাওয়। যায়। এদের ফলন 
বেশী, দামে সম্ভ। এবং রোগ-পোকার আক্রমণ 
অপেক্ষাকৃত কম । মিঠ। পান সব থেকে সুস্বাদু, 
দামে খুব বেশি। কিন্ত ফলে কম। রোগ- 
পোকার আক্রমণও বেশি । উৎপাদনে মেহু*ত 
অনেক। বাইরের বাজারে মিঠা পানের কদর 
সব থেকে বেশি । সাচি পানের একট] বিশেষ 
গন্ধ রয়েছে বলে লোকে পছন্দ করেনা। দামও 
কম। সাচিপান খেলে শরীর গরম হয় বলে 
এদের কদরও কম। 

পানের জন্য দোমাশ, বেলে দোআশ বা 
এ'টেল দোআশ মাটি বিশেষ উপযোগী । জমির 
স্থান অবশ্যই উচু হতে হবে। জল নিকাশী 
ক্ষমত| ভাল হওয়া চাই। লবণাক্ত ব! ক্ষার 
জমিতে পান চাষ হয় না । মাটির পি, এইচ, 
৫'৬--৭ হওয়! বাঞ্ছনীয় । চাষের আগে তাই 
মাটি পরীক্ষ! কর! খুবই প্রয়োজন । 

পানবোরজ করার উৎকৃষ্ট সময় বছরে ছু'বার। 
আষাঢ় মাস ও কাতিক-অগ্রহায়ণ মাস। 

যে জাতের পান চাষ করা হোক ন! কেন 
সুস্থ, সবল ও নীরোগ পানের চার! বা কাটিং 
নির্বাচন কর! দরকার! লাগাবার আগে পানের 
চার! বা! কাটিংগুলিকে যে কোন পারদ ঘটিত 
ওষুধ, যথ।__ এরিটান-৬, ট্যাফাসন প্রভূতিতে 
২-_৩ মিনিট ডুবিয়ে শোধন করে তবে লাগানো 
ভাল। 

পানচারা লাগানোর জন্য সারি থেকে সারির 
দূরত্ব হবে ১২ ফুট; গাছ থেকে গাছ ৯ ইঞ্চি। 
পান লাগাবার আগে মাটি তৈরি করে নিদিষ্ট 
বোরজের চারপাশে বেড় দিয়ে গোট! জমিটাকে 
ঢেকে ঘিরে নিতে হবে। 


বনুদ্ধর| £ ফাল্গুন-চৈত্র £ ১৩৮৩ 


পানচাষে কতট। উদ্ভিদখাদ্ প্রয়োজন, সেট! 
এখনে। গবেষণার বিষয় । পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা 
খোল, পুকুরের শুকনে! গুড়ো মাটি, কম্পোষ্ট, 
গোবরসার প্রভৃতি সার হিসেবে ব্যবহার করে 
থাকে। অজৈব সার অপেক্ষা জৈব সারের 
ব্যবহারেই এখানে ঝোঁক বেশি। অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে বল! যায়, ৬০ £ ৩৫ £৪৫ এই মাত্রায় নাই- 
ট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ খাছ প্রতি বছর 
ব্যবহার করলে পানের ফলন বাড়বে। 

পান চাষের মূল লক্ষ্য হ'ল-_পানের পাতার 
উৎপাদন। সুতরাং কতট! পরিমাণ পানের পাত! 
ও ক্লোরোফিল হ'ল সেটাই আসল কথ1। জৈব 
সারের সঙ্গে আজ কৃষকদের রাসায়নিক সার 
বাবহারের কথ! ভাবতে হবে। পানের বোরজ 
নষ্ট হয়ে যাবে__-এই অমূলক ধারণ! কৃষকদের 
পাণ্টাতে হবে। স্থফল! পানের জন্য নিঃসন্দেহে 
একটি ভাল যৌগিক সার। প্রতি ৩* দিন 
অন্তর পানে উদ্ভিদ খাদ্য হিসাবে পচানে। খোল 
ব| রাসায়নিক সার হিসাবমত ব্যবহার করতে 
হবে। 

রাসায়নিক সার হিসেবে একরে সুফল! 
(১৫:১৫:১৫) ২৩৩ কেজি, ইউরিয়া ৫৫ 
কেজি ও মিউরেট অফ পটাশ ১৭ কেজি একরে 
লাগবে। চাহিদ| এবং অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থ। 
নেওয়া উচিত । 

পানচাষের মূল কথ! হ'ল--পরিচর্য!। প্রত্যহই 
পর্যবেক্ষণ একান্ত প্রয়োজন । পানের লতাটি সর- 
কাঠিতে বেঁধে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোড়ায় গুড়! 
মাটি দেওয়া থেকে সেচের জলের প্রয়োজন- 
মাফিক ব্যবস্থা কর! পানচাষে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। অন্থান্তা ফসলের মত পানগাছে সেচ 
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ন্মুন্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্য! 


কখনোই চলবে না। কলসি-জল ব! বালতি- 
জল দিয়ে পানে সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। 

পানের প্রধান কতকগুলি রোগের মধ্যে 
আঙ্গেরী; চিংল! ও ঝলস! রোগই মারাত্মক। 
এছ।ড়। ডাট।-পচ। রোগ, গ্রন্থির রং কালো! হয়ে 
যাওয়া) পাতা-পচ! ইত্যাদিও রয়েছে। পানের 
পাত! ফুটে! হয়ে পচ! পচা দাগ হয়ে গেলে 
বাজারে পানের দাম কমে যাবে। ঠিক সময়ে 
এদের প্রতিকারের ব্যবস্থা ন! করলে পানের 
বোরজ নষ্টও হয়ে যেতে পারে । একরে ২০ 
কেজি ব্রাসিকল ১ কেজি ডাইথেন জেড-৭৮ 
প্রভৃতি ওষুধের ব্যবহার এইসব ক্ষেত্রে একান্ত 
দরকার। ব্রাসিকল গাছের গোড়ায় দিতে হবে 
এবং ডাইথেন জেড-৭৮ ওষুধ স্প্রে করতে 
হবে। 

পামের পোকার মধ্যে আশপোকা? দ'য়েপোকা 
ইত্যাদি পানের প্রধান শক্র। এর! পানপাত।র 
রস শুয়ে নিয়ে পানের মারাত্মক ক্ষতি করে। 
এদের দমনের জন্য নতুন অনেক ওষুধ বার 
হচ্ছে। এ সম্বন্ধে স্থানীয় কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করুন। ওষুধ ব্যবহারের পরই পান 
তোল! উচিত নয় । ৬৭ দিন পরই পান বাজারে 
পাঠানে! উচিত। ইদানিং নিমাটোডের আক্রমণও 
দেখ! যাচ্ছে। মাটিতে ভালভাবে “এগাগল' 
(একরে ৮--১০ কেজি) মিশিয়ে দিলে নিমাটোডের 
আক্রমণ প্রতিহত হবে। 

দাঞ্জিলিং-এর চা, মংপুরের সিঙ্কোনা) বাঁকুড়া- 
পুরুলিয়ার লাক্ষা, মালদার আম; শিলিগুড়ির 
আনারস, কোচবিহারের তামাক, প্রভৃতি যেমন 


আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রসার লাভ করেছে এবং 
সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে, তেমনি 
পানচাষেও উপযুক্ত সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ট- 
পোষকতার প্রয়োজন । 

ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফ।ণ এযাসোসিয়েসন্‌ গবেষণ। 
করে বলেছেন ৬টি চুণযুক্ত পানপাতার পুষ্টিগুণের 
পরিমাণ ১* আউন্স গো-ছুপ্ধের সমান। এতে 
শরীরের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ 
বাড়ায়। শতকর! অংশ হিসেবে পানে রয়েছে 
জল ৮৫'৪০, প্রোটিন ৩'১০, স্সেহজাতীয় দ্রব্য 
৩'৮০, খনিজদ্রব্য ২'৩০, ছিবড়া ২'৩০, কার্ষো- 
হাইড্রেটে ৬১০) ক্যলসিয়াম ০'২৩, ফসফরাস 
০*০৪, লোঁহ ৫'১০, ক্যালরিমূল্য (প্রতি ১০০ 
গ্রামে) **৪8৪) ভিটামিন “এ? ( আন্তর্জাতিক 
একক ) ৯৬৩৫ ভাগ । গরীব--ব্ড়লোক সবার 
জন্যই পান একটি ভাল দাওয়াই। 

বদহজম, কোষ্ঠকাঠিম্থ, গুরুপাক, অগ্ন 
প্রভৃতিতে চুণযুক্ত পান একটি ভাল ওষুধের কাজ 
দেয়। পানের রস মুখের গ্রন্থিনাল। থেকে কতক- 
গুলে| জারক রসের স্্টি করে হজমের সাহায্য 
করে। 

পানচাষের জন্য দেখ! গেছে পাচ ডেসিমল- 
যুক্ত একটি বোরজ তৈরী করতে প্রাথমিক খরচ 
পড়ে প্রায় ৮*০ টাকা। অর্থাৎ একরে প্রায় 
১৬০০ টাকা । পানচাষে লাভ প্রচুর। একটু 
ভালভাবে সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় 
গ্রামবাংলার এই উপেক্ষিত ফসলটি কৃষকের ঘরে 
লক্ষ্মীর বাঁপি ভরে তুলতে পারে। এই অনাদ্বৃত 
লক্ষ্মীকে তাই সাদরে ঘরে তুলুন। 


২২ 





বিলাতী কুমড়ো৷ দেখতে অনেকট। মিষ্টি 
কুমড়োর মত। আকৃতি লম্বাটে ধরণের এবং 
গায়ে সবুজ রঙের মাঝে মাঝে সাদা ডোর! 
থাকে। কাঁচ! অবস্থায় সবজি হিসাবেই ব্যবহার 
কর! হয়। হিন্দীতে একে চিগ্নন কছু” বলে। 
এতে যথেষ্ট কার্বোহাইড্রেট, খনিজ লবণ ও 
ভিটামিন ‘এ’ আছে। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, 
দিল্লী ও পার্বত্য অঞ্চলে এর চাষ বেশী হয়। 
ভবে পশ্চিমবঙ্গের সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলেও 
এর চাষের যথেষ্ট সম্ভাবন! রয়েছে। 
জমি ও মাটি 

বিলাতী কুমড়ে! চাষের জগ্ত উঁচু জমিই 
বেছে নিতে হবে। বেলে দোআশ ও বেলে- 
মাটি এর চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী । মাটিতে 
জলসেচের ও জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থ। থাকক৷ 
দরকার। 
উন্নত জাতগুলি হলো! ঃ 

(১) পুসা অলঙ্কার--অধিক ফলনশীল, 
জলদি সঙ্কর জাতের সামার স্কোয়াশ। একটি 
পছন্দসই জাত। 


রিসার্চ অফিসার, কল! গবেষণ! প্রকল্প, চু'চুড়!, হুগলী । 


০১০১ 
Lael ০৫] BART 


হিতেন্দ্র কুমার রায় 


(২) আলি ইয়েলে। প্রলিফিক 

(৩) অস্ট্রেলিয়ান গ্রীণ 

কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় উদ্ভান গবেষণ! কেন্দ্র 
'পুস। অলঙ্কার’ জাতের বিলাতী কুমড়োর চাষ 
করে ভাল ফলন পাওয়া গেছে। এর বীজও 
ওই গবেষণ। কেন্দ্র থেকে পাওয়া যেতে পারে। 


ভালভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে 
হবে। আগাছ৷ প্রভৃতি বেছে ফেলতে হবে। 
জমি তৈরির সময় একর প্রতি ৬ টন গোবর ব! 
কম্পোস্ট সার ভাল করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
দিতে পারলে ভাল হয়। জমি ভালভাবে 
সমান করে নিয়ে কয়েকট। ছোট ছোট প্রটে ভাগ 
করে নেওয়৷ দরকার। প্রতিটি প্লটের জল- 
সেচের ও জলনিকাশের জন্য নালি কেটে দিতে 
হবে। 
একর প্রতি বীজের হার--১২ কেজি 
বীজ বোনার সময় 

পশ্চিমবঙ্গের সমতল অঞ্চলে অক্টোবর-_ 
নভেম্বর মাসে বীজ বোনা যায়। পাবত্য 
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বসুন্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখা 
অঞ্চলে এপ্রিল-_মে মাসে বীজ বুনতে হয়। 


দূরত্ব ও বোনার নিয়ম 

সারি থেকে সারি এবং মাদ! থেকে মাদার 
দূরহ হবে ১৫ মিঃ ১৮ **৮ মিঃ। 

সামার স্কোয়াশের বীজ মাদ! করে সরাসরি 
জমিতে বুনতে হয়। এজন্য ৬০ সেঃমিঃ ব্যাস- 
যুক্ত নাদ! কর! দরকার । প্রতি মাদায় ৪__৫টি 
করে বীজ বুনতে হবে। চার! বেরুলে প্রতি 
মাদায় ২টি সতেজ চার! রেখে বাঁকিগুলি তুলে 
ফেলে দিতে হবে। 
সার প্রয়োগ 

প্রতি মাদায় বীজ বোনার আগে এক ঝুড়ি 
গোবর বা কম্পোষ্ট সার, আধ মুঠে! এমোনিয়াম 
সালফেট, আধ মুঠে। স্থপার ফসফেট ও আধ 
মুঠো মিউরেট অব পটাশ দিতে হবে। আধ 
মুঠো এমোনিয়াম সালফেট গাছ একটু বড় হলে 
২--৩ বার করে চাপান সার হিসেবে দিতে 
হবে। সার দেওয়ার সময় মাটিতে যথেষ্ট রস 
ন! থাকলে অবশ্যই সেচ দিতে হবে। একর 
প্রতি সারের পরিমাণ ৩* কেজি নাইট্রো- 
জেন, ১৫ কেজি ফসফেট ও ১৫ কেজি পট।শ। 
নাইট্রোজেনের অর্ধেকটা, পুরোপুরি ফসফেট ও 
পটাশ বীজ বোনার আগে মাদায় দিতে হবে। 
বাকি নাইট্রোজেন গাছ একটু বড় হলে ২-৩ 
বারে চাপান সার হিসেবে দিতে হবে। 


সেচ ॥ 
মাটিতে রস ন থাকলে বীজ বোনার পরই 


হালকাভাবে একবার সেচ দিতে হবে। গ্রীন্ম- 
কালে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করে সেচ দিতে 
হবে। তবে সব সময়েই মাটিতে রসের পরিমাণ 
বুঝে সেচ দেবেন। 
পরিচর্যা 

চার! বেরুলে প্রতি মাদায় ছুটি সতেজ চার! 
রেখে বাকিগুলি তুলে ফেলুন। গাছ একটু বড় 
হলে গাছের গোড়া কুপিয়ে দিতে হবে। এতে 
আগাছা দমন হবে এবং মাটিতে রসও সংরক্ষণ 
কর! যাবে। 
ফল ধরবার সময় 

বীজ বোনার ৪৫--৫০ দিন পরেই প্রথম 
সবুজ ও কীচা ফল তোলার উপযোগী হয়। ফল 
কাচা থাকতে অর্থাৎ একটু ফিকে সবুজ রঙ 
ধরলেই তুলতে হবে। ২--৩ মাস ধরে প্রায় 
১৫--১৬ বার ফল তোলা যায়। 
ফলন 

একর প্রতি গড় ফলন প্রায় ৮০--১০০ 
কুইণ্টাল। ৯০ কুইণ্টাল ধরলেও অর্থকরী লাভ 
কৃষককে উৎসাহিত করবেই । 

বিলাতী কুমড়ে! বেশী দিন গুদামজাত কর! 
যায় না । সেজন্য বেশী দুরের বাজারে পাঠানোও 
যায় ন।। 
রোগ ও পোকা 

এই ফসলে তেমন রোগ ও পোকার প্রাছুর্ভাব 
সচরাচর দেখ! যায় না। যদি কোনে! সময় কোনে 
রোগপোকা দেখ! যায়ই গ্রামসেবককে বলুন । 
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& হুগলী জেলার মাটি সোন|। আবাদ করলে 
ফলেও সোন।। ধান, পাট, আলু! গম, আখ, 
সরষে, ডাল কি ন! হয় হুগলী জেলায়। ফলনের 
হারও সকলের সেরা । এ জেলায় তিলের চাষ 
সাধারণভাবে কিছু হলেও ১৯৭৪-_৭৫ সালের 
আগে হুগলীর কৃষক ভিল চাষ নিয়ে বড় একট! 
ভাবনা চিন্তা করেনি, যদিও তৈলবীজের উৎপাদন 
বাড়াবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা হচ্ছিল 
| ক'বছর ধরেই । চাষের এলাকা অবশ্য এর ফলে 
২. কিছু বাড়ছিল কিন্তু তার গতি ছিল খুবই মন্র। 

১৯৬৭--৬৮ সাল থেকে ১৯৭৩-_-৭৪ সাল 
এই সাত বছরে তিল চাষ বাড়ার হার দাড়ায় 
দেড় গুণের কিছু বেশী। তিলের ভাবনা 
বন্ততঃপক্ষে কৃষকের মনকে নাড়া দেয় ১৯৭৩-_ 
৭8 সালে রান্নার তেলের চড়া দামের মার খাবার 
পর। পরের বছরই এক লাফে তিলের চাষ 
বেড়ে যায় প্রায় তিন গুণ। শুধু যে চাষের 
এলাকা বাড়ে তা নয়। গড় ফলনও বেড়ে যায় 





উল্লেখযোগ্যভাবে। আলুর জমিতে ‘রিলে’ 
পদ্ধতিতে কুমড়ো চাষের গতানুগতিক শস্ত 
পর্যায়ের ধারায় হঠাৎ আসে এক বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন। কুমড়োকে হঠিয়ে ব্যাপক হারে 
বাড়ে তিলের চাষ । দশ বছরের পরিসংখ্যানের 
দৃষ্টিতে হুগলী জেলায় তিলের চাষের চিত্রটি 
সি - 4 সৃতি লিলি পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হলে! । 

| ং পাল 

a মুখ্য কমি আধিকারিক, হুগলী । 
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বন্ুুন্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্য! 


বছর কত জমিতে তিলের 
চাষ হয়েছিল 
১৯৬৭-৬৮ ৩২৪০ একর 
১৯৬৮-১৯ ৩৫৮২ » 
১৯৬৯-৭০ ৩৪০০ » 
২৯৭০-৭১ ৫২৯০ % 
১৯৭১-৭২ ৫৯৫২ » 
১৯৭২--৭৩ ৪৫৯৫ » 
১৯৭৩---৭৪ ৫০২৩ ৮ 
১৯৭৪---৭৫ ১৩৯৭৬ % 
১৯৭৫-- ৭৬ ১৭৫০৯ » 
১৯৭৬-৭৭ ১৪৯৯৮ » 


উপরোক্ত তথ্য থেকে ছুটি সত্য প্রমাণিত 
হয়। 

ক) সুযোগ এবং সম্ভাবনা থাকলেই কোন 
চাষের অগ্রগতি হয় ন।। চাই প্রয়োজনভিত্তিক 
আগ্রহ এবং উপযুক্ত পরিবেশ। 

খ) সময়োচিত সম্প্রসারণ কর্মসূচী এবং ভাল 
লাভের সম্ভাবনা! এই আগ্রহ সঞ্চারে প্রভূত 
সহায়ত! করে এবং চাষের অগ্রগতির অমুকূল 
পরিবেশ সৃষ্টি করে। 

হুগলী জেলায় তিলের চাষ বলতে বোঝায় 
গ্রীষ্মক।লীন তিল। আলু উঠে যাবার পর 
ফাল্তুন মাসে আলুর পরে তিলের চাষ। এই 
তিলের চাষ বলতে গেলে প্রায় নিখরচায় চাষ। 
লাঙ্গল ব! কোদাল দিয়ে জমি উল্টে নিয়ে আলু, 
তোলার সময় জমি চাষ অনেকটাই হয়ে হায়। 
তারপর মাটির অবস্থ। অনুযায়ী ছুঃতিন বার 


একর প্রাতি গড় মন্তব্য 
ফলন 

৩৩৬ কেজি 

২৮০ % 

৩১৮ ৮ 

২৮০ ” 

৩০০ ৰ" 

৩০০ » 

২৭৮ » 

৩২০ ॥» 

৩২৫'৫ » 

২৬৭ » অসময়ে অধিক বৃষ্টির জন্য 


পাক! ফসলের ক্ষতি হয়। 


লাঙ্গল এবং মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিয়ে 
তিল বুনে দেওয়া হয়। 

অধিকাংশ কৃষক ছিটিয়েই তিল বুনে থাকেন 
কিন্ত যে ক'জন ১ ফুট অন্তর সারিতে তিল, 
বুনেছেন ভার! ফলন পেয়েছেন বেশী। আলুর 
পরে তিলের চাষে সার দেওয়ার কোন দরকার 
হয়না। আলুতে যে সার দেওয়! হয়েছিল 
তার ভূক্তাবশেষ যা! জমিতে থেকে যায় তা দিয়েই 
তিলের খোরাক হয়ে যায়। তিল বোলার পর 
প্রয়োজন বোধে দু-তিন বার জলের ঝাপটা! দিয়ে 
কচি তিল গাছে রসের যোগান দিতে হয়। 
সময়োচিত কাল বৈশাধীর জলট! তিল চাষে 
বেশ কাজে লেগে যায়। 

আলু তোলার সময় জমির রস যদি একে- 
বারেই মরে গিয়ে থাকে এবং মাটি শক্ত হয়ে 
গিয়ে থাকে তবে তিলের জগ্য চাষ শুরু করার 
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# 


আগে জমিতে অল্প সেচ দিয়ে বা জলের ঝাপটা! 
দিয়ে মাটি উপযুক্ত করে নিয়ে তবে চাষ দিতে 
হয়। ত| নইলে বীজের অঙ্কুরোদগম ভাল হবেন! 
এবং ফলনও মার খাবে। 

হুগলী জেলার এই তিলের চাষে রোগ 
পগোকার আক্রমণ এখনও ব্যাপক আকার ধারণ 
করেনি। তবে চাষ যে হারে বাড়ছে তাতে 


এখনই এ বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। 


DD ফান্যনে বোন! তিল জ্যৈষ্ঠ মাসেই ঘরে উঠে 


বন্মুন্ধর! £ ফাল্গন-চৈত্র £ ১৩৮৩ 
যায়। তিলের সঙ্গে সরযের পরিমাণ মত ভাগ 
দিয়ে ঘানি থেকে পছন্দমত তেল পাওয়! যায় । 
ফলে এই ছ্মূল্যের বাজারে রান্নার তেলটা 
কিনতে তে! হয়ই ন! বরং ভাল দরে বেচে কিছু 
বাড়তি পয়সা ঘরে আসে । তাছাড়া কিছু ন! 
কিছু পরিমাণ চাহিদাতে। মেটে এই উৎপাদনে। 

হুগলী জেলায় তিলের চাষ তাই বেড়েই 
চলেছে। কে জানে তিলই হয়ত হুগলীকে 
তিলে তিলে সমৃদ্ধ করে তুলবে। 

















কারিত| সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই। সামান্য 
সর্দি কিংবা! কাশিতে তুলসী পাতার রস খাওয়া! 
একট! সাধারণ ব্যাপার। এই রকম আরও কিছু 
গাছ গাছর! রয়েছে যা| দৈনন্দিন বিভিন্ন অন্থুখ 
বিশ্থথে নিতান্তই অপরিহার্ধ। এদের একটি 
ভিনক! রোজিয়। ( নয়নতার1)) অপরটি সোলে- 
নাম খাঁসিয়ানাম (কন্টিকারী)। এছাড়া নাম 
কর! চলে রাউলফিয়। সারপেনটিনার ( সর্পগন্ধ। ), 
হিবিসকাস আযাবেলমসকাসের (লতাকস্তরী )। 
অনেক সময় বাড়ীর উঠানে; ভাঙ্গ। পীচিলে 
কিংবা বাড়ীর কানিশেও নয়নতার! দেখ যায়। 
এর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এই, এর থেকে 
নি্ধাশিত উপক্ষারের একটি ( আযাল্ক্যালয়ড, ) 
ক্যান্সারের ওষুধ । (নয়নতার। ) ভিনকার জন্তে 


» জমি উচ্চমানের না হলেও চলে। যে জমিতে 





ডঃ পরমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য 


দীর নাকি অভিশাপ ছিল, ১$ুরও 
হেনস্ত। করবে। কিন্ত তুলসীই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
বড় প্রিয়। তুলসী বিন! কৃষ্ণ পৃজাই অঘটন। 
সে হেন তুলসীকে কিন্তু বিজ্ঞানও অনাদর করেনা। 
সাধারণ মনে হলেও এটি একটি অর্থকরী ওষুধ 
গাছ। এই তুলসী গাছের ( অছিমাম সাংটাম) 
চাষে বেশ ভাল আয়ের ব্যবস্থা হতে পারে। 
গ্রাত একরে ছ'মাসে যে আয় তার পরিমাণ প্রায় 
চার হাজার টাকা । এই তুলসী গাছের উপ- 


রোদ্দ,র নেই, আধো ছায়া, সেখানেও নয়নতারার 
চাষ চলবে। এর জন্যে বছরের কোন নির্দিষ্ট 
সময়ও বেঁধে দেওয়া হয়নি। তবুও বীজ প্রথম 
} বর্ধার আগে বুনলেই ভাল। কারণ এতে মেচের 
জল কম লাগবে আর বর্ধার মধ্যে গাছ গজিয়ে 
উঠলে বাকী সময়টা জল ছাড়াই বেঁচে থাকতে 
পারে। 

ভিনকার জন্যে বিশেষ কোন সারও দরকার 
পড়ে না। প্রতি একর জমিতে পাচ টনের মত 
গোবর সার দিলেই যথেষ্ট । বীজ বোনার আগে 
জমিটিতে শুধু লাঙল গভীরভাবে চালিয়ে নিতে 
হবে। গাছে গাছে আর প্রতি সারিতে এক- 
ফুটের মত দূরত্ব রাখলেই যথেষ্ট । বীজ বোনার 
পর ছু-তিনবার নিড়ান দিয়ে আগাছ! দমন করে 
নিলে ভাল। এরপর বোনার দশমাস পর 
পর কোদাল দিয়ে শেকড় শুদ্ধ গাছটিকে তুলে 


২৮ 


ক্র 


নিয়ে শেকড়গুলি গাছ থেকে কেটে নিয়ে রোদ্দ,রে 
শুকিয়ে নিতে হবে। যতক্ষণ এই শেকড়ের 
ওজনের তারতম্য আর হচ্ছে ন ততক্ষণ শেকড় 
শুকোতে হবে। এর ফলন একরপ্রতি প্রায় 
৬০০ কেজি। এরও দাম প্রায় আড়াই হাজার 
টাকার মত। 

সোলেনাম খাসিয়ীনাম হতে সোলাসোডিন 
নামে জন্মনিয়ন্ত্রনের পিল তৈরি হচ্ছে । জল বসে 
ন! এমন জমিতেই সোলেনামের চাষ কর! হয়। 
বছরে ফেব্রুয়ারী মার্চের ভেতর বীজ থেকে চার! 
করে নিতে হয়। ৩০* গ্রাম বীজ দিয়ে এক 
একরের মত চার! কর! যায়। প্রতি চারায় 
ছু'ফুট আর প্রতি সারির মধ্যে তিনফুট ব্যবধান 
রাখলে ফসল তুলতে কোন কষ্ট হয় না। 
তবে বীজ খুব গভীরে না পৌতাই ভাল। 
প্রতি একর থেকে ফলন প্রায় এক টনের. মত 
(শুকনে! অবস্থায়) পাওয়া যায় । বাজার দর 
গড়পড়তা চার পাঁচ হাজার টাকা। 

পরিবার পরিকল্পনার জন্যে সোলেনাম খাসি- 
য়ানাম বাদেও এখন আরেকটি গাছের চাষ হয়। 
সেটি ডায়সকোরিয়া। ডায়সকোরিয়া থেকে 
যে ডায়সজেনিন মিলছে তার থেকেই হরেক 
রকম হরমোন, বিভিন্ন ওষুধ আর জন্ম নিয়ন্ত্রনের 
পিল তৈরি হচ্ছে। কিন্ত মুস্কিল হয়েছে ডায়স- 
জেনিনের চাহিদ! খুব বেশী। অথচ সে তুলনায় 
প্রাকৃতিক সূত্র ( হিমালয় ) ডায়সকোরিয়! খুবই 
অপর্ধাপ্ত। 

এই অভাব পূরণের জন্যে ভারতবর্ষে নানা- 
রকম চেষ্ট চলছে । মনে কর! হয়েছিল ডায়স- 
কোরিয়ার চাষ বাড়িয়ে নিলেও হয়ত অভাব 


বন্থুদ্ধর। £ ফাল্গন-চৈত্র £ ১৩৮৩ 


দূর হবে কিন্ত তাতেও সুফল কিছু হয়নি। তার- 
পর চেষ্টা হয়েছে ডায়সকোরিয়! ছাড়া অন্য কোন 
গাছ গাছর! থেকে ডায়সজেনিন পর্যাপ্ত পরিমাণে 
পাওয়। যায় কিনা । এরকম বিকল্প সুত্র একটি 
হচ্ছে মিথিয়! (ট্রাইগোনেল! ফোনাম গ্রেয়িকাম), 
দ্বিতীয়টি সোলেনাম আর শেষেরটি বেলেনাইট । 

এখন বেলেনাইটই ডায়জেনিনের নতুন 
বিকল্প সুত্র । হিংগট (বেলেনাইট রক্স বারঘি ) 
এর চলতি নাম। হিংগট গাছের চাষ ভারতের 
বিভিন্ন অংশেই হয়ে আসছে। দিল্লীতে; সিকিমে; 
পশ্চিম হরিয়ানায়, দক্ষিণ এবং মধ্য ভারতে এর 
চাষ প্রচলিত । শুষ্ক অঞ্চল ছাড়! হিংগটের চাষ 
সম্ভব নয়। এই গাছের প্রতিটি অংশ ওষুধ 
তৈরির কাজে লাগছে। বাকল; লতাপাতা, 
বীজ, ফল, ফুল সব কিছুই। যাঁরা শ্বাসকষ্টে 
ভোগেন তাদের পক্ষে বীজ উত্তম যাদের কোষ্ঠ- 
কাঠিন্ত রয়েছে তাদের জন্যে বাকল, পাতা, ফল 
এবং ফুল সবই উপকারী । 

শুদ্ধ বীজ হতেও ডায়সজেনিন মিলছে, ফুল 
হতেও ডায়সজেনিন পাওয়া যাচ্ছে। এ ছাড়া 
হিংগট ফল হতে প্রোটিন পাওয়া যায়, কিছু 
ফ্যাটি অয়েলও 'আছে। প্রোটিনের পরিমাণ 
শতকর! ৫৪ হতে ৫৬ ভাগ ; আর ফ্যাটি অয়েলের 
পরিমাণ শতকর! ৩৬ হতে ৪২ ভাগ । শতকর৷ 
০৬১ ভাগ ডায়সজেনিন এবং কিছু লাইসিনও 
আছে। এর থেকেই বোঝ! যাচ্ছে ডায়স- 
কোরিয়ার বদলে হিংগট চাষ কত লাভজনক । 

পশ্চিমবঙ্গের ফাইটে। ক্যামিকেল কর্পো- 
রেশন কল্যাণীতে এইসব কিছু কিছু গাছগাছালির 
চাষ কর! নিয়ে ভাবছেন। 
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আপনার রোজকার প্রয়োজনের মসলাগুলি 
যেমন জিরে? ধনে, মৌরি, মেথি, কালজিরে ইত্যাদি 
আপনি অনায়াসে নিজেই উৎপন্ন করে নিতে 
পারেন। পরিশ্রম ও সময় বাঁচাতে এখন 
অনেকেই বাজারের গুড়ে! মসল! ব্যবহার করে 
থাকেন। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে ‘মসলায় 
ভেজাল ধরার’ খবর পড়ে শংকিত হয়েও পড়েন। 
তবে গোট! মসলা! কিনলেও যে ত! অতি উত্তম 
হবে তাও জোর করে বলা যায়ন|। 

অথচ একটু পরিশ্রম ও যত্ন নিলে সহজেই 
সংসারের প্রয়োজন মেটানর মত মসলা! বাড়ীতেই 
ফলানে! যাঁয়। বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে এমনকি 
ফুল বাগানেও সাজিয়ে গুছিয়ে মসলার চাষ কর! 
যায়। বিশেষ করে যে সব ফুলবাগানে যত্বের 
অভাবে কোনদিন ফুল ফোটে ন! সে সব জায়গায় 
একটু পরিশ্রমেই সংসারের ব্যবহারের মত মসল| 
খুব সহজেই উৎপন্ন কর! যায়। 

এরজন্ত্ে এমন মাটি ঠিক করতে হবে যেখানে 
ভাল রোদ পায় ও জলনিকাশী ব্যবস্থা আছে 
অর্থাৎ জল দাড়ায় না এমন জমি। মোট 
জমি ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ করে এক একটি 
খণ্ডে এক এক রকমের মসলার বীজ বোন! 
যেতে পারে । আবার পতিত ফুলবাগান হলে 
সেখানে ফুলগাছ লাগানর মত গাছের উচ্চত| 
অন্ুসারেও বাগান সাজান যেতে পারে । যেমন 
মৌরি গাছ বেশ উঁচু হয় সেজন্যে জমির ভেতরের 
দিকে এবং ধনে কালজিরার মত ছোট জাতের 
গাছ বাগানের সামনের দিকে লাগান যেতে 
পারে। উচ্চত! অনুসারে সাজালে মৌরি; ধনে; 


গুহ এঃণগ্ 
গালে 
ঠশিতঠার 
চায়’ 


সুশীল কুমার বিশ্বাস 


মেথি, কালজির! ও জির! লাগাতে হবে। আবার 
মরস্ুুমি ফুলের মত ছোট ছোট বেড, করেও এক 
এক রকম মসল। লাগান যেতে পারে। 
জমি তৈরি . 

বর্ষার পর জমির মাটি ভালভাবে কুপিয়ে 





ঝুরঝুরে করতে হবে। আগাছ। বেছে ফেলে 
গোবর সার মিশিয়ে মাটি সমান করে নিতে হবে। 
সার প্রয়োগ 


পচ! গোবর সার বা পাত৷ পচ! সার প্রতি 
কাঠা জমিতে ১০০ কেজি হিসাবে ভালভাবে 
জমির মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এছাড়! 
এ সাথে ৩ কেজি সুফল! ১৫: ১৫:১৫ জমি 
তৈরির সময় দিতে হবে। পরে গাছের প্রয়োজন 
অনুসারে কাঠা প্রতি ২২ কেজি এমোনিয়াম 
সালফেট চাপান হিসাবে লাগতে পারে । চাপান 
সার দিয়ে অবশ্যই সেচ দেওয়া দরকার । 


কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, কাটোয়।-১নং ব্লক, বর্ধমান। 


৩০ 


টা a 


বাজ বোনার সময় 
আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে পুরে! কার্তিক । 


কাঠ। প্রতি হিসাবে 


ধনে-_ ৬০-_- ৭০ গ্রাম 
ক'লজিরে-_ ৫০-_ ৬০ ৮ 
মৌরি-_ ২৫৩০৮ 
মেথি-- ২০০--২৫০ % 
জিরে-- ৪০-- ৫০৮ 
বোনার নিয়ম 
ধনে_ ১ফুট থেকে ১ ই ফুট দূরে দূরে 
লাইনে বীজ বুনতে হবে। 
মৌরি-__ ২ ফুট পর পর লাইন ও লাইনে ১ 
_১২ ফুট দূরে প্রতি গর্ভে 8৫টি বীজ লাগান। 


কালজিরে, মেথি ও জিরে__ ১ ফুট দূরত্বে 
লাইন করে ২--৩ ইঞ্চি পর পর বীজ বোন! 
দরকার। বীজ বোনার আগে ১২ ঘণ্টা ধরে বীজ 
জলে ভিজিয়ে নেওয়! দরকার এবং লক্ষ্য রাখতে 
হবে যেন বোনার সময় মাটিতে রস থাকে । 


চার! বের হলে জমির আগাছ! নিড়িয়ে দিতে 
হবে এবং ওপরের মাটি ঝুরঝুরে করে রাখতে হবে 
যাতে সহজে জমাট বেঁধে না যায়। 

তাছাড় চারাগুলে! ৩--৪ ইঞ্চি বড় হলে 
একবার বাছাই করে দিতে হবে যাতে লাইনের 
প্রতিটি গাছ সুষ্ঠুভাবে বড় হয়। বাছাই করার 
সময় মেথি শাক ও ধনে পাত! বাড়তি পাবেন। 
সেচ 

প্রয়োজন অনুযায়ী জমিতে সেচ দেওয় 


দ্রকার। স্বব্ধিা থাকলে বাড়ীর ব্যবহারের পর 


আলায় যে জল নষ্ট হয়ে যায় ত! সেচের কাজে 


বসুন্ধরা £ ফাল্গুন-চৈত্র £ ১৩৮৩ 


ব্যবহার কর! যায়। এর জন্যে নালার মুখটি 
ঘুরিয়ে জমির ভেতরে নিয়ে যেতে হবে ও ছোট 
ছোট সেচ নালার সাহায্যে জমিতে সহজেই সেচের 
বাবস্থা কর! যাবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে 
যেন অতিরিক্ত সেচ না দেওয়। হয়, তাহলে ফসলে 
গোড়া পচা রোগ দেখা দিতে পারে । 
শসা সংরক্ষণ 

জাব পোকা ও ধস। রোগ দেখা! দেওয়ার 
সম্ভাবনা থাকলে থায়োডান ৩৫% ই-সি ১ মি,লি, 
বা ২ মি)লি, ডিমিক্রনের সাথে ৪২৫ গ্রাম 
ব্লাইটক্প ৫০ প্রতি লিটার জলে গুলে ভালভাবে 
স্প্রে কর! যেতে পারে । তবে গাছে ফুল থাকলে 
স্প্রে না করাই ভাল, কারণ এ সময় স্প্রে করলে 
মৌমাছি নষ্ট হতে পারে। 
ফসল কাটা 

লক্ষ্য রাখতে হবে যে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী 
সময় যেন ফসল জমিতে না থাকে । অর্থাৎ বেশী 
পেকে গেলে দানা ঝরে পড়বে। মেথি ও 
কালজিরের শুটি নিচের দিকে আগে পাকে এবং 
ওপরের দিকে পরে। সেজন্যে এগুলি মাঝামাঝি 
সময়ে কাট! দরকার। মৌরির থোকা নিচের 
দিক থেকে পাকতে আরম্ভ করে সেজন্যে মাঝে 
মাঝে পাকা থোক! কেটে নেওয়! প্রয়োজন । 
শুটিগুলি পুষ্ট হলে, তুলে নিয়ে ভালভাবে শুকিয়ে 
ছোট লাঠির সাহায্যে পিটিয়ে দানা বের করে 
নিতে হবে। 

বাড়ীর বাগানে মসল! চাষ করলে একদিকে 
যেমন খাটি মসল! পাওয়া যাবে অগ্তদিকে বাড়ীর 
বাগানের সৌন্দর্যও অনেক বাড়বে বই কমবে ন1। 
উপরস্ত ফুলের সৌরভ ও ফুটস্ত ফুলের ওপর 
মৌমাছির আনাগোন! ও গুঞ্জন উপভোগ্য হবে। 





৩৯ 


ধান কাটা হোল সারা । পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ই 
সব জেলাতেই ধান কাট! শেষ হয়েছে। খালি ৩০ তারে 
মাঠ পড়ে আছে। অথচ এই খালি ধান ক্ষেতের দাস হি 
আলে আলে যদি ঘুরে বেড়ান, দেখবেন চি ১8 
এখানে, সেখানে, ওখানে_ অনেক ইছুরের গর্ভ। 
আর এ গর্তে জম! আছে ধানের শীষ। এর! 
অর্থাৎ ইছ্রর ধান ক্ষেতে বোন! থেকে শুরু 
করে ঘরে তোল! পর্যন্ত প্রতি ধাপে ধাপে ধান- 
গাছের ক্ষতি করে। আবার গুদামের শহ্যও 2814 এনা 
নষ্ট করে। ক্ষতির পরিমাণ শতকর। কত ভাগ কু 102 
তা কেউই জানেনা বা সে রকম কোন পূর্ণ এরিঞ 
সমীক্ষাও হয়নি এদেশে । Sal 









অসিত মিত্র 


সেই সভ্যতার প্রথম উষালগ্ন থেকেই দৈবের 
প্রতিকূল ভূমিক! মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ 
করছে। যেমন, মুযিক, পক্ষী প্রভৃতির অস্তিত্ব 
শস্তের পক্ষে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয়েছে 
বৈদিক পূৰ্ব যুগ থেকেই 

কামোন্দক গ্রন্থে আছে_ 
অতিৰৃষ্টি, অনাৰৃষ্টি, মুষিক, কষুত্রকীট, শুকপক্ষী ও 
ই দুরের প্রতিকূলতা এই ছয়টি শস্যের বিশ্বুকারী। 

এবার দেখ! যাক্‌, ই দুরর! কিভাবে ধানের 
ক্ষতি করে। যথা-_ 





227 se See ft nam 
শশ্ত সংরক্ষণ আধিকারিক? রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্গ। 


৩২, 


A 4 











মিটি 


প্রজাতি এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে। 


১) সগ্ভ বোন! বীজ ধান খেয়ে ফেলে । 

২) বাড়ন্ত চারাগাছ খেয়ে ফেলে। 

৩) বাড়ন্ত গাছের কাণ্ড ও নরম অংশ খেয়ে 
ফেলে। : 

৪) ধানের ফুলের ছড়! কেটে ফেলে। 

৫) শীষের ধান খেয়ে ফেলে (দুধ অবস্থা 
থেকে পাকা! পর্যন্ত ) 

৬) আলে খোপ তৈরী করে; ফলে মাঠে 
জল ধরে রাখ! যায় না। 

৭) আল দুর্বল করে ফেলে। 

এইসব ই দুর ধানের শীষ কেটে খেয়ে ফেলে 
এবং নিজের গর্তের ভেতর ভবিষ্যতের জন্য 
জমাও রাখে । কি পরিমাণ শস্য ই দুরর! ক্ষতি 
করে। কেউ কেউ বলেন, ৫--১০ শতাংশ এবং 
এট! বেড়ে ৬*__-৭০ শতাংশও হতে পারে যদি 
ক্ষেতের ধান ভীষণভাবে হুড়ে পড়ে যায়। 
১৯৬৮ সালে শ্রীবাস্তব উত্তরপ্রদেশে যে মূল্যায়ণ 
করেছেন, তাতে দেখ! বায় প্রায় ০৩৯৬ মিলিয়ন 
টন ধান এক বছরে ই দুর নষ্ট করেছে। 

সারা ভারতে ১৪ রকমের মেঠো! ইঁদুরের 
তারমধ্যে 
বেগ্ডিকোটা বেঙ্গলেনসিস্‌ ( Bendicota Ben- 
galensis ) এবং টেটির| ইণ্ডিক! ( Tatera 
Indica ) এই দুই রকমের প্রজাতিই ধানক্ষেতে 
বেশী দেখা যায়। 
ৰেণ্ডিকোটা বেঙ্গলেনসিস্‌ ( Bendicota 
Bengalensis ) 

এই প্রজাতি ভারতের সর্বত্রই দেখ! যায়। 
এর! গৃহস্থের বাড়ী ও মাঠে থাকে। এদের 
পিঠের দিকের রঙ গাঢ় বাদামী মাঝে মাঝে 


কালোও হয়; আর পেটের দিকের রঙ প্রায় ' 
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লাল। গায়ের লোম ছোট ও শক্ত। লেজ 
ছোট ও রঙ কালো। এরা আলে ও ধানের 
ক্ষেতে গর্ত খুঁড়ে থাকে । এক একটা গর্ভের বেশ 
কয়েকট। মুখ থাকে । গর্তগুলে। লম্বায় ৩-৫ 
মিটার, গভীরত| ১০--১৫ সেঃমি: এবং ব্যাস 
৩--৫ সেঃ মিঃ হয়। গর্তের মুখগুলো৷ মাটির 
ঢেলা বা শুকনে! আল্গ! মাটি দিয়ে ঢাকা থাকে । 
গর্তের ভেতরে এর! ধানের শীষ জমিয়ে রাখে। 
সব সময় ধান গাছের আড়াল দিয়ে যাতায়াত 
করে। ধানের ক্ষেতে বেশী জল জমে গেলে এর! 
সাতরে এক জায়গা! থেকে অন্য জায়গায় চলে 
যায়। সাধারণতঃ একটি গর্ভে একটি মাত্র ইদুর 
থাকে, সে পুরুষ অথবা স্ত্রী যাই হোক ন! কেন। 
টেটিরা ইণ্ডিকা ( Tatera Indica ) 

এই প্রজাতির ই'ছুরও সার! ভারতে দেখ! 
ষায়। সাধারণতঃ মাঠেই থাকে, লম্বায় খুব বড় 
হয়। এদের কান মাঝারি ধবণেরঃ গোলাকৃতি 
এবং কানে লোম প্রায় নেই বললেই চলে। 
চোখগুলি বেশ বড়সড় এবং গোলাকৃতি। পিঠের 
দিকের রঙ ফিকে বাদামী, পেটের তলার রঙ গাঢ় 
বাদামী, লেজ লম্বা ও গাঢ় কালে|। লেজে 
লোম আছে। পেছনের পা ছুটি সামনের 
পায়ের থেকে বেশ লম্বা! এবং সাদা । এর! ধান 
গাছের কচি ডাটা! ও ধান খায়। এর! শুধু 
আলের শুকনো জায়গায় গর্ত করে। প্রতিটি 
গর্তে একাধিক ইদুর থাকতে দেখা যায়। এর! 
নিজেদের গর্তে কোন খাবার সঞ্চয় করে রাখে 
ন! এবং এর! সীতার কাটতেও জানে না। 

কোন একটি জায়গায় ই'দুরের সংখ্য! নির্ভর 
করে সেখানকার থাকার জায়গ!? খাবার পাওয়। 
এবং নিজেদের শত্রুর উপর । এর! চোখে খুব 
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কম দেখে। কিন্তু এই না দেখতে পাঁওয়াট। 
এর! সহজেই পূরণ করে নেয় তাদের ভ্রাণশক্তি 


এবং শুবণ শক্তির মাধ্যমে । এদের এই ইন্দ্রিয় 
গুলি খুব সঞ্জাগ । তাছাড়া এর! এদের গোঁফ 
ব! গার্ডলোমের সাহায্যে রাতের অন্ধকারে অবাধে 


চলাফের। করে। লক্ষ্য করার বিষয় হোল যে, 
এদের উপরের এবং নীচের সামনের সারির এক 


জোড়া করে দাত সব সময় বেড়েই চলে, যতদিন 
এরা বাঁচে এবং এই দীতগুলি খুব ধারালো এই 
দাতগুলি ঠিকমত রাখার জন্য এর! সব সময়ই 
এগুলি ব্যবহার করে, অর্থাৎ এর! সব সময়ই 
কিছু ন! কিছু কাটে ব! গর্ত করে । 


এদের জীবন ইতিহাস সম্বন্ধে বল! যায় যে, 
ই'হুর সাধারণতঃ এক বছর বাঁচে। ৪-_৫ মাস 


বয়স থেকেই এর! বাচ্চা দেয় এবং সাধারণতঃ 


এদের ৬-_-১০টি পর্যন্ত বাচ্চা হয়। তবে এদের 
সময়ে সময়ে ২২টি পর্যন্তও বাচ্চা দিতে দেখা 
গেছে। বছরে এর। দুবার বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চা 
জন্মাবার ৩ সপ্তাহ পর থেকেই বাচ্চাগুলে! শস্য 
খেতে থাকে । এদের স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত 
হোল ১:১। 

জানেন কি? আমাদের দেশে ই দুরের সংখ্য! 
বাড়ছে জনসংখ্য।র ছয় গুণ বেশী হারে। মাত্র 
ছয়টি ই'ছুর একটি মানুষের খাদ্য খায়। আর 
যেটুকু খায়ন! ত! ফেলে ছড়িয়ে, তার উপর মল 
মূত্র ত্যাগ করে লোম ঝরিয়ে এমন ছুরবস্থা করে 
রাখে যে সেট! মানুষের খাওয়ার অযোগ্য হয়ে 
ঈড়ায়। হিসাব করে দেখ! গেছে যে এর! যা 
খায় তার তুলনায় নষ্ট করে দশ গুণ। 

বিভিন্ন উপায়ে ইদুর দমন কর! যায়__নীচে 
কিছু কিছু আলোচন! কর! হোল ঃ 


১) খাদ্যের জোগান কমানে। ও লুকৌবার 
জায়গা নষ্ট কর।। ধান পেকে গেলে সঙ্গে সঙ্গে 
কেটে নেওয়া । যে সব ক্ষেতের ধান সুয়ে পড়ে 
বা ছুড়ে যায় সেগুলে! সঙ্গে সঙ্গে কেটে ক্ষেত 
থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ক্ষেতে বা আলে 
যেন কোন রকম জঙ্গল? বড় ঘাস বা আগাছ। ন! 
জন্ম(তে পারে তা দেখতে হবে কারণ এর! খাবার 
ন! পেলে বা! লুকোবার জায়গ! ন! পেলে বাঁচতে 
পারবে ন|। 

২) প্রতিরোধ ব্যবস্থ। 

ক্ষেতের চারিদিকে প্রায় ১'২০ মিটার ব1 
৪ ফুট উঁচু করে জাল দিয়ে ঘিরে রাখা এবং 
মাটির নীচে ২২ সেঃ মিঃ গভীরতায় জালট! 
রাখতে হবে। অথবা ক্ষেতের চারিদিকে ₹ ইঞ্চি 


বা ষ্ ইঞ্চি উচু করে বৈদ্যুতিক তার দিয়ে ঘিরে 


রাখা। যাতে এর! ক্ষেতে ঢুকতে গেলেই 
তড়িতাহত হয়ে মার! যায়। এই ব্যবস্থা ফিলি- 
পিনের ইণ্টারপ্তাশান্তাল রাইস্‌ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট 
এবং তামিলনাড়ুর আড়ুযুরাই ফার্মে আছে। 
তবে এ রাজ্যে এই ব্যবস্থ। খুব একট! কার্ধকরী 
হবে না। 
৩) ইদুর নিধন কর! 

ই'ছুরর। খুব চালাক। এর! খুব তাড়াতাড়ি 


যেকোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে খুব সহজেই সজাগ 


হয়ে যায় এবং নিজের। সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
সাবধানতা! অবলম্বন করে । সেইজন্য নীচের যে 
কোন একটি ব্যবস্থা ইদুর দমনের জন্তে অবলম্বন 
কর! যেতে পারে। 

ক) যান্ত্রিক ব্যবস্থা 

খ) বিষ প্রয়োগ ব্যবস্থা 

গ) গ্যাস প্রয়োগ ব্যবস্থ। 





bs 





ক) যাযধ্িক ব্যবস্থা : 

এই ব্যবস্থায় ইছুর ধর! কল বা খাঁচা ব্যবহার 
করতে হবে। কল বা খাঁচার মধ্যে খাবার যথা! : 
পাকা কলা, শুকনে! মাছ, রুটির টুকরে! প্রভৃতি 
দিয়ে রাখতে হবে। ইদুর ঢুকলে কল ব! খাঁচার 
মুখ আপন! আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। এতে 
দুর ধর! পড়বে। তারপর পুকুরে বা টিন ভরতি 
জলে ডুবিয়ে ই'ছ্রকে মারতে হবে। কোথাও 
কোথাও আবার পিটিয়ে মেরে ফেল! হয়। 
সাধারণতঃ লোকের! গর্তের মধ্যে জল ঢেলে দেয় 
অথব! ধোয়! দেয। ফলে ইদুর গর্ভের থেকে 
যেই বেরিয়ে পড়ে তখন লাঠি, ইট পাটকেল 
প্রভৃতি দিয়ে মেরে ফেলা হয়। 
খ) বিষ প্রয়োগ ব্যবস্থা! £ 

এই ব্যবস্থায় বিষাক্ত ওষুধ যথা £_ জিঙ্ক 
ফসফাইড মিশিয়ে টোপ তৈরী করতে হবে। 
টোপ খেলেই বিষের ক্রিয়া আরম্ত হয়ে যায় এবং 
ইদুর সহজেই তাড়াতাড়ি মারা পড়ে। কিন্ত 
এতে সাময়িকভাবে দোঁরাত্ম্য কমে । 

সম্প্রতি জিস্ক ফস্ফাইড, প্রভৃতি তীব্র বিষের 
বদলে ধীরে ধীরে ক্রিয়া করে এমন আ'যান্টিকোয়া- 
গুলেন্ট প্রয়োগ কর! হচ্ছে ইদুর মারার জন্। 
আযাটিকোয়!গুলেন্টগুলি খুবই ফলপ্রদ কারণ এতে 
সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রায় সমস্ত ই'দুর মার! যায় 
এবং নির্দি্ট কোনও এলাকা! একেবারে ই'ছ্র মুক্ত 
করাও অসম্ভব নয়। 

আর একটি কথ! হচ্ছে, আ্যান্টিকোয়া- 
গুলেন্ট দেওয়ার ফলে ইদুর মরে ধীরে ধীরে, 


বসুন্ধরা £ ফাল্ধন-চৈত্র £ ১৩৮৩ 


ভেতরে ভেতরে রক্তক্ষরণের ফলে। স্বাভাবিক 
মৃত্যু তো! নয়-_সেজন্য ই'তুরর! ভয় পায় না। 
এই সব ওষুধ সম্বন্ধে তাই ই ছরদের কোন ইতস্ততঃ 
ভাব নেই। সাধারণতঃ টোপ খেতে দ্বিধা বা ভয় 
থাকলেও এতে তা থাকে ন। তাছাড়া আ্যার্টি- 
কোয়াগুলেন্ট প্রয়োগের আগে টোপ দেওয়ারও 
দরকার পড়ে না এবং টোপে এর মাত্রা অল্প 
থাকে এবং এগুলি এত ধীরে ধীরে কাজ করে 
যে, এর দরুণ মানুষ বা পালিত পশুপাখীর বিপদ 
ঘটার আশঙ্ক। থাকে কম। 
গ) গ্যাস প্রয়োগ ব্যবস্থা £ 

এই প্রক্রিয়ায় ই'ছরের গর্ভে ( অবশ্য ফোন 
গর্তে ইদুর আছে তার সন্ধান আগে ভাগেই ঠিক 
করে চিহ্নিত করে রাখতে হবে) গুড়ে! জাতীয় 
ওষুধ যথ। £-“ক্যালসিয়াম সাইনাইড” অথব! 
বড়ি জাতীয় ওষুধ যথ।-__“আযালিউমিনিয়ম ফস- 
ফাইড” ই'ছ্রের গর্ভের মধ্যে ফেলে দিয়ে গর্ভের 
মুখ বন্ধ করে দিলে বাতাসের সংস্পর্শে এলে 
বিষাক্ত গ্যাস বেরুবে এবং সেই বিষাক্ত গ্যাসের 
ফলে ই দুর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মার পড়বে। 

মেঠো ই'ছুর দমন কর! খুব সহজসাধ্য নয়। 
তাই সুসংহত অভিযান দরকার । খাষ্যাদির শক্র 
কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য পশুপাখীকে হয়ত ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টায় খানিকট! নিয়ন্ত্রণ কর! সম্ভব কিন্তু মেঠো 
ই'ছুরের দৌরাত্ম্য যেখানে আছে সেখানে পঞ্চায়েত, 
সমবায়িকা বা সমবায় সমিতি ও অন্যান্য সংস্থার 
সহযোগিতায় এবং সমবেত চেষ্টায় এদের দমন 
কর! খুব একট! অসম্ভব ক।জ নয়। 


৩৫ 





ডঃ দেবব্রত দাশগুপ্ত 


জভ্যত। বিকাশের গোড়ার দিকে তাকালে 
দেখব গ্রাম ও শহর জীবনের উন্নতিতে, ও তার 
গতিতে প্রচণ্ড ভারসাম্যের অভাব। সভ্যতা 
বলতে আমর! ধরে নিই শিল্প প্রসার ও শহর 
জীবনের উন্নয়ন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার 
কল্যাণে শহর ও নগর জীবন হয়ে ওঠে অর্থ- 
নৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রস্থল; এর অবশ্যস্তাবী 
ফলস্বরূপ গ্রামের শিক্ষিত ও প্রতিভাবান লোক 
গ্রাম ছেড়ে শহর ও নগর মুখী হচ্ছে। কিন্ত 
গ্রামের যে অবস্থা এখনও প্রায় সেরকমই 
আছে,_-অবস্থার গুণগত তারতম্য বেশী চোখে 
পড়ছে না। অথচ গুণগত এই পরিবর্তন ন! 
ঘটালে আমাদের গোট! সভ্যতা ভেঙ্গে পড়তে 
বাধ্য। কারণ আমাদের দেশ কৃষি প্রধান। 
কৃষি প্রধান এই দেশের সমস্তা। আবার অন্যভাবেও 
দেখতে পারি। বস্তুতঃ তাতে সমস্যার গভীরতা! 
বুঝতে সহজ হবারই কথা । 

শতকরা প্রায় ৫* ভাগ কৃষকই ক্ষুদ্র ও 
প্রান্তিক সম্প্রদায়ে পড়ে। এর! মোট চাষের 
জমির মাত্র শতকর! ৯ ভাগ জমি চাষ করে। এক 


কৃষি মহাবিগ্ভালয়, বিশ্বভারতী । 


থেকে ছুই হেক্টর জমি আছে শতকরা ১২ জন থা 


কৃষকের ; এর! চাষ করে মোট চাষের জমির 
শতকর। ১২ ভাগ । দশ হেক্টরের ওপর জমি 


আছে শতকর! মাত্র ৪' ভাগ কৃষকের ; এদের 


গড় জমির পরিমাণ ১৮ হেক্টুরের মত +_-এবং 
এই সংখ্যালদিষ্ঠ সম্প্রদায়ই মোট চাষের জমির 

শতকর! ৩০ ভাগ চাষের দখলে রেখেছে। 
হিসেব মত ভারতের বর্তমান খাদ্োৎপাদনের 
পরিমাণ দাড়িয়েছে বাধিক ১১০ মিলিয়ন টন। 
বাৰিক এই উৎপাদন বাড়ছে মাত্র শতকরা ২'৫ 
ভাগ হারে। জন্মহারও বাড়ছে বাঁধিক শতকর! 
২৫ ভাগ হারে। এই অবস্থায় আমাদের 
খাদ্য সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে আগামী 
দশকেই আরও ৫০ মিলিয়ন টন বেশী খাছ 

শৃস্তের উৎপাদন অপরিহ্ধ হয়ে পড়েছে। 
ভারতবর্ষের দারিদ্র্য মোচনের জন্য সমস্যার 
মোকাবিল। করার প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
কৃষকদের সমস্ত! ও সেগুলে! সমাধানের কথা 
আজ চিন্তায় অগ্রাধিকার পেয়েছে । সরকারি 
২০ দফা অর্থ নৈতিক কর্মসূচীর মধ্যে ব্যাপক 
নথ 
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ভুমি সংস্কার, সেচের স্বিধ।, প্রয়োজনীয় কৃষি 
খণের ব্যবস্থ! প্রভৃতির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়! 
হয়েছে । এ সব ব্যবস্থার সুফল কতদূর ফলে 
তা অনুধাবন করার সময় আসছে। বস্ত্বত, 
ভারতবর্ষের উন্নতির অর্থ গ্রামের উন্নতি, আর 
গ্রামের উন্নতি বলতে সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়ের 
অর্ধেকেরও বেশী এই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের 
উন্নতি । 

এবার দেখ! যাক, এই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক 
কৃষকদের সমন্তাগুলি মৃখ্যতঃ কি জাতীয়। 
সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণ, প্রকল্প রূপায়ণে অনেকট! 
সাহায্য করবে, তা বলাই বাহুল্য । 

(১) জনসংখ্যা হিসেবে সম্প্রদায়গতভাবে 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকর! 
মোট চাষযোগ্য জমির মাত্র শতকর! ৯ ভাগ চাষ 
করে। স্বভাবতঃই জমির ওপর চাপ অনেক 
বেশী। কৃষিতে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা! বেশী 
হওয়ায় গড়পড়তা! উৎপাদন খুবই কম। তাই 
এদের অর্থ নৈতিক অবস্থ! দারিদ্র্য সীমার অনেক 
নীচে। এর! কেবলমাত্র প্রাণধারণের জন্যেই 
উৎপাদন করে। 

(২) যেহেতু উৎপাদিত ফসলে কায়ক্রেশে 
শুধু ছু মুঠো ভাতেরই যোগাড় হয় ( কখনো বা 
তাও হয় ন! ), চাষের জন্যে মূলধন যোগাড় কর! 
এদের পক্ষে একেবারেই সম্ভব হয় ন| । এমনিতেই 
শুধু বেঁচে থাকার জন্তে পর্বত. প্রমাণ খণের 
বোঝা বছরের পর বছর এদের ঘাড়ে চেপে 
থাকে। তারপর চাষের সময় প্রয়োজনীয় বীজ, 
সার, সেচের খরচ মেটাবার জন্যে অতিরিক্ত খণ 
সংগ্রহও এদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। কারণ গ্রামের 
মহাজন জোতদাররা এদের খণ পরিশোধের 
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অক্ষমতার কথা ভেবে বাড়তি খণ দিতে 
ন]। এর ফলে যেটুকু জমি আছে তাং 
ভালভাবে চাষ করে ভালে! উৎপাদনের স্থ: 
থাকে না। উৎপাদনের পরিমাণ কমতে থা 
শেষে খণ পরিশোধের পথ না পেয়ে জোত ₹ 
বোচ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে রূপাস্তরিত হয়ে আ। 
ছংসহ গ্রানিময় জীবন যাপনে বাধ্য হয়। 

(৩) বিভিন্ন কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের কৃষক! 
সাহায্য করার জন্য যখন বিভিন্ন সরকারী প্রতি! 
এগিয়ে আসে এর! তারও স্থযোগ নিতে পা 
না। সরকারী খণ সংগ্রহ করে কৃষি 
বিনিয়োগ করার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কা 
খণ দান সংস্থাগুলে! এদের খণ পরিশো; 
নিরাপত্তার গ্যারান্টি ন| পেয়ে খণ দিতে চায় ন 
যদিবা কিছু খণ দেয়, তার পরিমাণ এতোই « 
যে উন্নত মানের কৃষি যন্ত্রপাতি, বীজ, সার 
কীটনাশক ওষুধপত্র কেন! কিংবা গভীর 
অগভীর নলকৃপের সাহাষো প্রয়োজনীয় সে; 
ব্যবস্থ। করা সম্ভব হয় না। গৃহীত খ 
সংসারের ছু চার দিনের অভাব মিটিয়ে পরব 
স্তরে আরও দারিদ্রের মধ্যে ডুবে যায়। উৎপা৷ 
বাড়! তে দূরের কথখ1_-কমতে থাকে । 

(৪) গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি পালন ক 
বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা কর! যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে 
সেই একই সমস্তা_মূলধনের অভাব । অশিঙ্গি 
অবহেলিত এই মানুষগুলোর বাড়তি আহে 
উৎস খুঁজে বের করার ক্ষমতাও নেই । হয় 
সরকারী সাহায্যে গো-পালন, মুরগী পালন কর 
ব্যবস্থা সম্ভব, কিন্তু কি ভাবে কেমন করে ' 
কর! যাবে তাও এর! বুঝতে পারে না। কফ. 
সেই গতান্ুগতিকভাবে একই জমিতে বে 
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লোক খেটে বেঁচে থাকার চেষ্টায় প্রাণাস্ত হয়। 

(৫) সমবায় ভিত্তিতে চাষ করার কথ! কেউ 
কেউ বলেন। কিন্ত একদিকে যেমন সমবায় 
গঠনের জটিলত। ওদের অনেকেই বোঝে ন, 
অন্যদিকে দারিদ্র্য মানসিক সংকীর্ণত।, সংস্কার, 
হতাশ।? দলাদলি এ ব্যাপারে বড় বাধা । 

(৬) আর এক বিরাট সমস্ত! পরিকল্পিত 
পরিবার গঠনের অভাব । দারিদ্র্যের সাথে পাল্লা 
দিয়ে এর! বেড়ে চলে সংখ্যায় । এর মূলে রয়েছে 
শিক্ষার অভাব । জন্ম নিয়ন্ত্রণের জটিল পদ্ধতি 
এদের পক্ষে বোঝ! ছুঃসাধ্য ; আয়াসসাধ্য নয়-_ 
প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করাও । 

দেশের প্রকৃত উন্নতির জন্যে আজ সর্ধাগ্রে 
প্রয়োজন এদের মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত 
কর।। তা না| করা সম্ভব হলে দেশের প্রকৃত 
অগ্রগতি অসম্ভব । সামগ্রিকভাবে দেশের খান্চ 
সমস্তার সমাধানও প্রস্তাবিত ও গৃহীত অর্থ 
নৈতিক কর্মনুচীর সার্থক রূপায়গের ওপর একান্ত 
নির্ভরশীল। 

গ্রামীণ উন্নয়ন অর্থবহ করতে হলে এই 
বিরাট সম্প্রদায়কে অধিক উৎপাদনে অনুপ্রাণিত 
করতে হবে। উৎপাদন বাড়াতে তাদের হাতে 
উৎপাদনের মূল হাতিয়ারম্বরূপ মূলধন, আধুনিক 
কৃষির জ্ঞান, জল; সার, কীট ও রোগ প্রতিরোধক 
ওষুধের সরবরাহের ব্যবস্থা না করলেই নয়। 
সর্বোপরি তাদের উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য পাবার 
ব্যবস্থ। কর! দরকার । 

এদের হাতের পুঁজি ও চাষযোগয জমির 
পরিমাণ নিতান্তই কম। তার থেকে সার! 


বছরের উপযোগী উৎপাদন হবার কথ নয়; 
তার ওপর এদের চাষ সার! বছর ধরে স্বভাবতঃই 
থাকে না। এদের তাই কোন কুষি শিল্প স্থাপনে 


( যেমন মৌমাছির চাষ, গুটি পোকার চাষ, কৃষি 


যন্ত্রপাতি মেরামত, খাদ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি ), বা 
হাস-মুরগী ও গোমহিযাঁদি পালনে বা মৎস্য 
চাষে টদ্দ্ধ করতে হবে। স্থায়ী কর্ম সংস্থানের 
অনুকূল সুযোগ করে দেয়! ছাড়া শস্য বীমার 
প্রচলন কর! প্রয়োজন । কারণ অনেক সময়ই 


] 


উৎপাদন ছুরধিপাকে মার খায়। শস্ত বীমার এর 


ফলে একদিকে যেমন শস্তা উৎপাদন বহুলাংশে 
নিশ্চিত হবে, অন্তাদিকে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
প্রধানতম পরিপূরক ক্রয় ক্ষমতাও বেড়ে যাবে। 

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই গ্রীমোন্নয়নের 
জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থার কথ! ভাব! হচ্ছে। যেমনঃ 
সমষ্টি উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, নিবিড় এলাক! 


উন্নয়ন প্রকল্প, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থা, প্রান্তিক 


ও কৃষি শ্রমিকের উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যারদি। কিন্তু 
এ সব ব্যবস্থার সুফল দেশের ছুর্বলতর অংশে 
আরে! প্রতিক্রুতিপূর্ণ এবং আশাপ্রদ করে তুললে 
ফল আরে! ভালে! হবে। ব্যাংকের মাধ্যমে 
ব্যাপকতর খণের সুযোগ বিশেষ করে গ্রামের 
এই ছুর্বলতর অংশের স্বার্থে আরও ব্যাপকতর 
কর! দরকার। সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রায়ু 
ব্যাংকগুলো এদিকে কিছুট। সচেষ্টা হয়েছে বলে 
মনে হচ্ছে। সর্বোপরি সামগ্রিক এলাক। উন্নয়ন 
প্রকল্প বেশ বড় রকমের প্রতিশ্রুতি নিয়ে জন্ম 
নিয়েছে। সকলের দৃষ্টি এখন এই প্রকল্পের 
কার্যকলাপের ওপর নিবদ্ধ। 
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পশ্চিমবঙ্গে এ বছর প্রায় ১৮ লক্ষ একর 
জমিতে গম চাষের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক কর! হয়েছে। 
খর। ও ক্যানেলে জলের অভাবের দরুণ বোরো! 
চাষ কম হওয়ায় আশ! কর! যায় গম চাষের লক্ষ্য- 


এগ্রিকালচার ইনষ্রিটিউট. তৈরি করেছেন। মাটির 


তৈরি' সাধারণ গোলার সঙ্গে পলিখিন্‌ চাদর 


মাত্রা পুরণ কর! সম্ভব তবে। এই বছর উত্তরবঙ্গে 


গম চাষের এলাকা বাড়ার ফলে এ রাজ্যে 
ভাল গমবীজের কিছুটা অভাব হয়ে পড়েছিল। 


জড়িয়ে এই “পুসা বিণ” কর! হয়েছে। মেঝে, 
চতুঃপার্শের দেওয়াল ও ছাদের ছুই স্তর কাচা 
ইটের মাঝখানে পলিথিনের চাদর জড়ানে! 
থাকে । ছাদের উপরে ৫০ সেমি, X ৫* সে.মি, 


একটি গর্ত থাকবে, যা” একটি ঢাকনার সাহায্যে 


এই ১৮ লক্ষ একর জমিতে গম চাষের আবাদ 


করতে প্রায় ৭২,০০০ টন বীজ লাগে। অন্য 
রাজ্য থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধামে এই 
রাজ্যে প্রায় ১০--১২ হাজার টন গমবীজ আসে । 
বাকি প্রায় ৬০--৬২ হাজার টন বীজের চাহিদ! 


মেটাতে হয় এই রাজ্যেরই কৃষকদের উৎপাদন 


কর! গম থেকে । ভবিষ্যতেও কৃষকদের উৎপাদন 
কর! গম ভালভাবে সংরক্ষণ করে বীজ হিসাবে 
ব্যবহার করতে হবে। 

এই রাজ্যের উদ্ম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় 
গমবীজ সংরক্ষণ কর! খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার । 
সেই কারণে গমবীজ' ভালভাবে শুকিয়ে এমন এক 
আধারে রাখতে হবে, যেখানে বাতাসের আদ্রতা 
গমবীজের সংস্পর্শে না আসে। গ্রামীণ 
পরিস্থিতিতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় গমবীজ সংরক্ষণ 
করার জন্য যে কয়েকটি বিশেষ ধরণের গোল! 
তৈরী কর! হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, 
(১) পুস| বিণ ও (২) মেটাল বিণ। 

পুসা বিণ_ছুই থেকে চার টন পর্যন্ত গমবীজ 
এতে রাখা চলতে পারে । বীজের মধ্যে রসের 
পরিমাণ ও গোলার ভেতরে তাপ সঞ্চারণের 
পরিমাণের দিকে নজর রেখেই এই “বিণ” পুসা 


বায়ুরূদ্ধ অবস্থায় আটকাতে পার! যাবে এবং 


নীচে দেওয়ালের গায়ে ৯ সেমি, ব্যাসার্ধের 


একটি নাল! থাকবে । মেঝে থেকে ৪৫ সেমি, 


৩৯ 


উপর পর্যন্ত বাইরের দেওয়াল পাকা ইটের 


গাথুনীতে তৈরি হবে, যাতে ই'ছুর উপদ্রব না 
করতে পারে। 


ঘরের ভেতরেও এরকম তৈরি 
করা যেতে পারে। 

ছ হাজার কেজি বীজ রাখা চলে এরকম 
একটি “পুস! বিণের” ভেতরের মাপ ১৪০ সে)মি, 


লম্ব!, 1১ সেমি; চওড়া ও ১৬০ সেঃমি। 


উঁচু। এইরকম একটি “পুসা বিণ” তৈরি করতে 


প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির নাম ও দাম পরের 
পাতায় দেওয়া হল। 
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নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ 


প্রোডাকৃসন ম্যানেজার, ওয়েষ্ট বেঙ্গল এগ্রো-ইগাট্ট্রজ কর্পোরেশন লিঃ, কলিকাতা! । 





বনুন্ধরা £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্যা 
ক) এ্যালকাধিন চাদর (৭০০ গেজের ১৮০ সেমি, বহর) ৮৫* মি.  টাঃ ৫০+৯ 
খ) কাঁচা ইট ১১৫০্টি = টাঃ ৩০০০ 
গ) পাকা ইট ১০০টি = টাঃ ১৫০০ 
ঘ) কাঠ = টাঃ ১০০০ 
ড) মিস্ত্রির মজুরী = টাঃ ৩৬০৩০ 
চ) বীজ নিষ্কাশন পাইপ = টাঃ ৫০০ 


আনুমানিক মোট মূল্য = টাঃ ১৪০'০০ 


মেটাল বিণ ভারত সরকারের খাদ্য সাইজের গমবীজ ধারণ ক্ষমতাযুক্ত ‘মেটাল বিণ 
বিভাগের নক্শ! অনুযায়ী ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো- পাওয়া! যায়। এর বিস্তারিত বিবরণও এখানে 
ইণ্ডা্টিজ কর্পোরেশন লিঃ কর্তৃক নিমিত হুই রকম দেওয়া হলে!। 


ক) ৬২০ কেজি ৭১ ইঞ্চি ৩১ ইঞ্চি ৪২ কেজি ১৮ ইঞ্চি ৬ ইঞ্চি টাঃ৩২৫'০০ টাঃ৪৫'০০ 
খ) ৩১০ কেজি ৩৬ ইঞ্চি ৩১ ইঞ্চি ২৬ কেজি ১৮ ইঞ্চি ৩ ইঞ্চি টাঃ২১০০০ টা২২৫ 
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এই বিণ বরের যে কোনও শুকনো ও ঠাণ্। বাকি ৬০ শতাংশ মূল্য তিন বছরে তিনটি সমান 
জায়গায় রাখতে হবে। কিস্তিতে জম! দ্বিতে হবে। এই বিষয়ে জেলার 
এই বিণ পেতে হলে পুরে! পরিবহণ মূল্য ও কৃষি আঁধিকারিকের কাছে খোঁজ নিলে সব কিছু 
বিণের ৪০ শতাংশ মূল্য আগাম জম! দিতে হবে; , জানতে পাঁরবেন। 
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লংক। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার একটি, 
অন্ততম “অর্থকরী ফসল। সার! জেলায় আস্ু- 
মানিক দশ হাজার একর জমিতে লংক! চাষ হয়ে 
থাকে। এর মধ্যে আনুমানিক ছু হাজার একর 
শুধু কালিয়াগঞ্জ রকেই চাষ হয়ে থাকে। কালি- 
য়াগপ্জের মাটি এবং জলহাওয়| লংকা চাষের পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । সেজন্য কালিয়াগঞ্জের লংকার 
প্রসিদ্ধি আছে এবং এর কদরও বেশী । 

শুধু এখানকার কৃষকই নয়, অনেক ব্যবসায়ীও 
এই লংকার উপর নির্ভরশীল । কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এমন একটি অর্থকরী ফসল নিয়ে কোনও 
প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষ! ব! গবেষণার ব্যবস্থাই এ 
পর্যস্ত হয়নি। গবেষণালন্ধ উন্নত জাত এবং উন্নত 
প্রণালীতে চাষের প্রচলন কর! গেলে হয়ত এর 
চাষ আরও ব্যাপক এবং আরও অর্থকরী কর! 
সম্ভব হত । 

আবহমানকাল থেকে অমুস্থত প্রথানুযায়ী ১2:55. 
এখানকার কৃষকরা এর চাষ করে থাকেন। 





কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, কালিয়াগঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর । 
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বনুদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখা। 


বর্তমানে স্থানীয় কৃষি বিভাগের উদ্ভোগে তাদের 
সীমিত জ্ঞানানুষায়ী কিছু কিছু প্রগতিশীল 
কৃষকের জমিতে এবং স্থানীয় থানা কৃষি খামারে 
উন্নত প্রথা! এবং অনুস্থত প্রথায় চাষ করে উন্নত 
প্রথায় চাষে কিছু লাভ পাওর! গেছে। সুতরাং 
উপযুক্ত গবেষণায় লংক। চাষের যথেষ্ট উন্নতি 
কর! সম্ভব বললে অত্যুক্তি হবে না। 

নীচে লংকা চাষ সন্বদ্ধে কিছু আলোচন! 
কর! গেল। 
উপযুক্ত জমি 

উঁচু ও মাঝারি-উচু অবস্থানের বেলে দে- 
আশ, দে-আশ, পলি দে-অশ এবং এ টেল 
দো-আশ মাটি লংক! চাষের উপযোগী৷ জমিতে 
সেচ দেওয়ার ও জল নিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা 
থাকা প্রয়োজন । জল নিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা 
ছাড়া লংকা চাষ সম্ভব নয়। 
দাত 

স্থানীয় নাম (১) সিটি এবং (২) শুলি। 

উন্নত জাতের কোনও লংক! সন্তবতঃ এ 
অঞ্চলে চায হয় না। আর হলেও লংকার 
আকৃতি অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে তার। উপরোক্ত 
ছই নামেই পরিচিত ।. 

১) সিটি-_আকারে লঙ্ব। এবং গুলির চেয়ে 
সরু ও পুষ্ট । অপেক্ষাকৃত হাঞ্চা মাটিতে এর চাষ 
হয়ে থাকে । সিটিই অপেক্ষাকৃত ভাল জাতের 
লংকা এবং এর চাষ বেশী হয়ে থাকে। 

২) শুলি--আকারে সিটি অপেক্ষ। বেঁটে 
এবং মোট! । অপেক্ষাকৃত ভারী জমিতে এর 
চাষ হয়ে থাকে । 
বীজের হার 


রোয়ার জন্য ১৫ কেজি থেকে ২'* কেতি, 


9২ 


ছড়িয়ে বোলার জন্য ২'৫ কেজি থেকে ৩'* কেনি 
বীজ প্রতি একরে প্রয়োজন । 

বীজের হার প্রসঙ্গে বীজ সংগ্রহ সম্বন্ধে কিছু 
বল! শ্রয়োজন। বীজ বোনার ২ থেকে ৩ 
সপ্তাহ আগে নীরোগ, পুষ্ট এবং টকটকে লাল 


রংয়ের লংকা বেছে নিয়ে সেগুলির ভেতর থেকে 


বীক্ষ বের করে নেওয়া! হয় এবং পরপর কয়েক- 
দিন রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। সাধারণভাবে 
বীন্দ শোধনের রেওয়াজ স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে 
নেই বললেই চলে। তবে প্রতি কেজি বীজে 
৫ গ্রাম এগ্রোসান জি এন, সেরেসান বা এ 
জাতীয় ওষুধে শোধন করে নিতে পারলে ভাল 
ফল পাওয়া যেতে পারে। 
বীজ বোনার উপযুক্ত সময় 

ভাদ্রের প্রথম থেকে মাঝামাঝি সময় বীজ- 
তলায় বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। অনেক সময় 
বীজতলায় চার! তৈরি না করে বীজ বোন! হয়। 
এক্ষেত্রে কিছু নাবি বোন! চলে। তবে সরাসরি 
বীজ বোনায় ফলন কিছু কম হয় বলে এই প্রথ! 
খুব বেশী সংখ্যক কৃষক অনুসরণ করেন ন1। 
বীজতল! তৈরি 

লংক! চাষের জন্য আলাদাভাবে কোনও 
বীজতল। তৈরি কর! হয় না। যে জমিতে চার! 
রোয়া হয় সেই জমিরই একাংশে ৩--৪ ইঞ্চি উঁচু 
ছোট ছোট তদ! তৈরি করে বীজ বোনা হয়। 
বীজতলায় জল নিকাশের ব্যবস্থ। অবশ্যই থাক! 
চাই। 
বীজ বোনা 

বীজ বোনার আগে বীজগুলো! দু'দিন অর্থাৎ 
৪৮ ঘণ্ট। জলে ভিদ্দিয়ে নিয়ে বীজতলায় ছড়ানে! 
হয় এবং আধ ইঞ্চি পুরু মাটি দিয়ে বীজগুলে! 
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ঢেকে দিতে হ্য়। 


ৰ. সরাসরি বীজ বোলার ক্ষেত্রে জমি তৈরির 


পর বীন্জ ছড়ানো হয় এবং ৩০--৪০ দিন গর 
প্রথম নিড়ানীর সময় গ্রয়োজনমত গাছ রেখে 
বাড়তি গাছ তুলে ফেল! হয়। এক্ষেত্রে সাধারণ- 
ভাবে ৯ ইঞ্চি দূরত্বে গাছ রাখবার চেষ্টা! কর! হয়। 
জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ 

সাধারণতঃ যেসব জমিতে লংক! চাষ কর! 
হয়ে থাকে সেখানে সার! বছর অন্ত আর কোনও 
ফসলের চাব কর! হয় না। বছরে শুধু একটি 


' ফসলই অর্থাৎ লংক। চাযই কর! হয়। তবে 


পরীক্ষা করে দেখ! গেছে উপযুক্ত পরিমাণ সার 
দিতে পারলে পাট চাষ বৰ! আমন ধানের 
বীজতল! কর! যেতে পারে। সার! বছরে একটি 
ফসলের চাষ কর! হয়ে থাকে বলে প্রথম ব্য! 
শুরু হবার পর থেকে ক্তমিতে লাঙ্গল দেওয়। চলে 
এবং জমি তৈরি হওয়! পর্যন্ত অন্ততঃ ২৫-_৩০ 
বার চাষ দেওয়া হয়। একর প্রতি ১*--১২ 
গাড়ী গোবর ব! আবর্জন! পচ! সার এবং কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে পুকুরের পক মাটি দেওয়া! হয়। 


== চিরাচরিত প্রথান্থযায়ী রাসায়নিক সার দেওয়! 


nd 
৮. 


হয়না! বললেই চলে। তবে ইদানীং একর প্রতি 


১ম মেচ চার! রোয়ার 

২য় » 0 :& 

৩য় » স্‌ * 

8র্ণ » ¥ nm 

৫ম লি ছা n 
এরকমভাবে সেচ দিতে পারলে ফলন বাড়ে । 


লংক! সাধারণতঃ পাচ মাস ব| ১৫* দিনের 


বসুন্ধরা £ ফান্তুন-চেত্র £ ১৩৮৩ 

৩০--৪০ কেজি ইউরিয়া! চাপান সার হিসাবে 
ফুল আসার আগে কোনও কোনও কৃষক দিয়ে 
থাকেন এবং তাতে ফলনও বেশী পান। 

সরকারী কৃষি খামারে একরপ্রতি ৩৬: ১৮: 
১৮ হিসাবে যথাক্রমে নাইট্রোজেন; ফসফরিক 
এ্যাসিড এবং পটাশ প্রয়োগে উৎপাদন অনেকাংশে 
বাড়ানে। সম্ভব হয়েছে। যেহেতু লংকা চাষে 
প্রচুর সারের প্রয়োজন সেজন্য সম্ভধতঃ সার! 
বছরে একটি ফসল নেওয়। হয়। স্থৃতরাং উপযুক্ত 
পরিমাণ মারে ফলন বাড়ানো যায়। 

ভালভাবে জমি তৈরী হয়ে গেলে ২৫---৩০ 
দিন বয়সের চার! বীজতল! থেকে তুলে চারা- 
গুলোর শেকড়ের কিছু অংশ কেটে বাদ দেওয়া! 
হয় এবং ৯ ইঞ্চি দূরত্বে চার! রোয়া হয়। সারি 
থেকে সারি এবং গাছ থেকে গাছ সমান দূরদ্বে 
রেখে চার! রোয়! হয়। 


সেচঃ ফলন ভাল পেতে গেলে গংকায় 
আতন্ততঃ ৪--৫ বার সেচ দিতে হয়। অবশ্য 
বৃষ্টিপাতের উপর সেচ নির্ভরশীল । মোটামুটি- 
ভাবে সেচের তালিকা নিয়রূপ হওয়! গ্রায়োজন। 


২০--২৫ দিন পর দিতে হয় 
৪০--8৫ * »% 
T° HE & 
৯০--৯৫ ৯ ৯ 
১১০--১১৫ * 


হয় না। উপরোক্ত সেচের তালিকামুখায়ী 
কোনও সেচের সময় বৃষ্টি হলে সেই সেচের আর 


সত ফসল বলে ১১৫ দিনের পর আর সেচের প্রয়োজন প্রয়োজন হয় না। 


৪৩ 


সনুদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্য! 


নিড়ানী £ সাধারণতঃ তিনবার নিড়ানী দিতে 
হয়। জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন । 
প্রথম, দ্থিতীশ্ব এবং তৃতীয় মেচের পর জমিতে 
জে! থাকতে থাকতে নিড়ানী দেওয়! প্রয়োজন । 
তৃতীয় সেচের পর অর্থাৎ ৭০--৭৫ দ্বিনের পর 
আর নিডানী দেওয়া উচিত নয় । 

চাপান লার£ গতানুগতিক প্রখান্থযায়ী 
চাপান সার প্রায় ব্যবহার হয়ন। বললেই চলে 
তৰে প্রথম এবং তৃতীর সেচের আগে একর প্রতি 
শ্থাক্রমে ১* কেজি হারে ২* কেজি নাইট্রোজেন 
গ্লটিত সার প্রয়োগ করে সেচ এবং নিড়ানী 
দেওয়া প্রয়োজন । ৭*--৭৫ দিনের পর আর 
সার প্রয়োগ না করাই ভাল । তাতে সারের 
অপচয় হবার জাশংকাই বেশী থাকে ।, 
শন্তরক্ষা 

জংকাত্ম পোকার আক্রমণ নেই বললেই 
চলে। লংকার প্রধান শক্ত রোগ। কিন্ত 
রোগ নির্ণয় বা রোগ দমনের কোনও সঠিক 
তথ্য নেই বললেই চলে। নীচে কতকগুলে! বহুল 
আক্রান্ত রোগ সম্বন্ধে আলোচন! কর! গেল। 

১) পাত। কৌকড়ান রোগ (স্থানীয় নাম 
বাবরি)$ পাতায় প্রথমে হলুদ ছোট ছোট দাগ 
দেখা যায়। ক্রমে পাত, বোটা এবং গাছের 
সার! অংশে তা ছড়িয়ে পড়ে। পাত! কুঁকড়িয়ে 
ছোট হয়ে যায় এবং গাছের বাড় নষ্ট হয়ে ষায়। 
আক্রান্ত গাছে ফল ধরেন! আর ধরলেও ছোট 
এবং ফৌকড়ানে। ফল হয়। 

এই রোগের প্রতিষেধক নেই বললেই চলে। 
স্থতরাং আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেল! ছাড়া! 
গণ্স্তর থাকে না। তবে ১% বোর্দে| মিক্সচার 
কে করলে আক্রমণ প্রতিরোধ কর! যেতে পারে। 


২) শেকড় পচ! রোগ ( স্থানীয় না 
সোর!)£ শেকড় এবং মাটির কাছাকাছি কাণেক 
অংশ বিশেষ এই রোগে প্রথম আক্রান্ত হয়। ধীরে 
ধীরে আক্রান্ত গাছের নিচের অংশ পচতে আরম্ভ 
করে; পাত! হলদে হয়ে ঝরে পড়ে এবং সবশেষে 
গাছ ঢলে পড়ে । এই রোগ লংকা! চাষের প্রধান 
শক্র এবং প্রায়ই এই রোগ দেখ! যাঁয়। গভ 
১৯৭৫-৭৬ সালে কালিয়াগঞ্জ অঞ্চলে এই রোগ 
লংক! চাষে ব্যাপক ক্ষতি করে। 

এই রোগের ছত্রাক জমিতে থাকে বলে জঙ্গি 
শোধন করাই শ্রেয়। পর্যায়ক্রমে একই জমিতে 
শুধু লংক! চাষ ন| করে অন্যান্য ফসল পর্যায়ক্রমে 


চাষ করলে সুফল পাওয়। যেতে পারে। 


কালিয়াগঞ্জ কৃষি খামারে একর প্রতি ৬ 
কেজি ত্রাসিকল জমিতে শেষ চাষের সময় দিয়ে . 
নীরোগ শঙ্ক উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। 

স্থতরাং চার! রোয়ার আগে একর প্রতি ৬ 
৭ কেজি ব্রাসিকল কিংবা চার! রোয়ার পর *'২ 
শতাংশ ত্রাসিকল দ্রবণ ২--৩ বার ১৫ দিন 
অন্তর অন্তর স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া! যেতে 
পারে। এছাড়া এগ্রোসান জি, এন কিংব! 
সেরেসান দিয়ে বীজ শোধন করলেও সুফল 
পাওয়া সম্ভব। 

৩) ফল পড়া রোগ ঃ এই রোগ ফল পুষ্ট 
হবার মুখে অর্থাৎ যখন লাল রং ধরতে আরম্ভ 
করে সেই সময় দেখ! দেয়। প্রথমে ফলের 
গায়ে ছোট বৃত্তাকার কালে! দাগ দেখ! দেয় এবং 
ধীরে ধীরে লম্বালস্ব ফলের ডগার দিকে বাড়তে 
আরম্ভ করে। রোগের আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে 
কালে! রং ফিকে হয়ে আসে এবং নীলাভ ব! 
ধুসর রং ধারণ করে এবং সবশেষে খড়ের মত 


বা ফিকে রং ধরে ফল বরে পড়ে। 
এই রোগের হাত থেকে রক্ষা! পেতে হলে 
রোগমুক্ত ফল থেকে বীজ সংগ্রহ কর! প্রয়োজন । 
রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে *'২ শতাংশ পেরেনক্স 
১৫--২১ দিন অন্তর অন্তর ২_-৩ বার স্প্রে 
করলে সুফল পাওয়া যায়। 
ফসল তোলা 
সাধারণত: পৌঁষের প্রথম থেকেই ফল 
পাকতে শুরু করে। যে লংকাগুলে। গাছে প্রথম 
বের হয় সেগুলোর রং ফিকে বা সাদাটে হয়ে 
যায়। সেজন্য এ লংক! গুদামজাত কর! হয় না । 
ওগুলো কাচা লংক! হিসাবে মাঝামাঝি সময়ে 
বিক্রি কর! হয়। 
পৌঁষের শেষাশেধি এবং মাঘের প্রথমে প্রায় 
সব ফল পেকে গেলে ফল সমেত গাছ তুলে এনে 
ংক! গাছ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয় এবং পাক! 
আধপাক! এবং কাচা লংকা বেছে নেওয়া হয়। 
পাক! এবং পরিপুষ্ট লংক1-_ যেগুলো! গুদামজাত 
কর! হয় সেগুলো এক জায়গায় স্তপীকৃত করে 
একদিন ঢেকে রাখা হয়। তারপর ১*--১২ 
দিন রোদে শুকিয়ে গুদামজাত করা হয়। 
ংক! শুকানোর সময় লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন 
যে লংকায় যেন অতিরিক্ত রস না থাকে। 
অতিরিক্ত রস থাকলে গুদামজাত লংকার রং 
কিছুদিন পর কালো! হয়ে যায় এবং লংকার গায়ে 
ছত্রাক দেখা দেয়। আবার একেবারে রসশুন্য 
অবস্থায় গুদামজাত করলে লংক! ভেঙ্গে যেতে 


বন্ুদ্ধরা £ ফাল্গুন-চৈত্র £ ১৩৮৩ 


পারে এবং রং ফিকে হয়ে যেতে পারে । তাতে 
ংকার মান খারাপ হয়ে যায় এবং আশানুরূপ 
দাম পাওয়া যায় না। স্থতরাং লংকা! শুকানোয় 
কিছু দক্ষতার প্রয়োজন। অবধ্য অভ্যাসের 
দ্বার! সে দক্ষত। সহজেই অর্জন কর! যায়। লংকা 
গুদামজাত করার জন্য মাচ! তৈরি করে তার 
উপরে বস্তায় বা স্তবপীকৃত অবস্থায় রাখা হয়। 
কখনও মেঝের সঙ্গে সরাসরি লাগিয়ে রাখা উচিত 
নয়। মোটামুটিভাবে বায়ুমুক্ত করার জন্য স্বপের 
উপরে ভারী কোনও কিছুর চাপ দিয়ে রাখা 
প্রয়োজন। 
ফলন 

সাধারণভাবে প্রতি একরে গড়ে ৫--৬ 
কুইণ্টাল শুকনো লংকা উৎপন্ন হয়ে থাকে । তবে 
প্রয়োজনমত সার এবং পরিচর্যা করলে অনেক 
বেশী কলনও পাওয়া যায়। এছাড়া আধপাক! 
এবং কাচ! লংকাও-- যা গুদামজাত করা যায় না 
এমন লংক! ১--২ কুইণ্টাল প্রতি একরে পাওয়া 
যায়। এইভাবে দেখা যায় মোটামুটি এক  একরে 
৩০০০ থেকে ৩২০০ টাকা গড়ে পাওয়! যায় 
সেখানে এক একরে গড় উৎপাঁদন ব্যয় ১০০০ 
থেকে ১২০০ টাকার মত। অর্থাৎ প্রতি একরে 
গড়ে ২০*০ টাকার মত নীট লাভ হয়ে থাকে। 
স্থতরাং এমন একটি অর্থকরী ফসলের মান এবং 
চাষ বাড়াতে পারলে কৃষকের অর্থাৎ দেশের 
অবস্থার আরও উন্নতি সাধন সম্ভব । তবে সেজন্য 
বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজন। 
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কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৮৫৬)৮ ধার! অনুযায়ী নিয়লিখিত 
জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল। 
১। প্রকাশ স্থান ৪২১ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪০ 
২। প্রকাশ কাল দ্বিমাসিক | 
৩। মুদ্রাকরের নাম শ্রীঅশে!ক কুমার সেনগুপ্ত 
ভারতীয় 
৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাত!-৪০ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি তথ্য সংস্থ! 
শ্রীমতী সুলেখা ঘোষ 
ভারতীয় 
৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকা1ত1-৪* 
আমি, শ্রীমতী সুলেখ! ঘোষ, এতদ্বারা ঘোষণ! করিতেছি যে, উপরোক্ত তথাগুলি 
আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। 


্বাঃ__ সুলেখা ঘোষ 
সম্পা্দিক।, বস্ুন্ধর! 

কৃষি তথ্য সংস্থা, 

কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ । 





ৃ \ RE 





এতদিনে পুরুলিয়ার কৃষকদের পছন্দমত 
বহালের উপযোগী একটি উচ্চ ফলনশীল জাতের 
ধান তাদের হাতে এসেছে। ধানটি হল 'মাস্থুরী”। 
এই ধান চাষে তার! খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছেন। 

এর প্রথম কারণ_-এর খড় খুব লম্বা । 
এখানকার কৃষকের ধারণা যে উচ্চ ফলনশীল 
ধানের খড় ছোট হয়, যার ফলে ঘরের ছাউনি 
করার অসুবিধা হয়। 

দ্বিতীয় কারণ__এই ধানের ফলন দেশী ধানের 
দ্বিগুণ। সবচেয়ে মজার ব্যাপার; দেশী ধানে যে 
মাত্রায় সার দেওয়! হয়, প্রায় সেই সার দিয়েই 
দ্বিগুণ ফলন পাঁওয়! যাঁয়। 

তৃতীয় কারণ__এই ধানের শীষ ৯ ইঞ্চি থেকে 
১১ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং এক একটি শীষে প্রায় 
২৫০টি থেকে ৪৫০টি পুষ্ট দানা থাকে। এই 
ধানের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে এক বর্গমিটার 


কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, বলরামপুর ব্লক, 
পুরুলিয়া । 
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গোলা ভ’রে খান তুলতে হ'লে কীটপোকার 
সমস্যার সমাধান একান্ত জরুরী । ধানের সব 
ধরনের কীটপোকাকে অতান্ত কাধাকরী 
ভাবে ও কম খরচে নিয়ন্ত্রণ করতে হ'লে 
বায়্ারের নিয়লিখিত কীটনাশক বাবহার 
করুন, এগুলো! আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অতান্ত 
প্রভাবশালী ব'লে প্রমাণিত হয়েছে £ 


০কক্রা্লিজ্ড 
(466০4 50) ৭ 


® 
(Lebaycid 1000) « 
জক্তিনতিথস্আক্ল 
(6০11107,) 


| ঝালসা রোগ ও চিটে-খর] বন্ধ করতে 
হ'লে ব্যবহার করুন _ 


4 ৩ i ক 
১৬ /7) 7, Wl) ASA iN 
; RNY / /// | {4 | এসব কীটনাশক কী আশ্চৰ্মাজনক কল দেয় 
7২৬৬4 ৩ ূ //617111/2 তা নিজের চোখেই দেখতে পাবেন । 
/॥ £ | / AN Al ১) / / /| ] হানের সব কীটনাশক উপযুক্ত সয়ে, 
| ৫ [| সাবধানতার সঙ্গে, প্রতোক প্যাকে প্রত 
পুত্তিকার নির্দেশ অনুষ্ধান্ঠী ব্যবহার করুন 
[তা] আর দেখুন-ধানের ক্ষেতে কেমন ঢেউ 
এ] খেলিক়ে ফসলের চারা! অপূর্বব বাহার সৃষ্টি 
| করেছে! 


বলিনটাস-।2/162A 785) (8) 





শি জায়গার মধ্যে ৩৫০ থেকে ৪১০টি ফলস্ত গুছি 
থাকে। 


এই ধান উচ্চ ফলনশীল এবং এর উৎপত্তি 
নিয়র্ূপ :-_ | 

মেআঙ্গ ইবাস-৮* সঙ্গে ভাইচুং-৬৫' শঙ্কর 
করা হয় এবং সেই উৎপাদিত শঙ্কর জাতের সঙ্গে 
আবার মেআঙ্গ ইবাস-৮০ শঙ্কর কর! হয়। সেই 
শঙ্করের উৎপাদন 'মান্থুরী” ধান ১৯৭৩--৭৪ 
সালে বীরভূম জেল! থেকে পুরুলিয়া জেলায় 
প্রথম আসে। বলরামপুর বীজ উৎপাদন খামার 
এই বীজ কিছুটা পায়। সেই থেকেই পরপর 
তিন বছর এই ধান এ কৃষি খামারে খুবই 
সাফল্যের সঙ্গে উৎপাদন কর! হচ্ছে। বিশেষ 
করে ১৯৭৫-_৭৬ সালে বহু কষক এ ধান এই 
কৃষি খামারে দেখেছেন এবং এই ধান চাষের 
: ব্যাপারে খুবই আগ্রহী হয়েছেন। 
১৯৭৫ সালে সমস্ত আগ্রহী কৃষককে এই 
ধানের বীজ দেওয়া সম্ভব হয়নি তার কারণ 
মিনিকিটের মাধ্যমে এই ধান বলরামপুর ও 


পক আড়ব! থানার ২০* কৃষকের মধ্যে বিলি করা 


হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে বহু কৃষকের কাছে 
এই বীজ পৌঁছুতে পারে। এছাড়া ১৯৭৫ সালে 
প্রতিটি রক বীজ উপাদন খামারে এই ধানের 
বীজ দেওয়া হয়েছে । যাতে প্রত্যেক ব্লক বীজ 
খামার থেকেই কৃষকর! সহজে এ বীজ পেতে 
পারেন। | 
কিভাবে এই ধানের চাষ করবেন 

প্রথমেই এই ধানের জন্যে উপযুক্ত জমি বেছে 
নেওয়া দরকার । অর্থাৎ ধানের জাত অনুযায়ী 





জমি বাছা। মাহী ধান নাবি অর্থাৎ ১৪০, 


১৪৫ দিনের মধ্যে পাকে, কাজেই পুরুলিয়ার 


w 


বসুন্ধরা £ ফান্তুন-চৈত্র £ ১৩৮৩ 


উঁচু বহালের চাষের উপযোগী । কিন্তু সমস্ত 
কৃষক এক সঙ্গে এই জাতের ধান চাষ করলে 
বহালেও চাষ কর! চলে । উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ 
করতে হলে চাষের জন্য কৃষককে বিশেষ যত 
নিতে হয়। অর্থাৎ যেসময় যেমনভাবে পরিচর্যা 
করা দরকার তা করতে হবে। 
বীজের হার ও বীজ শোধন 

একর প্রতি ২* কেজি বীজের দরকার। 
বোনার আগে শোধন করতে হবে। প্রতি কেজি 
বীজের সঙ্গে ২৩ গ্রাম এগ্রোসান জি, এন 
ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে তারপর বীজ বুনতে 


হবে। 
বীজতল! তৈরি ও রোয়া 

উচু বীজতলা তৈরি করতে হবে। ৪ ফুট 
চওড়! ও সুবিধামত লম্বা! (জমির মাপ অনুযায়ী) 
নিতে হবে। বীজতলার চারদিকে নাল! রাখতে 
হবে যাতে জল দেওয়া বা নিকাশ কর! যাঁয়। 
এই বীঁজতল! ছু'ভাবে করা যায়। প্রথম 
শুকনো বীজতল। ও দ্বিতীয়-_আচড়া বা কাদা 
বীজতল|। 

শুকনো বীজতলা :__ শুকনো! অবস্থায় জমি 
তৈরি করতে হবে এবং জমির থেকে ৪ ইঞ্চি উচু 
করে ৪ ফুট চওড়া ও ২৫ ফুট লহ্বা বীজতলা 
তৈরি করতে হবে। বীজতল! তৈরি হবার পর 
১২ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি দূরে দূরে লাইন করে 
বীন বুনতে হবে। বীজতল! ভিজিয়ে রাখতে 
হবে যাতে বীজ ভালভাবে গজাতে পারে । 

কাদা বা আচড়া বীজতলা! £--এই বীজতলা 


করার জন্তে বাঁজতল! ভালোভাবে কাদা করে 


নিতে হবে। কাদ। করার পর বীজতলাকে 


হবিধামত ভাবে ভাগ করে নিতে হবে। তারপর : 


৭ 


বনুদ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্য! 

অঙ্কুরিত ধানবীজ এ বীজতলায় ছড়িয়ে দিতে 
হবে। আঁচড়! বীজতলার চার! খুব শীত্র হয় 
এবং চারাও খুব সুস্থ ও ভালো! হয়। তবে এই 


বীজতলা করতে হলে জল দেওয়া! ও নিকাশের 


সুনিশ্চিত ব্যবস্থা! থাকা উচিত। 

বীজ বোনার তিন সপ্তাহ পরে বা চার! যখন 
৪-_৫টি পাত! হবে তখন চার! তুলে রোয়। করতে 
হবে। চার! জমিতে লাগাবার আগে জমি 
ভালোভাবে কাদা করে নিতে হবে ও জমি সমান 
করতে হবে। জমি তৈরির সময় একর প্রতি 
৮--১০ গাড়ি গোবর সার দিতে হবে। এই 
পানের জন্য সারের প্রয়োজন একর প্রতি 


নাইট্রোজেন ও € জি, ফসফেট ১৩ কেজি ও 
পটাশ ১* কেজি। মাটি পরীক্ষা! করিয়ে এই 


সার দিতে পারলে আরো! ভালো! হয়। 
চাষের আগে একর প্রতি নাইট্রোজে ন ১* কেজি, 


১০ কোজ ফসফেট ও ১* কেজি পটাশ (অর্থাৎ 
সুফল! ১৫ : ১৫ ২ ১৫-৬৭ কেজি ) সমান ভাবে 


ছড়িয়ে দিতে হবে। 


(২০ সে,মিঃ১৫১৫ সে,মি,) দূরত্বে দুটি করে 


২১--৩০ দিন বয়সের চার! প্রতি গুছিতে 
লাগাতে হবে। চার! রোয়! করার সময় বিশেষ- 
ভাবে নজর রাখতে হবে জমিতে যেন বেশি জল 
না থাকে। ১ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি জল লাগাব।র 
সময় জমিতে রাখলেই চলবে । চার! লাগাবার 
সময় নজর রাখতে হবে যাতে চার! ১ ইঞ্চির 
বেশি নিচে না যায়। বেশি নিচে চার! লাগালে 
গাছের গুছি নেবার অসুবিধা! হয়। 
ফসল পরিচর্যা 

মান্তুরী ধান লাগাবার ২০ দিন পরে অর্থাৎ 


শেষ 


গুছি নেবার সময় একর প্রতি ৫ কেজি নাইট্রো- 
জেন সার ( ইউরিয়া ১১ কেজি) চাপান সার 
হিসেবে দিতে হবে এবং জমিতে নিড়ান দিতে 
হবে। এর পরে রোয়ার ৪*--৪৫ দিন পরে 
বাকি ৫ কেজি নাইট্রোজেন সার ( ইউরিয়া 
১১ কেজি ) শেষ চাপান সার হিসেবে জমিতে 
দিতে হবে এবং শেষবারের মত নিড়াঁন দিতে 
হুবে। প্রতিবার নিড়ানের সময় জল বার করে 
দিয়ে নিড়ান দিতে হবে। 

এই প্রসঙ্গে বল! দরকার যে ধানের গুছি 
নেবার সময় জমিতে কম জল রাখতে হবে। এ 
সময় জল বেশি হলে গাছের গুছি কমে যাবে। 
ধানের গর্ভ অবস্থ। থেকে এক মাস জমিতে পুরে! 
জল রাখ! দরকার । 

এই ধানে মাজরা পোকা! ও ধানের হপারের 
আক্রমণ হয়। এছাড়া আর বিশেষ কোনো! 
রোগ ব| পোকা এই ধানে হয় না। উপরোক্ত 
পোকার আক্রমণ হলে প্রতিকারের জন্য য! 
করতে হবে তা নিচে বল! হলে!। 

১) আলোক ফাদ করে পূর্ণাঙ্গ পোকাদের 
মারতে হবে। 

২) নিয়লিখিত যে কোনে! একটি দানাদার 
ওষুধ ছড়াতে হবে। 

থাইমেট ১০জি-_৫ কেজি প্রতি একরে । 

সাইট্রোলান-_-৫ কেঞ্জি প্রতি একরে। 

ফিউরাডান ৩জি--৭ কেজি প্রতি একরে । 

ওষুধ দেবার পর অন্ততঃ ৩ থেকে ৪ দিন 
ক্ষেতের জল আটকে রাখতে হবে। 

৩) ভিমেক্রন ১০*-_-আধ মিলিলিটার প্রতি 


লিটার জলে গুলে ছড়াতে হবে। এইগুলে! 


পালন করলে পোকার ক্ষতি থেকে বাচ। যাবে। 


ঠি ৩ 








থান কাট! ও রাখা 
ধান, যখন পুরে! পাকবে তক্ষুনি কাটতে 
হবে। আগে কাটলে ফলন অনেক কমে যাবে 
আবার বেশি দেরি করে কাটলেও মাঠে ঝরে 
পড়ার ভয় আছে। সেইজন্য ঠিক সময়ে ধান 
কাট! দরকার। কাটার পর ২--৩ দিন মাঠে 
শুকিয়ে তারপর ঝাঁড়াই কর! দরকার। এই 
ধান একর প্রতি ১৬--২০ কুইন্টাল ফলন দেয়। 
এই ধানের কতগুলে৷ প্রধান চরিত্র 
১) দেশি ধানের মতই এই ধান লম্ব! হয়। 
২) যতই নাইট্রোজেন ঘটিত সার দিন ন! 
কেন গাছের ঘোর সবুজ রঙ কখনই হবে না, 





বসুন্ধরা £ ফান্ধন-চৈত্র £ ১৩৮৩ 


পুরুলিয়ার বঙন্বামপূর রক বীজ খামারে 
অধিক ফলনশীল ধান মান্ছুরীর সফল চাষ 
হয়েছে। এই ধানের শিষের দৈর্্য মাত্র 
১১ ইঞ্চি। 


কচি কলাপাতার রঙ থাকবে। ্‌ 

৩) বেশি নাইট্রোজেন ঘটিত সার দিলে ধান 
পড়ে যাবার ভয় থাকে। 

পশ্চিম বাংলায় বিভিন্ন রকমের জমি রয়েছে। 
সবচেয়ে বেশি সমস্যা যে ধরণের জমি নিয়ে সেই 
জমির পরিমাণই কিন্তু এ রাজ্যে খুব বেশি। 
তাই এই সব জমির উপযোগী ধানের জাত বের 
করতে ন| পারলে বেশিরভাগ জমি ঠিকমতো 
কাজে লাগবে না। পঙ্কজ সেখানে অনেকটা 
কাজ করেছে। মাস্ুরী জাতের নতুন আবির্ভাবও 
এক ধরণের জমির সমস্যায় পীড়িত কৃষকের 
কল্যাণ অনেকটাই করবে বলে আশ! কর! যায়। 


৫১৯ 


জান্া বর. রুল lh dE OED tte 





৯৮ ২১ শি শীট শী —— — শি — — সপ তি 






(৫ পর পট এ আর পপ ও জপ 


রা 
৪ 


এ 


"৫.৫ এইচ. দি । অজবুত চ্টিল 
ফ্রেস দিয়ে নিখু ততাবে তৈরি । 
পেট, সমানতাৰে ধান ও গস ঝাড়াই 
করাতে পারে । আড়াই, 


সস পে পপ সপ পে সপ পপ সপ পপ শী শট শি তি পপ পপ আট আপ আপ 


০” ভর অর এল টব == ও রর অর গর রা জর রর রঃ রা জার 


বিশদ বিবরণ এবং বিভিন্ন জেল! ও মহকুমায় ডিলারশিপের স্ব 
যোগাযোগ করুন :ঃ 


ওয়েষ্ট বেঙ্গল আ্যাগ্রো-ইণ্ডান্দ্িজ 
কর্পোরেশন লিমিটেড (একটি সরকারী সংস্থা) 


২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, কলিকাতা-৭৯*৯*১ 
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(কোচবিহার জেলা, আবহাওয়া ও চাষের 
দিক থেকে রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল থেকে কিছুট। 
আলাদা বৈশাখের প্রথম থেকে কাতিকের 
মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় সাত মাস এখানে বৃষ্টি হয়। 
বার্ধিক বৃষ্টিপাত প্রায় সাড়ে তিন হাজার মিলি- 
মিটার । এই বৃষ্টির দেশেও বর্ষাকালে একটানা 
সপ্তাহখানেকের বেশী বৃষ্টি না হলে জলাভাবে 
ধান চাষের ক্ষতি হতে পারে। অস্রাণ থেকে 


চৈত্র, পাচ মাস বৃষ্টিবিহীন হলেও, ফাল্তুন-চৈত্রে 


মাঝে মাঝে দু'এক পশলা বৃষ্টি মাঝে মধ্যে হয়। 
এই অঞ্চলে রবি খন্দে ডাল, সরষে এমনকি গম 
পর্ষস্ত বিনা সেচে চাষ হয়। যংসামান্য বোরো 
চাষ_দেশী জাতের ধান দিয়েই চলছে। সেচের 
প্রসার অপেক্ষাকৃত কম এবং সেচের জলে উচ্চ 
ফলনশীল ধানের চাষ এ পর্যন্ত বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য নয়। 

জেলার ছুটি ফসলই প্রধান, আমন ও 
আউশ। ছুটি ফসলই প্রায় পুরোপুরি বৃষ্টি 
নির্ভর। উচ্চ ফলনশীল ও কিছুট! জলদি ধানের 
বিভিন্ন জাত বার হবার পর থেকে কৃষকর! এইসব 
জাতের ধান চাষে আগ্রহী হন। তবুও দেখ 
গেছে ১৯৭৫--৭৬ সালেও আমনে শতকর। কুড়ি 


মুখ্য কৃষি আধিকারিক, উত্তর চব্বিশ পরগণা, বারাসত | 


পা. 
তিন) উটিয্নলমীগা' 
লা” 


বিমলেন্দু গাঙ্গুলী 


ভাগ জমিতে ও আউশে (স্থানীয় বৃত্তি) মাত্র 
শতকর! ছয় ভাগ জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধানের 
চাষ হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল ধান চাষে বিশেষত: 
আউশে কৃষকদের মধ্যে দ্বিধার ভাব বেশী দেখ! 
যায়। তার কারণ আউশে যেসব অধিক ফলন- 
শীল ধানের ভার! চাষ করেছেন তাতে তার! 
আশানুরূপ ফলন পাননি। 

যেমন কোচবিহারে ১৯৭৫--৭৬ সালে ছু'লক্ষ 
সতের হাজার একর জমিতে আউশ ধানের চাষ 
হয়েছিল। প্রায় সবটাই ছিটিয়ে বোনা। 
ফলন কিন্তু নগণ্য, একরে সাড়ে তিন-চার 
কুইণ্টাল। ফলন কম পেলেও একশ’ দিনের 
মধ্যে এই ধান পেকে যায় ও ঝড় বৃষ্টির মধ্যে 
পড়েন! বলে এ অঞ্চলের কৃষকরা! দেশী জাতের 
ধান চাষই করতে চান। উচ্চ ফলনশীল জাতের 
ধান স্থানীয় জাতের তুলনায় পাকতে অপেক্ষাকৃত 
বেশী সময় নেয় এবং আউশ মরস্ুমের প্রতিকূল 
আবহাওয়ায় ভাল ফলন দিতে পারেন!। প্রতিকূল 
অবস্থাগুলি হলে! £__ - 

১) আউশ ধান ফাল্গুন থেকে চৈত্রের 
প্রথমের মধ্যে বোন। হয়। মাটির রসেই অঙ্কুর 
বার হয়। বৃষ্টি পেলে তাড়াতাড়ি বাড়ে। 


৫৩ 


বন্ুদ্ধর! £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্য! 


উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান ছিটিয়ে বুনলে সে 
তুলনায় বাড়তে সময় বেশী নেয়। 

২) টৈত্র মাসে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ'লেও 
খরাই বেশিদিন থাকে । উচ্চফলনশীল জাতের 
ধান খরায় স্থানীয় বৃত্তি ধানের তুলনায় বেশী 
ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখ! গেছে। 


কারণ ফান্তনে ঠাণ্ড। থাকে ও বৈশাখে বৃষ্টি নেমে 
যাঁয়। 

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি উচ্চ 
ফলনশীল জাতের ধান নিয়ে ১৯৭৪-৭৫ সালে 
কয়েকটি পরীক্ষা কর! হয়। নীচে দীনহাট! 
তামাক গবেষণীকেন্দ্রে ১৯৭৫ সালের পরীক্ষার 


৩) এই অঞ্চলের আবহাওয়াও অন্যতম ফল দেওয়া হ'ল। 


_বোনার সময় 


ধানের ৭ই মার্চ ২২শে মার্চ ৭ই এপ্রিল 


জাত ( ফান্তনের শেষ ভাগ ) 


( চৈত্রের প্রথম ভাগ ) 


( চৈত্রের শেষ ভাগ ) 


বীজ থেকে হেক্টর প্রতি বীজ থেকে হেক্টর প্রতি বীজ থেকে হেক্টর প্রতি 
বীজ কত দিন কেজিতে ফলন বীন্ত কত দিন কেজিতে ফলন বীজ কত দিন কেজিতে ফলন 


পুধা-২-২১ ১৩১ ১৯৫৬ 
আই-ই-টি 
, ২২৩৩ 
আই-ই-টি 
৮৪৯ 
কাবেরী 
বাল৷ 


ছুলার 


১২৩ ২১৩৯ 


১১৮ ১৬৫৫ 
১৩৭৫ 
৩৪৮৮ 
৩০৭৫ 


১০১ 
১০১ 


এই সারণী থেকে বোঝা! যায় যে, সব ক'টি 
জাতই আগের দিকে বুনলে যদিও পাকতে সময় 
কিছু বেশী নেয়, ফলন কিন্তু ভাল পাওয়!| যায়। 
বুনতে দেরী হ’লে ফলন কমে যাঁয়। এই জাত- 
গুলির মধ্যে একমাত্র “বাল!” “ছুল!রের” প্রায় 
সমকক্ষ ।- এই তথ্যের ভিত্তিতে ছিটিয়ে বোনা 
আউশ হিসাবে “বালা” ও “তুলার” ছাড়! কোনও 
জাত নির্বাচন কর! চলে না। ঝাড়াইতে অন্থুবি- 
ধার জণ্ত অনেক কৃষক বাল! পছন্দ করেন না। 


১২১ 


৪৭৫ ১১৬ ৫১৩ 


৮২ ° 
১৫০০ 
২৫৮৮ 


৩৭০০ 


আমনে যে পরিমাণ জমিতে উচ্চফলনশীল 
ধানের চাষ হচ্ছে তা এ রাজ্যের অস্তান্ত জেলার 
তুলনায় খুব নগণ্য নয়। তবে এই চাষ আরও 
ব্যাপক হওয়া বাঞ্ছনীয় । জ্যোষ্ঠ-আফাঢ়ের প্রচণ্ড 
বর্ষণের শেষ দিকে শ্রাবণে প্রায় বছরই এ অঞ্চলে 
বন্যা দেখা যায় । আবার কখনও কখনও ৮- 
১* দিন এক নাগাড়ে বৃষ্টি না হ’লে শ্রাবণে 
খরার জন্যও চাষের অনস্ুবিধা হয়। আমন 
মরস্থমে এজন্ত কৃষকর। উচ্ষফলনশীল ধান 


£% 





বসুন্ধরা £ ফান্তন-চৈত্র ২ ১৩৮ 
টপ আযাড়ের মধ্যেই লাগিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেন। প্রথমেও এ অঞ্চলে ধান লাগাবার ও 
অন্ডদ্দিকে বস্তার পরে শ্রাবণের শেষ, ভাত্রের থ।কে। চিরাচরিত পারার বার ক এলত 
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“বোলান” (একবার রোয়! ধান ভুলে পাশকাঠি একটি মাত্র পরীক্ষার ভিত্তিতে জোর করে 
ভেঙে দ্বিয়ে নতুন করে রোয়!) করা হয়। কিছু বল! শক্ত, তবে যে তথ্য এই সারণী থেবে 
অনেক কৃষক. মরহ্থদের শেষে ভাড্রের প্রথমে পাওয়া যাচ্ছে তার ভিত্তিতে বল! চলে যে এই 
লাগাবার জর্ত এ রাজ্যের জলহাওয়ার উপযোগী জাতগুলির শ্রাবণের আগে রোয়ার বিশেষ 
অধিক ফলনশীল জাতের ধান যাতে পান সেজন্য উপযোগিতা নেই। প্রয়োজনে ভাদ্রের প্রথম 
কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল জাত বেছে বিভিন্ন দিক পৰ্যন্ত এই সমস্ত ধান রোয়া চলতে পারে। তবে 
থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয়। দীনহাট! স্থানীয় যশোয়! ও পাটনাই_২৩ এর তুলনায় 
তামাক গবেষণ। কেন্দ্রের খামারে ১৯৭৫ সালে বাছাই কর! উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত কয়টি 
পরীক্ষার ফল উপরে দেওয়া হ’ল । সব সময়েই বেশী ফলন দিয়েছে। 





সমস্যা-সঙ্কলিত রাজা পশ্চিমবঙ্গ । পবত-প্রমাপ সমস্যা 
মাথায় নিয়েই এর জন্ম । এ রাজোর মোট ভৌগলিক আয়তন হোল 
সারা ভারতের প্রায় তিন শতাংশ অথচ এখানে বাস করে মোট 
জনসংখাার প্রায় আট শতাংশ। তাই স্বাধীনতার পর থেকেই 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণ খাদা-সমসা। কথাটির সঙ্গে খ্বই পরিচিত । 
কিন্তু সমস্ত বাধা-বিপত্তি সমস্যা সন্তেও আমরা এগিয়ে যাচ্ছি 
স্রয়ন্তরতার দিকে । এবং গত চার বছর ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি 
একথা আমাদের আত্মপ্রতায়ের, আত্মগৌরবের । হ্যা, একথা আজ 
স্বীকার করতেই হবে যে এই সমস্যা-সঙ্চুজিত রাজোও সবুজ বিপ্লব 
সম্ভবপর হয়েছে । 


১৯৫১ সালের লোক গপলা অনুষায়ী এ রাজ্যের জনসংখ্যা 
ছিল প্রায় আড়াই কোটি । আর এখন তা বেড়ে হয়েছে প্রায় পাঁচ 
কোটি । অর্থাৎ জনসংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে । এই পাঁচ কোটি জন- 
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সংখ্যার জনা দরকার ৮২ লক্ষ টন খাদা-শসা। স্বাভাবিক অপচয় 
ও বীজের প্রয়োজন ধরে নিয়ে আমাদের এখন দরকার মোষ ৯০.২ 
লজ ৮ খু খাদা-শস)। আনন্দের বিষয় এই যে গত বছরে এ রাজো সব- 

রেকর্ড পরিমাপ খাদ।-শসা উৎপঙ্স হয়েছে ৮৬ লক্ষ টিন । 
দি সাজে ছিল আন্ত ৩৯.৩ লক্ষ টন । অর্থাৎ, স্বাধীনতার 
পর থেকে গত ২৮ বছরে খাদা-শসা উৎপাদন দ্বিগুপেরও বেশী 
পরিমাণ বেড়ে গেছে । আর সব থেকে উল্লোখযোগা কথা হোল যে 
গত চার বছরে এই উৎপাদনের পরিমাপ বেড়েছে ১৮ লক্ষ টনেরও 
বেশী । চলতি বছরে খাদা-শস। উৎপাদনের লক্ষ্াসীমা ৯০ লক্ষ টন। 


থাদা-শসোর মধো সবচেয়ে উল্লেখযোগা ভাবে উৎপাদন 
বেড়েছে বোরো ধান ও গমের ৷ ১৯৬৫-৬৬ সালে, বিস্ময়কর 
অধিক ফলনশীল ধান ও গম বীজের ব্যাপক প্রবর্তনের ঠিক আগে, 
বোরো ধানের চাষ হয়েছিল ৭৪.৩ হাজার একরে এবং উৎপাদন 
হয়েছিজা ৩৭ হাজার টন । আর গত মরসুমে বোরো ধানের চাষ 
হয়োন্তিজ ৭.৩৪ লক্ষ একরে ও উৎপাদন হয়েছে আনুমানিক 





অধিক ফলনশীল বীজের প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গম 
চাষের ক্ষেয়েও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। ১৯৬৫-৬৬ সাজে 
গমের চাষ হয়েছিল মায় ১.০২ লাক্ষ একরে আর উৎপাদন হয়েছিল 
৩৪ হাজ্ঞার টন । গত বছরে, অথাৎ মাস্ক দশ বছর পরে, গম চাষের 
জমির পরিমাপ বেড়ে হয়েছে প্রায় ১৪ লক্ষ একর আর উত্পন্প 
হয়েছে প্রায় ১২ লক্ষ টন । এক কথায়, বিগত দশ বছরে গমের তাছ 
বেড়েছে প্রায় ১৪ গুপ অথচ এ সময়ে ফলন বেড়েছে প্রায় ৩৬ গুণ । 


অবশা অধিক ফলনশীল জাতের বীজের বিস্ময়কর ফলন- 
ক্ষয়্তার সত্বাবহার করা সম্ভব হয়েছে ক্ষদ্র সেচ কর্মস্চীর ব্যাপক 
প্রসারের ফলে । ১৯৭২-৭৩ সালে ক্ষদ্র সেচের আওতাভুত্ত' জমির 
পরিমাপ ছিল ২৫.৩ লক্ষ একর । আর গত কয়েক বছরের মিবিড় 
ক্মোদোগের ফলে ১৯৭৫-৭৬ সালে তা' বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৯.৩ 
লক্ষ একর । 


প্রধানমন্ত্রীর ২০-দফা জথনৈতিক কমস্চী অনুসরণে সেচ 
সুযোগ সম্প্রসারপের কমসূচী রাপায়িত হওয়ার ফলে একমান্ত 
১৯৭৫-৭৬ সালে ১.২৫ লক্ষ একরে সেচ সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। 
এ বছরের লক্ষাসীমা হোল ১.৫০ লক্ষ একর । 
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আমরা জানি খালো খ্বয়জ্ঞরতার পথ সুগম নয়। কুষি 
এ রাজে। এখনও অনেকাংশে প্ররুতি-নিভর | কিন্তু পথ যতই দুগম 
হোক প্রয়াস যেখানে একনিষ্ঠ, উদাম যেখানে আন্তরিক এবং কখ- 
সাধনা যেখানে একুত্লিম, সাফজ। সেখানে ক্রমেই নিকটতর হয়। 
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আমদের রাল্নায় সরষের তেলের ব্যবহার 0০:১2:8২ LIN A 
বেশী। কিন্তু আমাদের মোট যে সরযের তেলের (5 HM র্‌. 
দরকার তার মাত্র শতকর! দশ ভাগ এখানে 2 
উৎপন্ন হয়। রান্নার তেলের অভাব মেটানোর | 
জন্য এখন কৃষকরা তিলের চাষ অনেক বাড়িয়ে- টি 
ছেন। চীনাবাদাম চাষেও তারা যথেষ্ট উৎসাহ কু 
দেখাচ্ছেন। Hy 
রান্নার তেলের জন্য সূর্ধমুখীর চাষও এ রাজ্যে 
ব্যাপকভাবে কর! সম্ভব। আমন ধানের পরে 
যেসব জমি পতিত থাকে, সেখানে অল্প সেচে 
বা মাটিতে ভাল রস থাকলে স্কর্মুখীর চাষ 
সম্ভব। সূর্ঘমুখীর বীজে শতকর! ৪০-_-৫০ ভাগ 
তেল আছে। সরষে বা তিলের মত এর বীজ 
কলে ব! ঘানিতে ভাঙ্গানে। যায়। বোনা থেকে 








১ সারার ৬৬ 





ফসল তোল! পর্যন্ত সাধারণত: ৩২-৪ মাঁস সময় ৃ AY ৃ 
লাগে। YG 
(১) ই সি ৬৮৪১৪ £ ১১০ থেকে ১২০ দিনে Yl | 
পাকে। তেলের ভাগ শতকর। ৪৪। ৰ 
সপ (২) ই লি: ৬৮৪১৫ : পাকতে সময় লাগে |; 


ঢু একই। তেলের ভাগ শতকরা! ৪৬। 
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বন্ুদ্ধর| £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্যা 
জমি 

জল দীড়ায় বা জল বসে এ রকম জমি ছাড়া 
অন্ত সব জমিতে সূর্ধমুখীর চাষ কর। যায়। উচু 
জমিতে জল নিকাশের ব্যবস্থ! থাকলে খরিফ 
খন্দে দে।-জাশ মাটিতে নূর্ঘমুখীর চাষ ভাল হয়। 
রবি এবং প্রাকখরিফ খন্দে ভারি এটেল 
মাটিতেও স্্যমূখীর চাষ কর। চলে। 
জমি তৈরি 

৩__৪ বার চাষ দিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে 
করে তৈরি করুন। বীজতলার মত যত্ন করে 
আগাছা বেছে জমি সমান করুন । 


« 


টা 


বোনার সময় 

সব খতুতে বীজ বোন! চলে। তবে ভাদ্রের 
মাঝামাঝি থেকে ফাগুনের মাঝামাঝি পযন্ত বীজ 
বোন! ভাল। সব থেকে উপযুক্ত সময় হল 
কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে পৌঁষের মাঝামাঝি । 
বীজ বোন। বর্ধার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলে 
তেলের ভাগ ক্রমশঃ কমতে থাকে। তাছাড়া, 


৫৮ 
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সার 

উর্বর জমিতে স্ম্যমুখীর ফলন ভাল হয়। এই 
চাঁষে পটাশের দরকার কিছু বেশী হলেও নাই- 
ট্রোজেন এবং ফসফেটের প্রয়োজন মাঝারি 
ধরণের। একর প্রতি ৬--৮ গাড়ী পচ! গোবর 
বা কম্পোস্ট সার জমি তৈরি করার সময় দিন। 
শেষ চাষ দেওয়ার আগে একর প্রতি ১৫ কেজি 
হারে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ ছড়িয়ে 
ভাল করে চষে জমি সমান করুন। মাটি 
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বর্ষার আর্জ এবং গ্রীগ্নের গুন্ধ ও উষ্ণ আবহাওয়ায় 
বীজ বুনলে উৎপন্ন বীজ আকারে ছোট ও অপুষ্ট 


হয় এবং বীজের কল-বেরুনোর ক্ষমত থাকে না। 


বীজের হার 


প্রতি একরে ৪--৫ কেজি বীজ লাগে। 
বোনার আগে বীজ ৪--৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে নিলে, 


কল তাড়াতাড়ি বের হয়। 
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বাজ শোধন 

প্রতি কেজি বীজের জন্ত তিন গ্রাম এগ্রোসেন 
জি এন ব! সেরেসান ব! হেক্াথেন ব| ডায়থান 
এম-৪৫ ভালভাবে মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিন। 


i \ 
দেড় থেকে দ্‌ কুট দুরে দূরে সারি করে প্রতি 
২ ৮-১২ ইঞ্চি অন্তর প্রতি খুপিতে 
_-৩টি করে বীজ বুন্ধন। 


, বীজ বোনার তিন সপ্তাহ পরে একবার ও 
ফুল আমার আগে আর একবার নিড়ান দেওয়| 
দরকার । বীজ বোন।র ৮-১ দিন পরে প্রতি 
খুপিতে ছটি করে গাছ রেখে একবার এবং 
১৫২০ দিন পরে প্রতি খুপিতে একটি করে 
সবল গাছ রেখে চার! পাতল! করে দিন। দ্বিতীয় 
নিড়ানের পর গাছের গোড়ায় মাটি টেনে দিন। 
এতে গাছ পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। 
স্চে 

মাটিতে বাত ন! থাকলে বীজ ঝোনার আগে 
সেচ দিলে চার! ভালভাবে বের হয়। মাটির 
প্রকার ভেদে ও আবহাওয়! অয়ুযায়ী রবি ও 
প্রাক-খরিফ খন্দে ২৪ বার সেচ লাগবে। 
ধরিফে নেহাং অনিয়মিত বৃষ্টি না হলে সেচ 
লাগে না। গাছে ফুল আসার আগে (বীজ 
ৰোনার ৪--৫ সপ্তাহ পরে) মাটিতে জলের 
রকার। মাটিতে রস না থাকলে সন্ধ্যের দিকে 
[খন ঝড় ঝাভাম থাকে না, তখন সেচ দিন। 
5| ন! হলে গাছ পড়ে যাবে। 


৫৮ 


বন্ুদ্ধর! £ ফাল্যন-চৈত্র £ ১৩৮৩ 


শা রক্ষা 

চার! অবস্থায় এবং ফুল ধরার সময় পোকার 
আক্রমণ দেখ! গেলে প্রতি একরে ১২ কেজি 
বি-এইচ-সি ১ শতাংশ গুঁড়ো ছড়ান। শুয়ে! 
পোকার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্ত একালাক্স 
২৫ ই মি প্রতি একরে ৩০* মিলিলিটার হিসাবে 
৩০০ লিটার জলে গুলে ছেটান। ডিপটারেক্স 
৫ শতাংশ গুড়ো একর প্রতি ৭--৮ কেজি 
হিসাবে ছড়িয়েও এদের দমন কর! সম্ভব। পাখির 
উপদ্রব হলে ম্যালাধিয়ন ৫ শতাংশ গু'ড়ে| ফুলে 
ছড়িয়ে দিন। গেড়! পচ! রোগ থেকে ফসল 
রক্ষা! করার জন্য প্রতি একর জমিতে এক কেজি 
ব্রসিকল-৭৫ তিনশ লিটার জলে গুলে গাছের 
গোড়া ভিজিয়ে দিন। পাতায় দাগ পড়া রোগ 
দেখা গেলে ৩০০ গ্রাম ডাইফোলাটান ৬০০ 
লিটার জলে গুলে স্প্রে-করুন। 
ফসল কাটা 

ফসল কাটার সময় হলে ফুলের পেছনের 
দিকে ভামাটে রং দেখা যায় ও নরম মনে হয়। 
ফুল ঝুলে পড়ে এবং ফুলের মাঝখানের বীজ শক্ত 
হয়। ফুলগুলি কাটার পর শুকানোর জন্য গাদ! 
করে না রেখে পাতল! ভাবে ভালে। করে ছড়িয়ে 
দিন। 


ফলন 

সেচবিহীন জমিতে : একর প্রতি ৩-৪ 
কুইণ্টাল বীজ। 

সেচপ্রাপ্ত জমিতে -: একর প্রতি ৬-৮ 


কুইটাল বীজ । 
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Design: Advertising Agencies Association ot Irdis 


'ডাক্তারবাবু,মা হওয়ার উচিত বয়স কত? 


জন্ম নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে সহজ 


১ / শর 
0 ত নলৰ “ কোন ' [|| ৮০ ধম ০ 
পরিবা পরিকল্পনা বা স্বাস্থা- বাচার শততি, বলে ৰ 
: | ৮ ৮ | 


কেন্ডেস সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 






কমকরে 


জা 
যা যদিও আরও কম বয়সেই হওয়া যায়া, 
তবু ডাব্তণরেরা বলেন = কুড়ির আগে মা 
লয়। এর কারণ, দেরীতে মা হলে বাচ্চার ঃ | 
সুস্থ সবল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি । 
ডাকজ্ঞারদের মত অন্তত কুড়ি বছর বয়স 
হলে তবেই মেয়েদের শরীরের গড়ন পেটন 
মা হওয়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠে ৷ দেরীতে 
মা হলে বাচ্চার বাঁচার শক্তি বাড়ে, বল- 
বৃদ্ধি হয় বেশি । তাই, বিয়ে আগে হলেও 
মলে রাখবেন--বউয়ের কোতে বাচ্চা 
আনবেন কম করে কুড়িতে। এ 
অবস্থায় পরুষদের ব্যবহার 
করা উচিত নিরোধ--যা দিয়ে 
আজ জন্ম নিয়ন্তণ অতি ৮54 if 
সহজেই সম্ভব ৷ 5 রিং হা 
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বর্ণানুক্রমিক সুচী £ বসুন্ধরা £ ১৩৮৩ 


অ॥ 
ডঃ অক্ষয় কুমার সাহা! | পশ্চিমবঙ্গে সবজি চাষের সমস্তা ও প্রতিকার 

ডঃ অক্ষয় কুমার সাহ! | সবজির বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ 

অজয় কুমার দত্ত | আলু চাষে কোচবিহারের নিজস্ব পদ্ধতি 

অজয় কুমার দত্ত | কোচবিহার জেলায় গম চাষের ভবিষ্যত 

অমিয় কুমার দাস | সুষ্ঠু ভূমি ব্যবহার উৎপাদন বাড়াবে 

অরুণোদয় নিয়োগী | ভূমিক্ষয় ও ভূমি সংরক্ষণ 

অসিত মিত্র | ইছুরের হাত থেকে শস্ত রক্ষা করুন 

আ॥ 

আজিজুল হক | গম, ন! বোরো ধান ? 

উ॥ 

উৎপল কুমার গুপ্ত | রাসায়নিক সার এবং পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে এর ভুমিকা 
ক।া 

কনক কমল চট্টোপাধ্যায় | ফল গাছেরও খাবার চাই 

ডঃ কল্যাণত্রত সেনগুপ্ত | পশ্চিমবঙ্গের ডালশস্য ও তৈলবীজ প্রসঙ্গে 
কাস্তিপদ ঘোষ | মিনিকিট প্রকল্প ও বর্ধমান 

কাস্তিপদ ঘোষ | আজকের প্রকল্প-_যোথ বীজতল! 

কৃষ্ণচন্দ্ৰ রায়চৌধুরী | বংশ পুরাণ 

চ॥ 


চিদানন্দ গোস্বামী | পশ্চিমবাংলার কৃষি সমৃদ্ধি এবং তথ্য ও জনসংযোগ 
চিদানন্দ গোস্বামী | বাঁকুড়ার সিংহাসনে সবজির অভিষেক 

চিদানন্দ গোস্বামী | পরমাত্মীয় পঙ্কজ 

চিদানন্দ গোস্বামী | আলু প্রসঙ্গে আলোক সম্পাত 

জ॥ 

জিতেশ চন্দ্র ধর | সেচ প্রকল্প পশ্চিম দিনাজপুরকে স্বয়ন্তরত| দেবে 


৬১৯ 





বন্ুদ্ধর। £ অষ্টবিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্যা 


ত॥ 

ডঃ তরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় | অর্থকরী ফসল পটল 

দ 

ডঃ দেবব্রত দাশগুপ্ত | ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের কথ! 

দেবেশ কৃষ্ণ কর | রবি চাষে কম্পোষ্ট 

ধ॥ 

ধ্বজাধারী দত্ত | সোনালী ইসার! 

ফ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায় |' পশ্চিমবঙ্গে অধিক ফলনশীল আমন ধানের চাষ 


ন 

নরেন্দ্র নাথ সেন | পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অর্থনীতি 

নরেন্দ্র নাথ সেন | কৃষি সমুদ্ধিতে বীট চাষের ভূমিক! 

নরেন্দ্র নাথ সেন | কৃষি শিক্ষ1! ও কর্মসংস্থান 

নরেশ চন্দ্র সরকার | উত্তরবঙ্গে কৃষি মুক্তির পথে মোহিতনগর বীজ খামার 
নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ | বীজ সংরক্ষণে পুসাঁবিন ও মেটালবিন 

নিরঞ্জন ভু ইয়! | জাপান ও ধান চাষ 


নিরঞ্জন জেনগুপ্ত | পশ্চিমবঙ্গে গমের চাষ 

নীরোদ কৃষ্ণ গুহ | সেচের জন্য বাঁশের নলকূপ 

নীলমণি মিত্র | দ্রুত খাগ্ঠ উৎপাদন প্রকল্পের অগ্রগতি 
নীলমণি মিত্র | নতুন বছরের কৃষি ভাবন! 

নীলমণি মিত্র | পশ্চিমবাংলায় আখচাষ কোন পথে 
নীলমণি মিত্র | পশ্চিমবঙ্গে রবিশস্ত চাষ কর্মস্থচী 

নীলমণি মিত্র | সুজল। বঙ্গ এবং স্বয়স্তরতার শ্যামল পতাক! 
প॥ 

ডঃ পরমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য | মহার্ঘ ওষধি 

প্রবীর মুখোপাধ্যায় | সরগুজারও কদর কম নয় 

পুণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায় | আই-আর-৮ ধানের উৎসম্থলে 
পুলক কুমার গাঙ্গুলী | পুরুলিয়। জেলায় মান্থুরী ধানের চাষ 
ব॥ 

বনবিহারী চক্রবর্তী | বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ মানেই সমৃদ্ধি 
বনবিহারী চক্রবর্তী | বিশদফ! কার্যসূচী রপায়ণে বর্ধমান জেল! 
বলাই লাল জান! | পানচাষে ব্যাপক গবেষণা দরকার 


৬২ 


পৌঁধ-মাঘ 
আবাঢ়আব্ণ 
ফাল্তুন-চৈত্ 
ভাদ্র-অ।শ্িন 
বৈশাখ-জ্যৈষ্ 
পৌঁয-মাগ 
বৈশাখ-জ্যৈষ্ 
আযাঢ়-আাবণ 
ভাদ্র-আশ্বিন 
কাতিক-অগ্রহায়ণ 
ফান্ধন-চৈত্র 


ফাল্গন-চৈত্র 


ফাল্তুন-চৈত্র 


আধাঢ-শআরাবণ 
কাতিক-অগ্রহায়ণ 
ফাল্তন-চৈত্র 





*: বিভাষ মজুমদার | লিচুর চাষ 





রায় | বহু ফসলী চাষেই কৃষি সমৃদ্ধি 
ঘোষ | পশ্চিম টড. 
২৪ দিনাজপুরে অধিক Ev ধানের প্রসারতায় মিনিকিট ফান্গুন-চৈত্র 
শচীপতি মুখোপাধ্যায় | দ্রুত খাগ্োৎপাদন প্রঃ | 
ঠামল কুমার রায় | পশ্চিম দিনাজপুরে লঙ্কা চা ০. 
শবদাস রায় | কাদা জমিতে খরিফ 
টা ধান চাষে সার প্রয়োগ সমস্ত! আযাঢ়-শ্রাবণ 
ত্যজিত পাল | ররি মরস্থুমে শস্ত পর্যায়ে নতুন চমক আধযাঢ়-আ্রাব 
দত্যজিত পাল | দিগহুই গ্রাম এবং ই্রাস্থর বধ 848৮০ 
দতাজিত পাল | হুগলী জেলায় তিল চাষের অগ্রগতি ফাল্তন-চৈত্র 
৯; সত্েশ চন্দ্র মাইতি | লাভের সবজি মেটে! কাতিক-অগ্রহায় 
সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় | আমের রোগ ও পোকা দমন করুন টাটা 
সুশীল কুমার বিশ্বাস | গৃহ.সংলগ্ন বাগানে মসলার চাষ ফাল্গন-চৈত্র + 
স্থপ্রভ গুপ্ত | লাল.কাকুড়ে মাটিতে চাও অর্থকরী হতে পারে ভাত্র-আস্িন 
সবত্রত নাগ | পশ্চিমবঙ্গে কৃষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা! আরা 
স্বভাষপ্রিয় ভট্টাচার্য | বীজ ও বীজের উৎপাদন et 
ইলেখ! ঘোষ | দ্বারিয়াপুরের কৃষক sy 
হলেখা ঘোষ | কৃষকের নতুন মহাজন ব্যাঙ্ক ৯৮০০৭ 
হলেখ! ঘোষ | দেবীপুরের মহিলা শিবিরে পোঁধ- ৪ 
মাঘ 


হ্‌ 
'ইতেন্্র কুমার রায় | বিলিতি কুমড়োর চাষ করুন -চৈত্র 
ফাল্গুন 


৬৩ 


লনুদ্ধর। £ অষ্ট্বিংশ বর্ষ £ ১১শ-১২শ সংখ্যা 
অন্যান্য রচন! 


পশ্চিমবঙ্গে জরুরী অবস্থার একশ দিনে কৃষি কারী 
মেদিনীপুরের রাউতারাপুর জেগে উঠছে 

আলুর চাষ 

উন্নত প্রথায় মুস্থুরের চাষ করুন 

ছোলার চাষ 

রাই ও সরষের ফলন বাড়ান 

বোরে! ধানের চাষ 

ভাল পাটের জন্য উন্নত প্রথায় চাষ করুন 





